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( ক ) 


শ্রীশ্রীহরিপুরুমন্তবসুক্তাবল্পী 


শতিগলিতং শুভফলিতং ভূবনহিতং রসললিতম্‌। 
ভববিদিতং হরিচরিতং খলু ভক্ত প্রযতমতিঃ ॥ ১ 
কমলপদং ত্রিদবমদং রুচিরনখং নিখিলসখম্‌। 
ছ্বিরদগতিং ভূবনপতিং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ২ 
অস্থগধরং রসিকবরং কমলকরং মুত্নুধরম্‌। 
অশিবহরং পুরুষবরং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৩ 
শুচিহসনং সিতবসনং কজনয়নং শুভদশনম্্‌। 
জিতনমুচিং কনকরুচিং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৪ 
অঘহরণং কলিদমনং ভবশরণং রিপুদলনম্‌। 
স্থুখসদনং ভজনধনং খলু ভজতি প্রযতমতি? ॥ ৫ 
স্বজকরণং বিধুবরণং ুণভবনং গুণিরমণম্‌ | 
্ুজনধনং প্রভুকমনং খলু ভজতি প্রযতমতিও ॥ ৬ 
অমুতময়ং যমবিজয়ং চিরসদয়ং শিবহৃদয়ম্‌। 
কুশলময়ং বিভুমভয়ং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৭ 
স্মিতবদনং রসসদনং স্মরকদনং নবমদনম্‌। 
জিতকলুষং হরিপুরুষং খলু ভজতি প্রযতমতিঃ ॥ ৮ 
স্তবমুক্তাবলীপাঠঃ প্রভুবন্ধুপ্রিয়ঙ্করঃ । 
শ্রবণ-ম্মরণাভ্যাস-শ্চিন্ততাপতমোহরঃ ॥ ৯ 








“স্বরিতগতিষ্চ (১০), নজনগৈ;। (8), নমুচি-কাম। ক- অনু জল 
কজ- পদ্ম । 


চর ২ 
 শ্রীস্রীবন্ব,স্তোত্ররত্বাবলী ] 
শ্রীশ্রীরিপুরুম্রজগদ্ন্ুস্তবাহটরু ম. 


ত্রিভুবন-মহিত-মহানামী 
জয়তি স নিখিলধর।-ম্বামী । 
ত্রিভুবন-গুরু-করুণাসিন্ধং 
ভজ হরি-পুরুষ-ভগদদ্ধুম্‌ ॥ ১ 


কলয়তু জগতি ন চিদ্রূপং 
হরতু ম কলি-কলুবং তাঁপম্‌! 
চিরশুচি-শুভকর-শুদ্ধেন্দুং 
ভজ হুরিপুরুষ-জগদ্ন্ধুম্‌ ॥ ৩ 


সুখময়-সদয়-জগন্াথং 
শুভ-হরি-মখপতি-সন্নাথম্‌। 
বিধুরুচি-গুণিগণ-চিত্তেন্ত্ু 
ভক্ত হরিপুরুষ-জগদ্ধন্ধম ॥ ৩ 


ভব-লয়-ভব-ভব-কর্ঠারং 
যম-ভয়হর-যণ-পাতারম্‌। 
স্মরমথ-নুরস-স্ুধাসিন্ধুং 

ভজ হরিপুরুধ-জগদ্ন্ধুম্‌ ॥ & 


(১) নন সগ গুরু রচিতা (১১) বুন্তা | (৪) ভব, সংসার, মঙ্গল, শিব 


( গা ) 
ভবভয়হর-ধরণীত্রাতা 
কৃপয়তু স বস্থমতী-ধাতা | 
চিরগুরু-শিবময়-জীবেন্দুং 
ভজ হরিপুরুষজগদ্ন্ধুম্‌ ॥ ৫ 


রন্টিপভি-কুস্থ মধন্তুস্্রাসং 
বিবসন-শিশুধন-হ্ৃদ্বাসম্‌ । 
বটুজন-নয়ন-চকোরেন্ক্ু 

ভজ হরিপুরুষ-জগছদ্ন্ধুম্‌ ॥ ৬ 


অঘহর-বিভু-নরকত্রাণং 
ব্রজজন-ধন্-ভুবন-প্রাণম্‌। 
কল্িমলহর-নব-গৌরেন্দুং 
ভজ হরিপুরুব-জগছ্ন্ধুম্‌ ॥ ৭ 


রস-ঘন-৩নু-রস-কুপার? 
শুভয্তি সকল-গুণাধারহ ! 
চিন নর গুরু-করুণা-বিন্দুৎ 
ভজ হরিপুরুষ জগছ্ন্ধুম্‌ ॥ ৮ 


পুরুষস্ হরেন প্রপঠ্যেত স্তবাস্টকম্‌ ; 
প্রাপ্যং তেন হরে ধাম নিত্যানন্ব-কৃপাত্ম কম ॥ 


( ঘ ) 
শ্রী শ্রীপ্রিভুবন্ধুবর-ভজব্রাম্ট্রক্ম, 


হরিদাস-সেবাং ভবভারহরং 
শিবধা রমেশ-গুক শিষ্যপরম্‌। 
পুরুষ-প্রধান-ভবকর্ণধরং 

ভজ গৌবদেহ-বিভ্বন্গববম্‌ ॥ ১ 


বঘুরীমদসশুভকন্দ *রুং 
বনমালি প্ুজ্যমতুলস্য গুরুম্‌। 
'অমরেন্দ্র' নাম-'জর'যুক্তকরং 
ভজ গোৌবাদেহ-বিভ্বন্ধবরম্‌! ১ 


যঁ্-কিষ্দাস-বজনীশরণং 
ভুবনাক-শাশি-মহিম-স্বজনম | 
হিতভক্তপাত-ন হভদ্রকরং 
ভজগোৌরদেহ-বিভৃবন্ধুবরম, ॥ ৩ 
কমলা-মহেশ-বলরামধনং 
শিব-শান্তিরাজ-কুত্মোদলনম,। 
শুভ-চন্দ্রভাল-বিধুকাস্তিধরং 
ভজ গৌবদেহ-বিভুবন্ধুবরম, ॥ ৪ 
শুচি-গন্ধবাহ-রবিচন্দ্রগতিং 
বম-দেবরাজ-বিধি-রুত্রপতিম,। 


'প্রমিতাক্ষরা' (১২) সজসসৈঃ কিতা! (সঙ্জৌ সো) 


€॥ ড 
সম-লোকপাল-গুরু-শক্তিধরং 
ভজ গৌরদেহ বিভুবন্ধুবরম ॥ ৫ 
অমিত-প্রভাব-তুলসীশরণং 
শুচি-বণিপাল-পতিতোদ্ধরণম,। 
অবতারমুখ্য-নর ছুঃখহরং 
ভজ গৌরদেহ বিভুবন্ধবরম, ॥ ৬ 


ভবরক্ষণায ধৃতমস্ত্যভবং 
নরদেহধারি-নর-মুখ্যনবম। 
ধুতসৌম্যকার-বিধিস্যগ্রিধরং 

শভজ শৌরদেহ-বিভুবন্ধ,বরম, ॥ ৭ 


নত-ন্ত্য-বিনু-ব্শভক্তপরং 
হরিনামদাতৃ হরিরপধরম২। 
কুন্থুমেধুশাস্ত-ক।লদপহ্রং 

ভজ গৌরদেহ-বিভুবন্ধুবরম, ॥ ৮ 


গৌরগদাধরৈকাত্ম-প্র।হরিভজনাষ্টকম্‌ 
পাঁঠিক-হুধদং বন্ধব্প্রেমসেবা-গ্রাদায়কম, ॥ 
বন্ধপ্রণতিঃ 


বন্দে প্রাণজগদ্বন্ধুং নিত্যপুরুষনীমিনম২। 
মহানাম-মহাকপং হরিনামন্যবপিণম, ॥ 


ঘন্থাউদ্ধারণ 
শ্রীশ্রীহালিপুনুম প্রভু জগদ্ন্ধ সুন্দরো জয়তি। 
গ্ন্থকারের নিবেদন 


প্রীশ্রীবন্ধৃরির অশেষ কৃপায় ১৩৩২ সনে ক্ষুদ্রায়তন 
.বন্ধুবার্থা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত সংঙ্গরণ নিঃশেষিত 
হইয়া যাইবার পর প্রয়াগম্থ বান্ধব ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র ও 
অন্যান্য স্থানের কোন কোন বান্ধব লিখিত পত্রে ও সাক্ষাদ্ভাবে 
বন্ধুবাত্া চাহিতে থাকেন ও কেহ কেহ উহা পুনমুদ্রণ করিতে 
অনুরোধ করেন। অতপর কয়েক বংসর হইল গ্ররুবন্ধুর 
অহৈতুকী করুণায় পরদবন্ধু-কাধ্যসহায়ক শ্রীমান মহানামত্রতের 
উৎসাহ বাক্যে বন্ধুবার্তার অভিনব বৃহৎ দ্বিতীয় সংস্করণ লিখিতে 
আরম্ভ করি এবং শ্রামানের সহায়তায় গ্রন্থখানি ১৩৬১ সনে 
মাঘী পূর্ণিমায় পুনমু্্রিত হয়। 


অন্চঃপর শ্রীমান মহানামত্রতই প্রতুবন্ধুর শুভ আঁবিভাবের 
পুত্তিম্মরণে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বঙ্গবার্তার পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ 
ও আমার লেখ। বন্ধুভাগবশামৃতবিন্দুর প্রথম সংস্করণ, ছুহখানি 
মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন। প্রভুবন্ধুর নিকট তার 
কাধ্যের সহায় শ্রমানের নিবিদ্প দীর্ঘজীবন একা ন্তিকভাবে প্রার্থনা 
করি, এছাড়া শ্রীমানের মহত্তের প্রতিদানের সামর্থ আমার নাই। 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি বে, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ 
আমার সংগৃহীত ও লিখিত বন্ধুবার্তার পাগুলিপি ও গুরুবন্ুসম্বন্ধীয় 
মলাবাণ অনেকগুলি দিনলিপি, গ্রন্থরাজি, সংগৃহীত বন্ধুবাণী, 


(ছু) 


ও বন্ধুলীলা বার্তা কতক অন্জ্রাতভাবে, কতক জ্ঞীতভাবে, আমার 
হস্তচ্যত হয় এবং পাঁকসৈন্য দ্বার। বাংলাদেশ আক্রান্ত হ'লে 
আমার আলমারী হ'তেও লুষ্টিত হয়। 

ইহা আমাদের জ্ঞাতবা যে, বন্ধৃচরিনামূত গ্রন্থাবলার মধ্যে 
শ্রীরমেশবাবুর “প্রত জগদ্দ্ধু' প্রথমগ্রন্থ ও পরে শ্রীন্ুরেশবাবুর তিনটি 
সংস্করণ 'বন্ধুকথা” দ্বিতীয় গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থদ্ধয় ও গ্রন্থকারযুগল 
আমার 'ন্ধুবার্তা' লেখায় পরম সহায়ক ' এতদব্যতীত এ বিষয়ে 
মহানাম সম্প্রদায় আচার্ধা শ্রীমহেন্দ্রজী লিখিত “জগদ্গুরু মহা! 
মহাপ্রভূ জগদ্বন্ধুগ্রন্থও অতি মূল্যবান! বিভিন্ন স্থানে এ গ্রন্থের 
বিষয় সংগ্রহ কাধ্যে নিযুক্ত থাকাকালে এবং বাংলা ১৩২৪ সনের 
পূর্বেব ও পরে প্রাচীন বন্ধুভক্তগণের মুখে যে সকল বন্ধুলীলাকথা 
শুনিয়াছি এবং তাহাদের নিকট প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত যে সকল 
মূললিপি ও প্রতিলিপি পাইয়াছি, সে সকলের অনেকাংশ বন্ধুবান্তায় 
ব্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে । 

সাক্ষাদ্ভাবে বন্ধুহরির মধুর লীলার দ্রষ্টা দ্র, পরম 
পৃজনীয় 'ও পৃজা, দেবী মা (দেবা দিগন্বরী ), হ্ীরমেশ শশ্মা, 
নবদ্বীপ দাসজী, ঠাকুর চম্পটা, “সাধু” জয়নিতাই, শ্রীপ্রতাপ 
ভৌমিক, গোস্বামী “বৈষ্ণব” রঘুনন্দন, বিশ্বাস শ্রাবকুলাল, 
মহারাজ রামদাসজী, গোস্বামী শিতিকণ, শ্রাবাদল বিশ্বীস, 
মহারাজ কৃষ্ণদ্রীসজী, শ্রাম্ুরেশচন্দ্র, শ্াদেবেন্্র গুপ্ত, সরকার 
শ্ীলোকনাথ, ডাঃ মুধন্ব সরকার, ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদার, 
শ্রাগৌরকিশোর ঘোষ, চক্রবন্তী স্র/তারিণী, লাহিড়ী শ্রীরণজিত, 
লাহিড়ী শ্রাস্ুশীল, শ্রুছ্ঃখীরাম ঘোষ, 'পুলুবাবু' ( শ্রপুলিন বনু 


( জ ) 

ব্রহ্মচারী ) দেবী গোলোকমণি, দেবী নিস্তারিণী, ডাঃ পুর্ণ ঘোষ, 
স্থরমাতা, গ্রীতারক গাঙ্গুলী, শ্রীত্রজেন্্র নিয়োগী, শ্রীপূর্ণ দত্ত, 
শনীনকুলেশ্বর চট্রোপাধায়, সান্যাল শ্রীসব্ধনুখ, মহারাজ বালকৃষ্ণজী, 
ভাছুড়ী মোহিনী মোহন, শ্রাশরৎ রায়, গোক্বামী যোগেন্দ্র, শ্রীকেদার 
কাহা, শ্রীঅভয় শীল, মিত্র শুগোপাল, সিকদার আমহীন্দ্, 
শ্রীমহিম দাস, গ্রানবদত্ত, শ্াকোদাই সাহা॥ শ্রীগোপাল পোদ্দার, 
সাহা শাবন্ধু, আক্ষুদীরাম, অশ্রীবঙ্কু নাগ, ই্রাধাবল্লভ সাহা, 
শ্রীমথুর কর্মকার, শ্গীতাম্বর,। শ্ভীম, শ্রারামকুমার মুদী, 
শীরামসুন্দর মুদা, শহরিচরণ আচাধ্য, শবৃন্দাবন দাস, শ্যামদাসজী, 
শ্যামানন্দজী, ভ্হরিদাস নন্দন মনৌমোহন, শ্রকৃ্ণ লাহিডী, শ্রাপূর্ণ 
সান্যাল, অঙ্গনৈর সহকারী সেবকগণ, বাকচর ফরিদপুর পাবন৷ 
কলিকাতাবাসা ভণ্তগণের আরও কেহ কেহ, ইহারা সকলেই 
ধার যার জ্ঞানমতে অগ্লবিস্তর বন্ধুলীলা কথা ও বন্থুবাণী আমাকে 
দান করিয়। বন্ধুবাঞ। গ্রন্থনে বথেষ্ট সাহাযা করিয়াছেন । 

এই জীবাধম লেখকের বঙ্গাব্দ ১৩১১ ১৩১১ হইতে মাঝে 
মাঝে কিছুদিন করিয়া ফরিদপুর শ্র।অঙ্গনৈ আসিয়া থাকিবার 
ভাগ্য ঘটে; অভ্ষপর ক্রমে কখন দু'এক মাস, কখন বা 
বৎসরকাল গ্রভুবন্ধুর পাদপন্ম আশ্রয়ে শ্রাধামে থাকিয়। আংশিক 
সেবাকাধ্য পাইবার ভাগ্যোদয় হয়। 'তাহার ফলে আমা? প্রত্যক্ষ 
ও শ্রুত। অপুর্র-প্রককাশিত বন্ধুলীলাম্বৃতের সংক্ষিপ্তসার বন্ধুবার্তায় 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । এতছ্যতীত পূর্বোক্ত গ্রন্থাদিতে এ 
যাবং অস্ুদ্রিত্ত ও অধপ্রক্কাশিত্ প্রত্বন্ধুর অনেক অভিনব 
বাণী ও ত্াভ্াপাদশ বন্ধুবার্তার বিশিষ্টাংশ | 


(॥ ঝ ) 


বন্ধ -লীল।-কণা, গুকুবন্ধ,বাণী, শ্রীশ্রীস্তাক্ষর ও বন্ধ, 
ক্রপ্রানুশীক্ল, এই চারিভাগ একত্র হইয়া “বন্ধুবার্তা” গ্রন্থিত 
হইয়াছে। গ্রন্থখানি ভক্ত-চিত্তরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমান্‌ 
মহানামব্রত প্রমুখ বান্ধববুন্দের সহিত নানা! বিঝয় আলোচন। 
করিয়াছি ও সহায়তা পাইয়াছি : 


চতুর্থ সংস্করণ 'বন্ধুকথানুশীলন' কিছু পরিবস্তন ও অন্যাংশে 
কিছুটা পরিবদ্ধন করিয়াছি । বন্ধুলীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টী ও আম্বাদক 
শ্রীরণজিত চন্দ্রের লিখিত কড়চা অবলম্বনে, শ্রীমান্‌ মহানীমব্রত 
কর্তৃক বন্ধুবার্তার ভূমিকা ্বরূপে লিখিত 'বন্ধুলীলার দিগ.দর্শন, 
বন্ধুবাস্তার অপূব বন্ধুতত্ব প্রকাশক, অভিনব দান। ইহা বন্ধুবাত্তার 
পাঠক পাঠিকাবর্গের আস্বাছ্চ একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। 


পরম ন্সেহগ্রবণ বন্ধুনিষ্ঠ ড; হরিহর বন্দ্যোপাধ্যার বন্ধুবার্তী 
( দ্বিতীয় সংস্করণ ) পুনমূদ্রিত হইতেছে জানিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করেন এবং ন্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়। এই গ্রন্থের পা্ডুলিপি, বিশেষতঃ 
বন্ধু লীলা-কণ! ভাগ, পড়িয়া গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ করিবার জন্য 
সচেষ্ট হন। 


আমার কাছে গচ্ছিত ও পরে হস্তাস্তরিত গুভুবন্ধুসন্ন্ধীয় 
কয়েকখানি ডাইরী বাংলাদেশ স্বাধীন হইলে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পর প্রভুর অশেষ করুণায় ফিরিয়া পাইয়াছি। উহা দেখিয়া 
আবশ্তক স্থল সংশোধন করিয়। বন্ধুবার্তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 
কর! হইল । 


(॥ ঞ 


এখন 'বন্ধবার্থা” খানি ভক্তবৃন্ের গ্রীতি আনন্দ প্রদ, চিত্তরঞ্জন, 
নিত্যপাঠ্য ও জগং কল্যাণকর হইলে, আমার সামান্য জৈব 
চেষ্টাশ্রম সার্থক বোধে পরম স্তুথী হইব। জয় জগছন্ধু হরি ॥ 
ইতি-_বন্ধু নবমী, ১৩৮৭ 


বিনয়াবনত নিবেদক 
নিত্যফকীর দাস মহেত্্ 


( ট ) 
বঙ্ধলীভার দিগদর্শন 


রসঘন বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুস্ন্দর তাহার পরম 
মাধুষ্যময় লীলার প্রথম ভাগে কতিপয় বংসর পাবন! সহরে 
অবস্থান করিষাছেন। এ সময় বুড়োশিব হারাণক্ষেপার সহিত 
তাহার মিলন ঘটে। সে এক নিরুপম মিলন। বাহ্যতঃ 
পরম পবিত্রতার সঙ্গে চরম অনাচারের মিলন। যে প্র 
কাহারও বাতাস গায়ে লাগান না, স্পর্শ করেন না, তিনিই 
শুইয়। আছেন বুড়োশিবের মলমৃত্রলিপ্ত ছূর্গব্ময় শতচ্ছিন্ন অতি 
মলিন কীথার মধ্যে। সম্পূর্ণ নিবিবকীর অবস্থায়, পরমানন্দে 
তাহার কটি বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া! সুদীর্ঘকাঁল একইভাবে 
আছেন। মুখে মুখে ঠেকাইয়া অস্ফুট ভাষায় কত কি মধুর 
আলাপ চলিতেছে । 

ক্ষ্যাপা বুড়োশিবের অগ্করে এমন একটি মাধুধ্যপূর্ণ হরিপ্রেম 
রস ছিল, তাহার মুখে এমন একটি পরমামৃতময় হরিনাম সুধ' 
ছিল, যাহার সুনিবিড় আশম্বাদনানুভূতির কাছে বাহিরের অনাচার 
বা আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 

কবির বলেন, ভূঙ্গ যখন কেতকীকুমস্মের মধুপান করে, 
*খন কণ্টকে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তবুও সে 
মধু আহরণ ছাড়ে না। কেতকীমধুর এমনই মাদকতা! সেইরূপ 
হারাণবাবা বুড়োশিবের অন্তরস্থ হরির আস্বাদনের এমনই 
ভাববিহবলতা যে, তণ্ভি্ন আর সকল ভীবনা বা বিবেচনা 
সেখানে উপেক্ষিত । 


( ঠ ) 


হরিভক্তের হৃদয় কমল হইতে হরিরস মাধুধ্য আস্বাদনে 
শ্রীহরিপুরুষের যে কী প্রবল আকর্ষণ ছিল, বুড়োশিবের সঙ্গে 
মিলনে তাহার পরম রূপটি প্রকটিত। পাবনায় থাঁকাঁকালীন 
দেখা গিয়াছে, হরিসংকীর্ভনের ধ্বনি শ্রবণগত হইলেই হরিনামের 
প্রভু তথায় দিগবিদিগজ্ঞানশৃন্ভাবে উধাও হইয়া ছুটিয়। 
গিয়াছেন, কোন বাধাই মানেন নাই। কীর্তনে, নামমধ্যে 
একেবারেই ডুবিয়া যাইতেন। আম্বাদনের চমৎকারিতায় 
“রাধা” নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; কেবল রসরাজের 
রসের অঙ্গ মৃহাভাবাবেশে হেলিত ছুলিত | 

কিন্ত, এত ডুবিয়াও আস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে, এরূপ কখনও 
মনে করিতেন না। দেখিলে সব সময়ই বুঝা যাইত যে, 
একটি প্রবল তৃষ্ণা, হরিনামের জন্য একটি অনিচনীয় 
অতৃপ্তির মর্মাস্তিক বেদনা নিয়ত লাগিয়াই আছে। ইহাই স্বয়ং 
নামীর নামবিরহ। এই নামাম্বাদন "ও নাম বিরহ নিরস্তরই 
দেখা যাইত। “তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণচ। বাড়েকোটি্ু৭।৮ 

পাবনায় বালকদল শ্রা্রীপ্রভূর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও 
হরিকীর্তনে মাতিয়া উঠিলে তাহাদের অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত 
হইয়া প্রভুর শ্রীদেহের উপর শমান্ুষিক অত্যাচার করেন। 
সে আঘাতে প্রভু হতচেতন হইয়া পড়েন। ইহাকে লীলায় 
মহাপ্রলয়ের অভিব্যন্ত বলা চলে। আবার এত অত্যাচারের 
পরও সেই পাবনায় পুন; পুনঃ; গমন করেন, অকুতোভয়ে 
বিচরণ করেন। বহছুজন কর্তৃক বন্থভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও 


(ড) 

অত্যাচারকারীদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তাহাদের 
মহা অপরাধকেও গ্রহণ না করিয়া অন্তরের সহিত ক্ষমা 
করিয়াছেন। মহাউদ্ধারণের করুণাপ্রঅ্রবণের ইহা এক কল্যাণময় 
অভিব্যক্তি ৷ 

শ্রীগ্রীবদ্ধুস্থন্দরের লীলায় প্রধানত; মহাভাবের উক্ত চারিটি 
বিলাস দৃষ্ট হয়। হরিনাম-আস্বাদন, হরিনীম-বিরহ, মহাপ্রলয়, 
মহাউদ্ধারণ। এই বিলীসচতুষ্টয় আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাত 
হইলেও ইহারা অবিচ্ছেগ্য সম্বস্বযুক্ত বা অখণ্ড । ইহাদের মূলে 
আছে নামীর সঙ্গে নামের ক্রীড়া-বৈচিত্র্য। 

শ্রীহরিপুরুষের হরিনাম-আস্বাদন। শ্রীহরি স্বয়ং যখন 
শরীহরিনাম করেন, হরিকথা বলেন, শোনেন, লিখেন, তখন যে 
অনির্ববচনীয় মাধুধ্যের পরাকাণ্ঠা ব্যক্ত হয়, নিখিল বিশ্বে তাহা 
নিরুপম। এই নিরুপম আস্বাদনের সঙ্গে অচ্ছেগ্চভাবে লাগিয়া 
থাকে একটি নিম্মমভাবের প্রাণঘাতী অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিরই 
পরম ধিকাশ হরিনাম-বিরহে । 

এই বিরহেরই প্রকাশ রাধাশ্যাম-মিলিততনু শ্রীগৌরের, “মোর 
মন সান্সিপাতি, সব পিতে করে মতি, ছুর্দ্দৈব বৈদ্ না দেয় একবিন্দু$” 
এই বিলাপে। এই বিরহেরই অভিব্যক্তি নামঘনবিগ্রহ 
শ্রীশ্রীবন্ধুম্বন্দরের “হায়! হায়! কেউ হরিনাম করে না”__এই 
বুকফাট1 আত্তিতে । 
বিরহের দশম দশায় মৃত্যু, তদপেক্ষাও তীব্রতম অবস্থায় 
মহাবিরহে মহামৃত্যু। এই “মহামৃত্যু মহাপগ্রলয়ন” । মহা- 

ভূমিকা-_২ 


(ড) 


প্রলয়ের “মহতী বিনগ্রির'” প্রতিপোষকই মহাস্থ্টি। প্যদি সৃষ্টি 
রাখ ভাই, হরিনাম প্রচার কর”। কোটিকঠে হরিনামই 
মহাউদ্ধারণ। নামবিরহ ও নামাম্বাদনের ব্যাপক অভিব্যক্তিই 
মহাপ্রলয়ন ও মহাউদ্ধারণ। অতএব উক্ত চারি বিলামই অখগু। 
এই অখগুতার প্রকাশ “হরিনাম প্রভূ জগদ্ন্ধু”৮ এই পরিচয়ে। 
এই অখণ্তার পূর্ণতম বিলাস পঞ্চমবধীয় শিশুভাবে, এই শিশুভাবের 
পূর্ণতন্ময়তায়__ আত্মনিমজ্জনে | 


মুণ্ডিত মস্তক, প্রশান্ত বদন, লক্ষ্যহীন ঢলঢল দৃষ্টি, মৃছু 
মধুর হাসি, উন্মুক্ত সুবলিত দেহ, কীচা সোনার বর্ণ, সুদীর্ঘ 
কোমল আরক্তিম করচরণ, ফুলের পাপড়ির মত স্ুুনিন্মল 
নখরাজি, আধ আধ ভাষা, অনির্বচনীয় ভাব-ভরঙ্গি, কখনও 
ভক্তের কাধে দোলায়, কখনও টান! গাড়িতে, কখনও পন্মানদীর 
মাঝে নৌকায় উপঝিষ্ট__চতুদ্দিকে মধুকরের মত ভক্তকুল, তাছাদের 
কণ্ঠে মহানাম, নয়নে সে রূপমাধুর্যের আন্বাদন। ইহাই 
হরিনামের মূর্ত বিগ্রহ, “পঞ্চমবর্ধীয় শিশু উদ্ধারণে ভাষে”__ 
বাণীর প্রকট প্রতিমা ॥ মিলন-বিরহ, মহাপ্রলয়ন-মহাউদ্ধারণ- 
সম্মিলিত মূর্ত মাধুর্য “সর্ববভাবোদগমোল্লাসী” মোহন মাদনের 
'নিবিড়-ঘন অভিব্যক্তি । 
এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। তক্তগণ শ্রীশ্রীবন্ধুন্ন্দরের “বারা” 
আম্বাদন করুন। জয় জগছ্ন্ধু । 


শীঅঙ্গন, মাথী পূর্ণিমা, ১৩৬১ দাস মহা নামত্রত ব্রহ্মচারী 


সৃটাগন্র 


আদিলীল৷ 
বিষয় 


বন্ধুম্তবাবলী 

আবির্তাব-মঙ্গল 

শৈশব ও বাল্য 

ব্রা্মণকান্দায় বন্ধু 

জন্মরহন) কথা 

পঠদশা। প্রকাশের প্রাগ দ্রশী । যম; নিয়ম 
সাত্বিক ভাব-দশা, অহিংসা অক্রোধ ক্ষমা 
পাবনায় বন্ধু ও ভক্তগণ 

বুড়োশিব ও প্রতুবন্ধু 

পল্মাসনাবদ্ধ বন্ধুর আলোক চিত্ত 
নিত্যকিশোর বন্ধুরূপ 

আত্মগ্রকাশের সচনা ও ভক্তানন্দদান 
শ্রীশ্রী বনধুমাধুধ্যম্মরণ-বন্দনাষ্টকম্‌ 


মধ্যলীল। 
দিব্য আকর্ষণ । ব্রক্ষচধ্য | ভরিনাম দান । 
সংকীর্তন উদ্ধারণ 
বাকচরবাসী ভক্তগণ ও মহাউদ্ধারণ প্রভূ 
দেখা দিলে দেখা যায় 
বিভিন্ন ভক্তকে কপা। কীর্ডন সম্প্রদায় গঠন । 
জাত্যভিমান দুরীকরণ । অম্পৃষ্ঠতা নিবারণ । 


পত্তাঙ্ক 


কফ 


১১ 
১২ 
২৪ 
২৮ 
৩৩ 
৩৫ 
৩৮ 
৩৪ 
৪১ 
9৫ 


৪৭ 
৫৪ 


বিষয় ( ত.) 


প্রভৃর পদাতিক সৈন্য 

সর্ববন্রষ্টা ভক্তত্রাতা প্রভু 

অপূর্ব দান ও হরিলুট 

অতুলনীয় ত্যাগ, ক্লেশ-সহিষণুতা 
“যোগক্ষেমং বহাম্যহম্, 

প্রতুবাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা ও ব্যাধিমুক্তি 
অলৌকিক শক্তি ও লীলামাধূর্ধা 

প্রতূর গতি, স্থিতি ও স্বাতন্্য 

“জে দোষ নাই” 

বন্ধুর লীলাবৈচিত্র্য 

প্রভৃ'সেবায় ভক্তদের একান্ত আগ্রহ ও ভাগা 
ভক্তগণের কঠোব্র নিয়ম নিষ্ঠা, বন্ধতত্কি 
সঙ্গ ও অকৈতবে সখ্য রাখা 
আত্মপরিচয় দান 

মহাভাবোম্মাদ অবস্থ। 

মহামৌনের পূর্ববাভাম 

শ্াশ্রী বনধুম্মরণোদ্দীপন-স্ততি: 


অনস্তানভ্ত অন্তালীলা 


অঙ্গনে মহামৌনী প্রতু 

প্রভুর সেবা ও সেবকগণকে কৃপা 
প্রত্থর আবিভাবোৎ্সব 

প্রভুর উৎকাসি ও দর্শন দান 
বহিরঙ্গনে পদার্পণ ও মাঘী উত্সব 


পত্রান্ক 


১৩৮ 


১৬১ 


১৬৩ 
১৭৭ 
১৮৭ 
১৮৪ 


১৮৪ 


বিষয় ( থ ) 


শয্যা পরিবর্তন, মোহন রূপের দর্শন 
বেড়! ভাঙ্গিয়। প্রভুর দর্শন 

মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারণ 
দওপাণি প্রভু ও কীর্তনোৎ্লব 
অবশাঙ্ষ বন্ধুহৰি 

মহামৌনাবস্থার পর বন্ধুগোপাল 


প্রতৃর গতিবিধি রাজকীয় বিধতন্ব নহে, প্রভৃর আইন হয় ন. 


শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব, তন্ময় 
শিশুবদ্ুর মণুর ভাষণ ও দোলায় ভ্রমণ 
প্রতৃকে বাকচরে লওয়া 

ৰাকচর হইতে ফরিদপুর অঙ্গনে 
মহাউদ্ধারণ মহাশজিদর্শন 

বাঁধি গ্রহণ 

মহাপ্রস্তুর জন্মতিটায় কীর্তন 
টানা-গাড়াতে ভ্রমণ ও শিশুবন্ধু-কথ। 
দক্ষিণ উরুদেশে প্রচণ্ড আঘাত গ্রহণ 
বন্ধুলীলাকার্য যোগমায়া সমাবৃত 
মহাপ্রলয় গ্রহণে মহামৃত্যুদশাশ্রয় 
শ্রঅঙ্গনে মহাঁনাম যজ্ঞ ও মহানাম 
প্রতুর শ্রীগ্রন্থ ও পিপি 

নিজ-জনের কাছে প্রকাশ, লক্ষ্মীর বন্ধু-অর্চনা 
পুরীর বড় বাবাজীর মুখে বন্ধুকথা 


প্রভু ও শ্রীরামদাস প্রসঙ্গ 
প্রতুবন্ধু সম্বন্ধে ভক্ত মহাত্মদের উক্তি__অন্ুভূতি 


পত্রাঙ্ক 


১৮৫ 


২৩৩ 
২৩৪ 
২৪৩ 
৫৪ 
২৫৬ 
৬১ 
৭১ 
৭৭ 
২৮৩ 


৮১ 
৩৩৭ 


বিষয় ॥ দ ) 


উপসংহার 
উপক্রমণিকা 
শী হরিপুরুষ দিদক্ষাকুন্মস্তবকঃ 
উত্তরার্দদ 
গুরুবন্ধুবাণী 
বিষয় 


সত্যধশ্ম। মহাধম্ম। ভরিনাম-মাহাজ্ম্য 
মহাধশ্ম, মহাউদ্ধীরণ 

রক্ষা-হরিনাম। হরিনাম-প্রতু জগদ্বন্ধ 
গুরু, দীক্ষা, গুরুগণ-নিদেশ 

বীজমন্ত্র জপাদি 

ভজন, জপন, চিন্তন 

বিদ্যার্জন ও বিদ্যাদান 
সদাচার-যম-নিয়ম 

পরচচ্চ! নিষেধ, সত্যাশুয়, অহিংসা 
গোপন মাধুর্য 

গারহস্থ্য ধর্ম-সদ্ধে 

কোনও কোনও ম।তার প্রতি 
ভজন-সাধন তত্বকথা দি 

ব্রজের তিন প্রকারের ভজণ 

( ভগবং-তত্ব ) ব্রজলীলায় গোপীকুষ 
গৌরলীলা, পঞ্চতত 


পত্রাঙ্ক 


৩১৫ 
৩২৩ 


৩২৬ 


পত্রাঙ্ক 


৩২৯ 
৩৩৪ 


৩৩৭ 


৩৫০ 
৩৭১ 
৩৭৪ 
৩৭৫ 
৩৭৪ 
৩৮১ 
৩৮২ 
৩৯২ 


ওজনে 


বিষয় ( ধ ) 


মহাপ্রলয় দমনে, ত্রয়োদশ-দশান্বাদনে মহাউদ্ধারণ বন্ধ 
হব্রিপুরুষ জগদন্ধ 

্রতুর প্রধান সেবাইত ও সহকারী সেবকগণ 
শ্রীশ্রীহস্তাক্ষর, আত্মপরিচয় আদি 
শরীরী বন্ধুকথান্ুশীলন-_ 

“নিত্য সত্য অভিভাবক' 

“রমেশ, তুই অমর” 

“অকৈতবে বিষয়বৃত্তি করিও" 
জন্মরহন্য-প্রসঙ্গ 

গুরুবাদ, দীক্ষা ও অদীক্ষা 

আমি যাহা বলি, তাহ] বিচার কোরো 
গুরুবাদ-সমর্থক শাস্ধবাক্য 

পূর্ববলীলায় আচরণ 

দীক্ষা ও শ্রাশ্রীপ্রতূর আচরণ 

প্রভুর অন্বপ্তিগণের দৃষ্টান্ত 

দীক্ষা, জপ ও কার্বন 

“জপ রাস” “রাস সংকীর্তন” 

গুরু রুষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু 
সাবধানে গুরুবন্ধুবাণীর মণ্ম গ্রহণীয় 
সর্বকালীন মহানাম কীর্তন 
বন্ধুজনগীতি 

প্রার্থনা 

বন্ধুবার্তা আদির প্রশস্তি 


৪৩০৩ 
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৪৯৮ 


ত্ীশ্রীবন্ধুত্ু ন্দর-শরণাগতি-পঞ্চকম্‌ 
আত্বন্ধু-দীনবন্ধু-বিশ্ববদ্ধুরূপিণং 
ক্রোধ-কাম-লো ভ-মোহ-দস্ভ-বুত্তিহারিণম্‌ । 
কিন্করেষু সেবকেধু নামবারিবধিণং 
বন্ধুচন্দ্রমীশ্রয়ামি চন্দ্রভালধারিণম্‌ ॥ ১ 
ক্ষোভ-তাপপাপ-হারি-চিত্তরোগনাশিনং 
ভাব-রাগ-নামশক্তি-শুদ্ধ-ভক্তিদায়িনম্‌ ॥ 
কৃষ্ণকৃষ্* রাম রাম-গৌরনামবাদিনং 
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি হেমকায়ধারিণম্‌ ॥ ২ 
চিত্তধাম-দীপ্তকারি-সত্যপৃতভাক্করং 
হ্যামগৌর-তবমূত্ত-বিশ্ববন্ধুনুন্দরম্‌ । 
দিব্যবিষুণটিহধারি-দেবলোকদুর্লভং 
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি সবজাববল্পভম্‌ ॥ ৩ 
পাদধৌত-বারি যস্ত সর্বলোকপাবনং 
বিশ্বভৃত-ভক্তিলন্-পুজনাভিবন্দনম। 
নন্দনূমু-মিশ্রপুত্র-দীননাথনন্দনং 
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি চন্দ্রপুত্রশোভনম্‌ ॥ ৪ 
অষ্টপাঁশবন্ধনাশি-জীবকীটকারণং 
কণ্মভূত-ভোগবারি-কালভীতিভঞ্জনমূ। 
মারগব-খবকারি-পঞ্চবাণগঞ্জনং 
বন্ধুচন্দ্রমাশ্রয়ামি নিত্যচিন্তরগনম্‌ ॥ ৫ * 
মহেন্দ্রগদিতং বন্ধোঃ শরণাগতিপঞ্চকম্‌ । 
পাঠকায় হরিং দবত্তে নিত্যসেবকপালকম্‌ ॥ 


* “তৃণকং' (১৫), সমানিকায়াপদদয়ং বিনাস্তিকম, রজৌরগোর 


প্রতুর আঙ্গনায় চালিতা দেবীর ছায়া-অঙ্কে বন্ধৃহারদাস নিত্য 


সেবক মহেন্দ্র, তুলসীমালায় বুকে ঝুলান বন্ধুমুর্ত, সঙ্গে ক্ঠীমালা, 
জপমালা, হ রিকথা, করতাল যুগল, খোল । 





জগদ্গুরু গন্ধ ভূরহিতায় প্রণম্যতে। 
দেবকেন মহেঙ্দেণ “বন্ধুবা্তাঃ বিঘুসতে ॥ 


বন্ধুবার্ত। 


প্রথা এগ 





বন্ধু-লীলা-কণা 
আদি-লীল। 
আবিভাব-মক্গ 


মুশিদাবাদ রাজধানীর সন্নিকটে স্থুরধুনী গঙ্গাতীরবত্তাঁ ডাহাপাড়া 
্রাক্মণ-চক্পাড়ায় ১৭৯৩ শকে। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে, ১৬ই বৈশাখ, 
১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, ২৮শে এপ্রিল, শুক্রবার, সিতপক্ষে, পুষ্পবস্তুযোগে, 
পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থে, সীতানবমী তিথিতে, ত্রাহ্মমুহুর্তে, শুভ মাহেন্র- 
ক্ষণে, প্রভুবন্থুর মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে। পাশ্চাত্য মতে 
মধ্যরাত্রের পর দিন গণনায় প্রভুর জদ্মদিন (ইং ২৯ এপ্রিল ) 
শনিবার বল! যায়। কিন্ত প্রাচ্য জ্যোতিবিবদ্গণের মতে উহা 
শুক্রবার বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । 

শরীশ্রীসীতারাম ওঁকারনাথজীর আদেশে তদীয় শিষ্য জ্যোতিষ 


২ বন্ধুবার্তা 
বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শল্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীন্রীগৌর- 
সুন্দর ও শ্রীশ্রীবন্ধুন্নন্দরের কোঠ্ঠীবিচার করেন। তার ফলে 
উভয়ের গ্রহ সকলের পরস্পরের সম্বন্ধ, মিলন ও সাদৃশ্য ১৩৬৬ 
সনের অগ্রহায়ণ মাসে দেবযান মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিতরূপে 
প্রকাশিত হয় £ 

(১) উভয়ের লগ্নের মধ্যে নবম-পঞ্চম সম্বন্ধ ও লগ্নাধিপছয়ের 
মধ্যে মিত্রতা । (২) উভয়ের চন্দ্র কেন্দ্রে। (৩) একজনের 
দ্িতীয়পতি বুধ, অপরের দ্বিতীয়ে বুধ । (৪) একজনের সপ্তমে 
রবি, অপরের লগ্নে রবি । (৫) একজনের লগ্নপতি পঞ্চমে, অন্যের 
পঞ্চমস্থ পঞ্চমপতি-কর্তৃক লগ্ম দৃষ্ট। (৬) বন্ধুনুন্দরের ধর্মপতি 
বৃহস্পতি, গৌরসুন্দরের ধর্ম স্থানের উপর বৃহস্পতির পুর্ণদৃষ্টি । 
(৭) একজনের তৃতীয়পতি শুক্র, অপরের তৃতীয়পতি-যুক্ত শুক্র। 
(৮) উভয়েরই ষষ্ঠ স্থানের উপর শনির পুর্ণ দৃষ্টি । (৯) একজনের 
ষষ্ঠপতি সপ্তমপতিযুক্ত, অপরের ষষ্ঠ-সগ্তম-পতি একই গ্রহ। 
(১০) একজনের অষ্টমে বুধ, অপরের অষ্টম স্থানের উপর বুধের 
পূর্ণ দৃষ্টি । (১১) উভয়ের কর্মপতি ধর্মস্থানে। (১২) উভয়ের 
নবমপতির উপর শনির পুর্ণদৃর্ি। (১৩) উভয়েরই একাদশপতি 
বৃহস্পতির ক্ষেত্রে। (১৪) একজনের ব্যয়পতি বৃহস্পতি, অন্যের 
ব্যয়পতির উপর বৃহস্পতির পুর্ণ দৃষ্টি। (১৫) উভয়ের কোষ্ঠীর 
ছাদশ স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি । 

এই অপূর্ব সাদৃষ্ঠের জন্য প্রভু বন্ধুসুন্দর গৌরাঙ্গনুন্দরের মত 
দিব্য মহাভাবে বিভোর থাকেন। 

চন্দননগর হইতে শতবাধিক পঞ্জিকা দেখিয়! বাংলা ১৩৩২ 


বন্ধু-লীলা-কণ। 


তা? 


সনে বন্ুবার্তায় প্রভুর জন্মবার ও জন্মের ইংরাজী সন, তারিখ 
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সর্বপ্রথম প্রকাশ করি। ইতংপুের্ব ভক্তসমাজে প্রভুর জন্মদিবস, 
“মঙ্গলবার” এরপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। 


৪ ্‌ বন্ধু-বার্ডট 

প্রথমেই প্রভুর নামকরণ হয় “জগদ্ব্ু”, আদরের ডাক নাম 
হয় “জগত”। তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল “মহেন্দ্র 
নারায়ণ” কিন্তু উহা প্রচলিত হয় নাই। 

ভক্তগণ স্মরণ করুন, ত্রান্ষমুতুর্তে প্রভুর জন্মকালে ডাহাপাড়া 
গঙ্গায় নৈষ্ঠিক ভক্তগণ স্বভাবতঃ “গোবিন্দ”, “পুণুরীকাক্ষ”, “হরি” 
শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, সুমধুর স্বরে খোল করতালে “ভজ 
গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ” ইত্যাদি প্রভাতী কীর্তন গীত হইতেছে, 
বৈশাখ মাসে রাঢদেশ মুণিদাবাদে তখন হরিনাম কীর্তনের প্লাবন 
চলিতেছে, মস্জিদে মস্জিদে “আল্লাহ্‌ আকবর” ধ্বনিত হইতেছে, 
জগদ্বাসী ভগবন্নাম স্মরণ করিতেছেন, উচ্চারণ করিতেছেন, স্রধুনী 
বন্ধুর শুভাগমনে আনন্দে কল কল ধ্বনি করিতেছেন । স্থাবর 
জঙ্গম জ্ঞাত বা অন্ঞাতভাবে স্বভাবতঃ মহাউদ্ধারণ বন্ধুর আবির্ভাবে 
সাত্বিক আনন্দভাবে বিভোর । 

পিতা- ফরিদপুর জেলার পদ্মাতীরবর্তা গোবিন্দপুরবাসী বরেণ্য 
শল্তুনাথ-চক্রবর্ডি-নন্দন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মগ-কুলতিলক পণ্ডিতকুল- 
চূড়ামণি নৈষ্ঠিক তেজন্বী গৌরকাস্তি “দীননাথ ন্ায়রদ্ব” (ভট্রাচাধ্য) 
মহাশয়। পুর্ধব বাসস্থান পল্মাতীরে কোমরপুর গ্রামে ছিল। 
মাতা-ফরিদপুর জেলার কাফুরা গ্রামনিবাপী ভাগ্যবান্‌ 
প্রীশীতলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ছৃহিতা মা ছুর্গার মত অপূর্র্ষ রূপ- 
লীবণ্যময়ী হ্ব্ণকীস্তি জগম্মাত “বামীনুন্দরী দেবী 1” 

একবার শারদীয় পুজার প্রাকৃকালে, একদিন পূর্বে পদ্মায় 
কোমরপুরের বাটা ভগ্ন হওয়ার পর চক্রবপ্তি-পরিবার শ্তরীস্তীরাধা- 
গোবিন্দ বিগ্রহ, শ্রীক্রীহ্র্গাপ্রতিমী ও অন্যান্ত দ্রব্য নৌকাযোগে 


বন্ধু লীলা-কণ। ৫ 
'গোবিন্দপুরে লইয়া যান এবং স্থানীয় পরমোদ্ার জমিদার মুক্তারাম 
বাবুর আহ্বকূল্যে তথায় নিবাস স্থাপন করেন ও নিধিবন্তে 
হুর্গোংসবও সুসম্পন্ন করেন । 

চক্রবন্তি-ভবনে চিরদিনই দোল-ছুর্গোৎসব আদির আনন্দ হইত 
ও শ্রীশ্রীরাধাপোবিন্দের নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল। 

স্যায়রত্ব মহাশয়ের খুল্পতাত পরমপণ্ডিত আরাধন চক্রবত্তী 
মহাশয় মুণিদাবাদে বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত ও ডাহাপাড়া ব্রাহ্মণ- 
চক্পাড়ার ভূতম্বামী ভট্টাচাধ্য সারদানন্দের জমিতে স্থাপিত 
চতুষ্পাঈীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তীহারই প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছিলেন 
হ্যায়রতবু মহাশয় । 

পিতৃব্যের পরলোকগমনের পর ন্যায়রত্ব মহাশয় সাদর 
আহ্বান পাইয়া ডাহাপাড়া গমন করেন এবং খুল্পতাতের কর্মমভার 
গ্রহণ করেন। 

ইভঃপুর্ব্বে গোবিন্দপুরে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের প্রথম সন্তান 
নিতাইন্বরূপ “গুরুচরণ” জন্মগ্রহণ করেন ও আটমাস বয়সে 
নিত্যধামে গমন করেন । শ্রীদীননাথের দ্বিতীয়। সম্ভতি যোগমায়া- 
রূপিনী “কৈলাসকামিনী” ৷ ডাহাপাড়া যাইবার কালে স্ীন্রীরাধা- 
গোবিন্দ বিগ্রহ সহ এই কন্ঠা, পদ্ধী বামাদেবী ও উদ্মিলা-ঝি 
স্যায়রত্ব মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। কৈলাসকামিনীর পাঁচবৎসর 
বন্ক্রমকালে ভাহাপাড়ীয় প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব ঘটে । 


'শশব ও বালা 


শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় বন্ধুগোপালের ছয় মাস বয়সে, স্থানীয় 
ভূম্বামী সারদানন্দ ভট্াচার্য্য মহাশয়ের ও বঙ্গাধিকারী রায়: 
ব্রজেন্দ্রনারায়ণের স্রেহানুকুল্যে শুভ “অন্নপ্রাশন” মহাসমারোহে 
সৃসম্পন্ন হয়। আবির্ভাবাবধি বন্ধুচন্দ্র ছিলেন অসামান্য রূপ-গুণ- 
লাবণ্য-সম্পন্ন, সর্ববাঙ্গম্গঠন, কধিতকাঞ্ধনবর্ণ, মধুর, সর্ববস্থলক্ষণ- 
যুক্ত, সর্চিত্তরগ্রক। তাহার প্রায় দেড় বংসর বয়ক্রমকালে' 
জগদন্বা৷ বামাদেবী নিত্যধামে গমন করিলে আবিষ্টা ধনিষ্ঠাদেবীর 
মত পরম বাৎসল্যময়ী ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর ন'মা৷ (ক্ষমাময়ীদেবী ) 
বন্ধগোপালকে কয়েকমাস মাতৃন্সেহে পালন করেন। বন্ধুর 
আবির্ভাবের পর হইতেই তিনি বন্ধুকে মাতৃক্সেহে সেবা করিতেন। 
উম্মিলা ঝি'রও শিশুবন্ধুকে সেবা করার ভাগ্য হইয়াছিল । বালিকা 
ভগিনী কৈলাসকামিনীও বন্ধুকে অনেক সময় কোলে রাখিবার 
ভাগ্য পাইয়াছেন। সময় সময় স্থানীয় ভাগ্যবান্‌ নবীন মণ্ডলও 
বন্ধুগোপালকে কোলে বুকে ধরিয়া পরাতৃণ্চি সম্ভোগ করিয়াছেন। 

অতঃপর ফরিদপুর গোবিন্দপুর হইতে বন্ধুহরির পরম স্নেহময় 
জ্যোষ্ঠতাত চক্রবত্বী ভৈরবচন্দ্র ডাহাপাড়া যাইয়! উদ্মিলা-ঝি সহ 
বন্ধুগোপাল ও বামানন্দিনী কৈলাসকামিনীকে গোবিন্দপুর লইয়া 
আসেন। রাধাগোবিন্দ বিগ্রহও সঙ্গে আসেন। সেখানে আসিয়া 
সাত আট মাস পরেই কৈলাসকামিনী নিত্যলোকে গমন করেন। 

গোবিন্দপুরে আনন্দের মা'র সহযোগিতায় পরম বাংসল্যময়ী 
জ্যেঠিমা “রাসমণি” দেবী শিশুবন্ধুকে লালনপালন করিতেন & 
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বন্ধুর তিন বসর বয়সে দেবী রাসমণি নিত্যধামে গমন করিলে, 
তদীয় কন্যা দেবীমা (দেবী দিগম্বরী ) শিশুবন্ধুর সেবাভার গ্রহণ 
করেন। 

দেবীমা"র মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু একবার গৃহের ছ্বিতলে পাটাতন 
হইতে নীচে পড়িয়া যাইয়া অন্ভান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে 
বাটীতে হাহাকার পড়িয়া যায়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সে যাত্রা 
বন্ধুগোবিন্দকে রক্ষা করেন। শৈশব হইতেই দেখা গিয়াছে, 
ক্রন্দমমান শিশুবন্ধুকে “হরিবোল্‌, হরিবোল্‌্” বলিয়া কোলে 
লইলেই শান্ত হইতেন। হরিনামেই তাহার আনন্দ দেখা যাইত, 
আর হরিনাম শুনিবার জন্যই শিশুবন্ধু মাঝে মাঝে কীদিতেন। 
“হরিনাম প্রভূ জগছন্ধু” পরিচয়, তাহার জন্মকাল হইতেই প্রকাশ 
পাইতে থাকে । 

শৈশবে বন্ধু আধ আধ মধুরম্বরে, “জগ! মাধ! ছু'ভাই ছিল, 
তার! হরিনামে তরে গেল” গাহিতে গাহিতে আপনা আপনি 
তন্ময় হইয়। পড়িতেন ; প্রতাপ ভৌমিক প্রভৃতি সঙ্গিগণকে লইয়া 
খেলনা ঢোল ও করতাল বাজাইতেন ও মধুর-অক্ষুটস্বরে হরিনাম 
গাহিতেন। এ খেলায় তাহার উপদেষ্টা কেহ ছিল না, তিনি 
ছিলেন স্বভাব-গুরু। শিশুবন্ধু কখন কখন মুড়ি (হুড়ম ) 
খাইবার আধারে নারায়ণ-শিলা বসাইয়া কাসর বাক্তাইয়া 
নাচিতেন। কখনও বা “পেতাপ করতা” বলিয়। সঙ্গী প্রতাপকে 


ণ প্রভৃবন্ধুর জেঠতৃত ভগিনী দেবী দিগন্করীকে বাংল ১৩৩২ সনে 
বন্ধু-বার্ত। প্রথম সংস্করণে “দেবীম।” নামে অভিহিত করিয়াছি । বর্তমান 
সংস্করণে এন্ঈপ করিলাম । 


৮ | বন্ধু-বার্ত। 
করতাল দিয়া নিজে বেত-বাধান ঢোল বাজাইতেন। শিশু যখন 
স্পষ্টস্বরে “দাদার লাঠি, দাদার ছাতি” বলিতে না পারিয়া 
অর্ধস্ফুটভাবে “দাদা দাতি, দাদা তাতি” বলিতেন, তখন সেই 
লালিত্য প্রিয়জনকে আনন্দে ভাসাইত। 

দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু শৈশব হইতেই অসম সাহসী 
ছিলেন। তিনি কখন বা শ্মশানে শব বহনের পরিত্যক্ত খাটিয়ায় 
বসিয়া! আছেন; বিধবা নৈষ্টিকা বড়দিদি ( দেবীমা ) মধুর শাসন 
বাক্য বলিয়া কাকুতি মিনতি করিয়৷ ডাকিয়া আনিয়া. স্নান 
করাইয়া ঘরে লইয়াছেন। কোনদিন বা বন্ধু ঘরের চালায় 
মটকার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। 

চার পাচ বৎসরের শিশু একদিন প্পায় এক বাধা নৌকায় 
উঠিয়া উহা! ছাড়িয়। দিয়াছিলেন; লোকে অন্য নৌকায় উঠিয়া, 
সেই নৌকা ধরিয়া"আনে। তিনি পন্মাতীরে খেলিতেন, ধরিতে 
গেলে ভয় দেখাইবার জন্য কামড়াইবার উপক্রম করিতেন, বালি 
ছিটাইতেন। লোকে যে সব গর্তে সাপ আছে বলিত, তিনি 
সেই সেই গর্তে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতেন। অসমসাহসী 
শিশুর এইসব চাঞ্চল্য প্রিয়জন অনেক সময় শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত 
থাকিতেন, -সাপেই কামড়ায়, কফি জলেই ডূবিয়া মরে, বা কিসে 
কি করিয়া বসে। 

বালকবন্ধুকে লইয়া! অনেক সময় হাস্য কৌতুক চঙ্গিত। 
হাসের ডিমকে ঘোড়ার ডিম বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, বালকবন্ধু 
ঘোড়ার ডিম বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন । স্থানীয় অছিমন্দির ক্ষেত 
হইতে বন্ধুগোপাল মাঝে মাঝে আখ আনিতেন। অছিমন্গি বন্ধুকে 
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“জামাই” বলিতেন, বন্ধু ত্তাহাকে "শ্বশুর” বলিতেন। বন্ধুকে 
লইয়। এইরূপ অনেক আনন্দ-রঙ্গ হইত। বন্ধুগোপাল সকলেরই 
নয়নমণি। পাড়ীপ্রতিবাসী সকলেই তাহাকে কোলে লইতেন, 
সাধ্যমত ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়াইয়া নিজ নিজ জীবন ধন্য 
করিতেন । 

বালকবন্ধু দেব-দ্বিজ-বৈষ্ঞব-সেবাপরায়ণ গোপালপুরের জমিদার 
দাতা ঈশান বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন। কখন রাগ করিয়া বন্ধ 
কিছুদূর চলিয়া গেলে, দেবীমা জিজ্ঞাসা করিতেন,-__রাগ ক'রে 
কোথায় যেতিস্‌ ? বন্ধু উত্তর করিতেন--“যাতাম ঈছান দাছের 
বাড়ী।” কখন কখন “মকিম জুন্দারের” (শ্রীমহিম মজুমদার 
মহাশয়ের ) বাড়ীর কথাও বালকবন্ধু উল্লেখ করতেন। 

গোবিন্দপুরে বন্ধুগোপাল আসিবার কিছুদিন পরে তথাকার 
বাটী পয্মাগর্ভে বিলীন হয় এবং জ্ঞানদীয়। গ্রামের নিকট 
নবগোবিন্দপুরে নৃতন বাটী নিম্মিত হয়। সেইখানেই তাহার 
'শৈশব-বাল্যলীলা চলে । 

গোবিন্দপুরে জেঠতুত ভ্রাতা গোপাল ও তারিণী চক্রুবন্থী 
মহাশয়ছয় বন্ধুগোপালের তত্বাবধায়ক সঙ্গী ছিলেন। আনন্দ ও 
প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদের সহিত চক্রবর্তী 
বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতাপ ভৌমিককে লইয়৷ বন্ধু 
'অনেক হরিনামের খেলা খেলিয়াছেন। প্রতিবাসী উমানাথ বিশ্বাস 
মহাশয়ের পুত্র ব্রেলোকানাথ ও বকুলাল, বন্ধুগোপালের খেলার 
সঙ্গী ছিলেন। দেবীমা'র সম্পফিতা ভগিনী বরদা ও নিস্তারিদী 
দেবীর & সময় এ বাটাতে থাঁকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 


১০ বন্ধু-বার্ত 
সম্পর্কিতা অপর ভগিনী দেবী রাজলক্ষ্মীও সময় সময় এঁ বাটাতে 
আসিতেন। দেবীমা'র অন্ুজা, গোলোকমণি দেবীর বিবাহ 
হইয়াছিল, পাবনা তাতিবন্দ গ্রামের জমিদার প্রসন্ন লাহিড়ী 
মহাশয়ের সহিত । উক্ত দেবীও সময় সময় গোবিন্দপুরে আসিয়া 
থাকিতেন ও বন্ধুসুন্দরের মাধুর্য্ময় রূপ ও খেলা দেখিয়া এবং মধুর 
কথা শুনিয়া জীবন ধন্য করিতেন । দেবী নিস্তারিণী বন্ধুহরির পরম 
স্নেহগ্রীতি পাইয়াছিলেন। নিচু দেবীর প্রতি দেবীমার আদর 
দেখিয়। বালক বন্ধু মধুর মুখভঙ্গী করিয়া দেবীমাকে কখনও কখনও 
বলিতেন-- “নিচুই তোমার সব কিছু, আমি তোমার কিছুই না।” 

পঞ্চবর্ষ বয়ব্রমকালে বাসন্তী সপ্তমী তিথিতে স্র্য্যপূজার দিন, 
বাণীনাথ বন্ধুর 'হাতে খড়ি হয়। হ্যায়রত্ব মহাশয় পণ্ডিত 
দুর্গাচরণের সহযোগে এই মাঙ্গলিক কাধ্য সুসম্পন্ন করেন । পিতা 
ন্যায়রত্ধ মহাশয় এই সময় গোবিন্দপুরেই ছিলেন। তাহার 
তত্বাবধানেই বন্ধুর বিদ্যারস্ত-দীক্ষাকাধ্য সম্পন্ন হয়। ইহার 
কিছুদিন পর ভাহাপাড়া চতুম্পাঠীর কর্তব্যপালনের অনুরোধে 
তাহাকে ডাহাপাড়। যাইতে হয়। 

১২৮৫ সনে, বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভাহাপাড়ায় 
হ্যায়রত্ু মহাশয় নিত্যধামে গমন করেন। তিনদিন পরে গোঁবিন্দ- 
পুরে এ সংবাদ পৌছে। বালক বন্ধুগোপাল ইহার ছুই তিন 
দিন পূর্ব হইতেই আপন মনে কাদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
এ নিদারুণ সংবাদ জানিবার পর সকলে বালকের ত্রিকালদর্শ 
জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ন্যায়রত্ব মহাশয়কে 
হারাইয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের 


বন্ধু-লীল। কণ। ১৬, 


পর বালক কঠোর ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালন করেন ও যথাকালে 
সুদীর্ঘ সময় আসনস্থ থাকিয়া স্ুস্পষ্ট-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
বৈদিক শ্রাদ্ধকাধ সুসম্পন্ন করেন । 


ব্রাম্মণকাজ্দায় বন্ধু 


্যায়রত্ধ মহাশয়ের নিত্যধাম গমনের পর গোবিন্দপুরের ছ্িতীঃ় 
বাড়ীখানিও পদ্মা নদী গ্রাস করিতে উদ্চতা হন। তখন ভৈরবচন্দ্র 
সপরিবারে জ্ঞানদীয়। গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবন্তাঁ মহাশয়ের বাটীতে 
আসিয়া অবস্থান করেন। গোবিন্দপুরের বাটী পদ্মাসাৎ হইয়া 
যাইবার পর, ফরিদপুর সহরতলীর পশ্চিম উপকণ্ঠে ব্রাহ্মণকান্দ। 
গ্রামে ভৈরব চক্রবন্তাঁ মহাশয় বাটা নিন্মাণ করেন। তাহার 
সহিত আরও বহু পরিবাব ব্রাহ্মণকান্দ৷ ও বদরপুর গ্রামে বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করেন। ১২৮৫ সনে ফাল্গুন মাসে চক্রবর্তি-পরিবার 
ত্রাহ্মণকান্দায় আসেন। ১২৮৬ সনে, আশ্বিনী শুরা ছ্বাদশীতে 
ভৈরব চক্রবন্তী মহাশয় নিত্যলোক প্রাপ্ত হন। 

্রাহ্মণকান্দা বাটীতেও পূর্ব্বৎ শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার 
ব্যবস্থা ছিল। দোল-হুর্গোংসবাদিও যথারীতি হইত । 

দেবী নিস্তারিণী সময় সময় ব্রাহ্মণকান্না আসিতেন। 


১২ বন্ধুবার্ত! 
বলিতেন ও বলিতেন যে, উহাতে অমঙ্গল দৃর হইয়া যাঁয়। উত্ত 
দেবীর মুখে শুনিয়াছি, বন্ধু প্রসঙ্গক্রমে তাহাকে নিজ পরিচয় দিয়া 
বলিয়াছিলেন, আমি গৌরাঙ্গ” । “বিশ্বাস হয় না৮ এই কথা 
নিচুদেবী বলিলে, গৌরবন্ধু বলিয়াছিলেন, “পরে জান্তে পারবি 1৮ 

নিচুদেবীর বিবাহ হয় আলোকদিয়া ভট্াচার্য্য-বাড়ী | 
তথায় বালকবন্থধ একবার লিখেন_- নিচু, আমার (কুকুর) 
ওচ্মান তোর ধলীর তা কেড়ে খায়। তোর ধলী ফ্যাল্‌ 
ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে ।” 

্রাহ্মণকান্দায় গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নামে কয়েকটি 
গাভী ছিল এবং পেন! ও সোণ! নামে ভৃত্য ও কেচুর পিসী নামে 
পরিচারিক৷ ছিল । 

দেবীমা'র কন্যা ক্ষীরোদাদেবীও এখানে বন্ধুর স্নেহপাত্রী 
?ছিলেন। 


ভলারহগ? কথ। 


বন্ধুপোপালের জন্ম-সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব রহস্যময় কাহিনী 
শুনা যায় ॥ সাধারণ বুদ্ধিতে উহা! পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও 
মুলে উহাতে তাহার নিত্যসত্যবস্তত্ব ও অগ্রাকৃতত্ব প্রকাশিত 
হইয়াছে। ুটাচার্ধ্য-বাড়ীর ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর পাক্ষযে জানা 


বু-লীলা-কণ। ততঃ 


যায়, জ্যোতির্ময় অপূর্ববনুন্দর নবজাত শিশুর অঙ্গে রক্তক্লেদাদির 
চিহ্ুমাত্র ছিল নাঃ নম! শিশুর জন্মকথা শুনিবাবাত্র তাহার 
অলৌকিক রূপলক্ষণাদি দেখিয়া নবজাত শিশুর মার্জন সংস্কারাদি 
না করিয়াই ভাবানন্দে শিশুবন্ধুকে কোলে লইয়া সমীপস্থ 
শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

প্রভ্বন্ধৃহরির আবির্ভাবের পুর্ধ্বে একদিন অভিন্ন! যশোমতী 
শচীমাতাস্বরূপা শুদ্ধসত্বময়ী মাতা! বামাদেবী স্বপ্ন দেখেন, এক 
জ্যোতির্ময় পুরুষ তাহাকে বলিলেন, “সংসারটা অধর্মে পরিপূর্ণ হল । 
আমি শীঘ্রই হরিনাম প্রচার করবার জন্য তোর কাছে আসব ।” 
ন'মা আদি মাতা বামাদেবীর প্রিয়জন, এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শিশুবন্ধুর 
আবির্ভাবের পৃর্ধবেই জানিতেন। ভার এই স্বপ্ন যে কার্যযতঃ 
সত্য তা প্রত্যক্ষ করিয়। গিয়াছেন। 

প্রভৃবন্ধু প্রসঙ্গক্রমে নানাস্থানে নিজকে মায়ার অতীত বন্তব 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দেবীমা'র কন্যা ক্ষীরোদাদেবী, 
বন্ধুভক্তবর গ্র্যাজুয়েট চম্পটী অতুলচন্দ্রের সহধম্মিণী। তিনি 
মায়িক সম্পর্কে প্রভুর ভাগিনেয়ী, এইকথা চম্পটী মহাশয় 
একদিন কলিকাতা হররায়ের বাটীতে ক্ষীরোদা দেবীর আসিবার 
পর প্রভুকে শুনাইয়া বলিলে, প্রভূ বলিয়াছিলেন,__“তুই এত 
বড় আসম্পর্ধার কথা বলিস? আমি অযোনিসস্তভব। আমার 
সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ?” ঠিক এ সময়ে টিকৃটিকির শব্দ হয়। 

[ একদা ] ইং সন ১৮৯১ সাল, ভাহাপাড়া, মুগ্িদাবাদে” 
বেলতলায়, ভট্টাচার্ধ্যদের বাগানে ; বেলা ১১টায়, প্রস্থ হাততালি 
দিয়! চম্পটী মহাঁশয়কে ডাকিয়া বলিলেন”_ 


১৪ বন্ধু-বার্ত 

“অতুল! আয়, আজ তোকে আমার জন্মরহস্য বলি। 
জন্মস্থান, মুশিদাভাদ্রাঝ ভাহাপাড়া, প্যালেসের ওপার । 
রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী বাঙ্গলার 
শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। রীতিমত গড়প্রাসাদ, পরিখা পরিবেষ্টিত । 
দ্রীননাথ ন্যায়রত্ব বঙ্গাধিকারীর দ্বারপণ্ডিত। ন্যায়রত্ব ও তাহার 
ত্রাহ্মণী, ভট্টরাচার্য্যদের প্রদত্ত জমিতে বাস করিতেন। ন্যায়রত্বের 
একটি চতুষ্পাঠী ছিল; সে টিপি এখনও বর্তমান। ন্যায়র্ 
ও তাহার ত্রাক্মণী অন্ন প্রাশন উপলক্ষে বঙ্গাধিকারীর বাটি যান 1 
ফিরে এসে দেখেন, ঘরের ভিতর অপূর্ব সগ্ঠোজাত শিশু বর্তমান, 
জ্যোতির্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। ন্ঠায়রত্ব ও ব্রাহ্ষমণী 
স্তম্ভিত! অবশ্য ত্রাহ্গণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। লোকে 
জানিল যে, শ্যায়রত্বের ব্রাহ্মণী পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। কিন্ত 
উভয়ে এ, গুহাকথা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই। 

দেড়বৎসর পরে ব্রাহ্মনী স্বর্গলাভ করেন ; ভট্াচার্য্য-বাটীর 
'ন'ম। প্রতিপালন করেন। ন্যায়রদ্ধ জন্মলগ্র-ঠিকুজি করে রাখেন । 
এ সময়ে মহারাণী স্বণ্ময়ীর ওখানে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতিষী 
আসেন। গঙ্গাধর কবিরাজের সহিত শ্যায়রত্বের বিশেষ সম্প্রীতি 
ছিল ; কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, ম্ায়রত্ব, তোমার যে ছেলে 
হয়েছে, একবার এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিয়ে গণনা! ক'রে দেখ 
না। গঙ্গাধংরের অনুরোধে ন্যায়রত্ব ঠিকুজিখানি সন্ন্যাসী 
ঠাকুরকে দিলেন। সন্ন্যাসী ঠিকুজি পাইয়া! বললেন--“আমি 


শ সীতানবমী তিথি-মধ্যেই বঙ্গাধিকারীর গৃহে প্রীশ্রীনারায়ণ পুজা 
ও কুলদেবতার অচ্চনার পর অন্নগ্রাশন উৎসব হয়। 


বন্ধু'লীলা-কণ। ১৫ 


দেখে রাখব? তুমি অযুক দিন এস।” সেই দিন স্যায়র্ব 
গেলে, সন্ন্যাসী বলিলেন, “ন্যায়রত্বু! আমি ভাল করে দেখি 
নাই, তুমি আর একদ্িন-এস।” দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “হা, আমি বেশ ক'রে দেখেছি; কিন্ত 
আমার কৌতুহল বৃদ্ধি হয়েছে। আমি আর একবার ভাল ক'রে 
দেখব ; তুমি অমুক দিন এস ৷” 

তৃতীয় দিন শ্যায়রত্বকে দেখিবামাত্র সন্গ্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার ছেলে কি বেঁচে আছে?” স্ায়রত্ব বলিলেন, “আপনি 
এমন কথা কেন বললেন? ছেলের কি কোন গ্রহ-ফাড়া 
আছে ?” সঙ্স্যাসী বলিলেন, “না, সেকথা নয়। তুমি যখন 
এ'লে, তখন ছেলে কি করছিল?” ম্ঠায়রতু বলিলেন, “খোকা 
উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ীচ্ছিল ।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “ন্তায়রত্ব ! 
তুমি এক কাজ কর, তোমার ছেলেকে নিয়ে এস; আমি তাকে 
দেখব।' 

হ্যায়রত্ব চলে গেলেন ; গঙ্গা! পার হয়ে পুনরায় খোকাকে 
কোলে করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন, সন্ন্যাসী খোকাকে বুকের 
উপর রাখিয়। অশ্রুপাত করিতে লাগলেন ; ন্যায়রত্ব ভীত হইলেন ; 
বলিলেন--“আপনি খোকার অকল্যাণ কেন করছেন ?” সন্ন্যাসী 
সে কথার উত্তর না দিয়া মাথার উপর খোকার পা ছু'খানি 
রাখিলেন ও বলিলেন,--ন্যায়রত্ব ! আমি এতদিনে বুঝলাম 
যে, নেপাল হ'তে সহসা বাঙ্গলায় কেন আসলাম। এইরূপ 
ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের ভাগ্যে ঘটে থাকে । আজ 


আমার সেট, ভাগ্য. উপস্থিত 1. তোমুরক।আৰ [নিকি বলব? 


১৬ ্‌ বনধুন্যার্তী) 
যে পীচটি গ্রহের সঞ্চার ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয়, যেমন: 
স্্ীরামচন্দ্র লক্ষণ, সেই পাঁচটি গ্রহই ইহার জন্ঘলগ্নে তুঙ্গস্থ। 
ইনি দিদ্বিজয়ী মহাপুরুষ হবেন। ইহা হইতে জীব কৃতার্থ 
হবে।” 

ইহার পর সেই জ্যোতিষী সম্ন্যাসীকে আর কেহ মুশিদাবাদ 
সহরে দেখে নাই ।”* 

ভাহাপাড়া কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে আর একজন সন্গ্যাসী 
আসিয়াছিলেন। তিনি গ্যায়রত্ব-ভবনে বন্ধুগোপালকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন-_“এ ছেলে রাজা হবে ।” পরে বলেন, “ভোগের 
রাজা না, যোগের (ধর্মের ) রাজা ।” মৌনী হওয়ার পূর্ব বন্ধুহরি 
কোনও কোনও বিশিষ্ট ভক্তকে লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন “চন্দ্রের 
জ্যোনার সঙ্গে বর্তমান সাড়ে তিন মণ দেহের ওজন মিশায়ে 
অশোক পুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা৷ লয়ে আমি এসেছি । 
চন্দ্রের জ্যোৎায় জন্মেছি, তাই চন্দ্রপুত্র 1” 

“জগছন্ধু মনুষ্য নয়, পুরুষ হরি ।” “গর্ভ-বাস হয় নাই, তাই 
অযোনিসম্তভব ! 

বন্ধুহরি যুগে যুগেই এ জগতে মাতাপিত। সম্বন্ধ পাতাইয়। 
মায় প্রকাশ করেন। ভাগবতে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ দিব্য 

৭ বাংলা ১৩৩২ সনে একদ্দিন এই জগ্মরহন্যের গ্রত্যেক বাকা শ্রীল 
চম্পটী মহাশয় আন্দুল-নিবাসী পরমবন্ধুভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি 
ঘোষ (এম্‌, বি) মহাশয়কে নিজে লিখাইয়া, সংশোধন করিয় দিয়াছিলেন । 
এ দিন তখনই আমি সেখানে উপস্থিত হইয়। উহা সংগ্রহ করি এবং ১৩৩২ 
সনেই বন্ধু-বার্তায় প্রথম প্রকাশ করি । 


বন্ধু লীলা কগ! ১৭ 
চতুভুজ যুক্তিতে মাতাপিত৷ দেবকী-বন্ুদেবের কাছে প্রকাশিত 
হইয়া কিছুক্ষণ পরেই প্রাকৃত শিশুরূপে মায়! প্রকাশ করেন। 
প্রভু বলিয়াছেন_-“মায়িক স্থষ্টিতে কৃষ্ণ কেবল নামরূপে আছেন 
এবং নাম-সংকীর্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি |” 

“প্রাকৃত মনুষ্য নহে, নিমাই পণ্তিত।” %অযোনিসম্ভব 1৮ 
“জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজজ্যোতি হ'তে মহাপ্রভুর 
আবির্ভাব |” “কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু, জীবের হিতের জন্য বিশেষ 
চিহ্ন নিয়ে মানুষের মধ্যেও মানুষ হয়ে আসেন । লক্ষণে চিনে 
নিতে হয়।” 

গোপাল মিত্র মহাশয়কে প্রভূ লিখেন__ 

“শ্রীমান গোপাল মিত্র । 

তুমি, বাকচরের ভূপাল, আমার, পরিচয় লয়ে ছন্দ করিও 
না।”" আমি দীনু ন্যায়রত্ের পুত্র নহি। ময়ুরভট্রের সন্তান, তাই 
ভট্টাচার্য । গাভীর অশ্রু, বৃষের আর্তনাদে, সাড়ে তিন মণ চন্দ্রের 
স্থধা ও অশোক পুষ্পের কুড়ির আভা ল'য়ে আমার আগমন, এই 
আমার পরিচয় । 

“জগদন্ধু। বদরপুর ।” 

“আমাতে মনুষ্বুদ্ধি ত্যাগ করো । আমি রজঃ বীর্ষে জন্মি 
নাই।”*পুংও ব্রহ্ম । আমার পরিচয়, একমাত্র আমি জানি ।**" 
বৃন্দাবন ।” 

এই সব কথা গোপাল মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। 
পরে বন্ধুকথা-লেখক সুরেশবাবুর নিকট রক্ষিত প্রভুর মূল লিপির 
প্রতিলিপিতেও দেখিয়াছি । 


১৮ | বন্ধু-বার্তা 
ঘোষ ছুঃখীরামকে প্রভু লিখেন-__ 

“দীন গোপাল ঠাকুরের আমার কেউ নয়। আমি তাদের 
পোস্ মাত্র” “গ্রহে পাচ তুঙ্গ । ক্ষণে জন্ম, যোনি-সংস্রব নাই। 
চন্দ্রের সুধায়, কারণ-দেহ । আমি, কৃষ্ণ বিষু সব নিত্য জেন।” 

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণকে প্রভু লিখেন-_ 

“আমাকে মনুষ্য বুদ্ধ ত্যাগ করলে, শক্তি কৃপা করবেন না । 
আমি ক্ষণে জন্মেছি, ময়ুরভটের সন্তান, দীননাথের পোষ্য । আমি 
স্বপ্রকাশ। অস্ত্র সংশ্রব নাই। বিষণ ও শক্তি আমার আশ্রিত। এই মাত্র 
আমার পরিচয় দিয়ে নিরস্ত হ'লাম। ইতি, জগদন্ধু ভট্ট । কাকচরিত।” 

ডাহাপাড়ায় শিশুবন্ধুর দেড়বংসর বয়ঃক্রমকালে মাতা বামা- 
দেবীর নিত্যলোক প্রাপ্তির পর সারদানন্দ-অনুজ ময়ুরভট্ট-বংশীয় 
সাধক ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণানন্দের সহধন্মিণী ন'ম! নামে প্রসিদ্ধা, ক্ষমাময়ী 
দেবী, কয়েক মাস পরম বাংসল্যে বন্ধুগোপালকে লালন পালন 
করেন। বন্ধুর আবির্ভাবের পর হইতেই তিনি মাতৃস্সেহে শিশুবন্ধুর 
সেবা করিতেন এইজন্য প্রভুবন্ধু নিজেকে সময়ে “ময়ুরভট্রের সন্তান, 
ভট্ট ভট্টাচার্য্য”, বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রভুর বিবিধ বাণীতে বুঝ! যায়, মায়িক জীবের সহিত তিনি 
সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই । কেবল ভক্তি-বাৎসল্য-সম্পর্কে ভত্তি- 
রাজ্যেই মাতা, পিতা, জেঠা, কাকা, ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার 
করিয়াছেন । আবার ইহাও শুনিয়াছি, বন্ধুগোপাল তাহার সাত 
বৎসর বয়সে আসনস্থ হইয়া ম্যায়রত্ব মহাশয়ের শ্রান্ধকালে 
বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত মন্ত্র পড়িয়া শ্রাদ্ধ কার্ধ্য করিয়াছেন । বাংসল্যময় 
স্যায়রত মহাশয়কে পিতার মর্যাদা দান করিয়াছেন। 


বন্ধু-লীলা-কণা ১৯ 


শ্ীত্রীবন্ধুন্ন্দরের সেবায় তৎপর যে সকল ভক্তকে তিনি, 
“তোমরা আমার নিত্য সত্য অভিভাবক” বলিয়া আদর 
করিয়াছেন, বাক্য পালনে বিমুখ হইলে তাদিগকেই আবার 
ভৎসনা করিয়া বলিয়াছেন,_“তোরা ছুনিয়ার মহাপাগী, ভেসে 
যাচ্ছিলি, আমি ধরেছি বলে আছিম্‌।” আমরা শুধু এইটুকু 
বুঝি, বাল্যলীলায় পালক পিতা-ন্ায়র্ু মহাশয়, পাঁলিকা মাতা 
দেবী বামাসুন্দরী। এ এ ভাবাপন্ন ভক্তগণও প্রভুর মাতাপিতা। 
তাহার “ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতার ।” 
বন্ধুর জন্মরহস্য অচিন্ত্য। 'অচিন্ত্যং তর্কাসহম্ঠ । বন্ধুৃহরির 
কৃপা ব্যতীত তাহার দিব্য জন্মকর্ম্ের তত্বজ্ঞান মানবীয় বিচারের 
অতীত। তথাপি তাহারই স্মরণে এ-সম্পর্কে, 'বন্ধু-কথানুশীলনে' 
আরও কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাঠকবর্গ উহা পড়িয়া 
্যভাবমত ভাব গ্রহণ করিতে পাৰিবেন। 
অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা! ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ॥ গীতা) ৪1৬ 
জন্ম কণ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যকা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজ্জুন ॥ ৪8৯ 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌ । 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরমূ॥ ৯1১১ 
দিব্য নরদেহধারী সেই বন্ধুহরির যুগল পদকমল মস্তকে ধারথ 
করি। জয় জগঘ্বন্ধু হরি । | 


পহ্দিশা | প্রকাশিত প্রাগ দশা । 
যস, নিয়ম । 


্রাহ্মণকান্দায় ঈশ্বর মাষ্টার মহাশয়ের পাঠশালায় বন্ধু 
কিছুকাল পড়িয়াছিলেন। বাল্যে কুষ্টিয়া আলমপুরে চতক্রবস্তা 
মহাশয়ের সম্পর্কযুক্ত লাহিড়ী-ভবনে থাঁকিয়াও তিনি তথাকার 
এক স্কুলে কিছুদিন পড়েন। ইহার পর ফরিদপুর বঙ্গবিদ্ভালয়ে 
কিছুকাল পড়িয়া বন্ধুহরি জেলাম্ধুলে ভন্তি হন; ব্রাহ্মণকান্দা 
হইতে স্কুলে যাইতেন । 

বাল্যকাল হইতেই তিনি মাটির দিকে "চাহিয়া নতদৃষ্টিতে 
চলিতেন। তিনি সুবিনযী, স্বতন্ত্র, নৈষ্ঠিক ও স্বল্পভাষী ছিলেন । 
তাহার বাক্যগুলি চিরদিনই সুমধুর ওবীণাবিনিন্দন ছিল। অল্প বয়স 
হইতেই তিনি তুলসী, দেবমন্দির, সদ্ত্রাহ্মণ, সাধু ও ধান্মিকগণকে 
প্রণাম করিতেন। তিনি লোকশিক্ষাগুরু, “আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়।” ইহাতে তাহার কেহ উপদেষ্টা ছিল না। 

তের বৎসর বয়সে প্রভুর উপনয়ন হয়। তখন হইতে তাহাতে 
উষায় স্বান, ত্রিন্নীন, আহক, সংযম-নিষ্ঠা, ব্রন্মচর্য্, কঠোরতাদির 
বিশেষ প্রকাশ দেখ! যায়। দেবীমা'র মুখে শুনিয়াছি, একদিন 
বন্ধুহুন্দর গোপালপুর ঈশানবাবুর ওখানে বেড়াইতে যান। এক 
টুকরা ঝালরের কাচ পড়া-অবস্থায় পাইয়া ব্রাহ্মণকান্দ। লইয়। 
আসেন। যেই মাত্র তাহার মনে পড়িল, উহা! বলিয়া আনা হয় 
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নাই, অমনি তিনি মালিককে উহা! বলিবার জন্য আবার প্রায় 
তিন-চার মাইল দূরে গোপালপুর চলিয়া ান। লোকে বালকবন্ধুর 
মধ্যেই অস্তেয়-ধর্ম্ম যুর্ত দেখিয়াছিল। নিত্যকুমার বন্ধু মাদক- 
দ্রব্যাদি ও ভোগবিলান চিরকালই বর্জন করিয়া আসিয়াছেন। 
তিনি গাত্র ও নাসিকা আবৃত করিয়া পথ চলিতেন, পাছে ভোগী 
বিলাসীর স্পর্শ বা গন্ধ পৃতদেহে সংলগ্ন হয়। বন্ধুর অঙ্গকাস্তি 
ছিল ব্বর্ণের মত উজ্জ্ল। যে দেখিত, সে মুগ্ধ হইত; বারংবার 
তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার লালস৷ বাড়িত। সহপাঠিগণ রূপে 
মুগ্ধ হইয়া! সময় সময় তাহাকে “রাভামূলা” বলিত। 

তাহার লম্বা কাছা ছিল, উহা৷ প্রায় মাটি ছু'ইয়া থাকিত। 
ক্লাসে সর্ববদা স্বতন্ত্র ভাবে বসিতেন। অতি সাধারণ জাম! চাদর 
ব্যবহার করিতেন। পরিধেয় বন্ত্রধানির কোন্‌ অংশ কটির 
নিম্নে, কোন্‌ অংশ কটির উদ্ধে থাকিবে, তাহা! ঠিক রাখিবার জন্য 
তিনি বস্ত্রের কোণ একটি গিট” রাখিতেন। কখনও এক 
দিকেরটা আর-একদিক্‌ করিতেন না । জল-কাচা বন্ত্র পরিতেন। 
ধোপ দেওয়া বা সোডায় সাবানে ধোয়। কাপড় পরিতেন না। মুখ 
মুছিবার ও চরণ সুছিবার গামছা পৃথক্‌ ছিল। একেবারে শুদ্ধ 
পবিত্রতার আঁধার । 

প্রভুবন্ধু মাঝে মাঝে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবা 
করিতেন। যে দিন তিনি নিজে পুজা করিতেন, সে দিন শ্রীবিগ্রহ 
উজ্জ্বল দেখা যাইত। কোনও দিন বা! শ্রীরাধার বেশ 
শ্রীগোবিন্দকে পরাইয়৷ আর গোবিন্দের বেশ শ্রীরাধাকে পরাইয়া 
আনন্দকৌতুক করিতেন। আপনভাবে কত দিব্য কথা বলিতেন। 


২২ বন্ু-বার্তা 


ব্রাহ্মণকান্দায় বন্ধৃকিশোর নিজ হাতে পঞ্চবটা স্থাপন করিয়াছেন 
ও নারিকেল আদি বৃক্ষের চারা লাগাইয়াছেন। ব্রাক্মণকান্দা 
ভবন ও বৃক্ষাদি বন্ধুর নানা লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত। 

কোন কোন দিন রাত্রিকালে বন্ধুসুন্দর আসনস্থ হইয়৷ বাটীর 
জলাশয়ে পদ্মের মত ভাসিয়! বেড়াইতেন। বাটীর আত্মীয়-স্বজন 
বিভিন্ন ঘটনায় তাহার অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভাইদের বিবাহের সময় দেবী 
গোলোকমণি স্বামী সহ আসিয়া কয়েকদিন ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থান 
করেন। তখন একদিন এ ভক্তদম্পতি চকিতের জন্য বালক- 
বন্ধুকে রাধামদনমোহন মৃত্তিতে দর্শন করিয়1 “কি দেখিলাম” বলিয়া 

বিচার-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

বন্ধুহরির পঠদ্বশায় জলধর ঘোষ ও ছুঃ £খিরাম ঘোষ মহাশয় 
তাহার কৃপা পাইয়া ধন্য হন। ভক্তের প্রাণের আকুলতায় বন্ধু 
ভক্তদত্ত দধি-সর-ঘৃতাদি উপহার গ্রহণ করিতেন। ভক্ত ষে 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ “ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে”, ইহা! তিনি 
পরবত্ত কালে লৌকিক নিম্নবর্ণজাত ভক্তপ্রদত্ত অন্নগ্রহণ করিয়! 
জগৎকে দেখাইয়া! দিয়াছেন। 

ছুঃখিরাম শক্তির উপাসক ছিলেন । তাহার মুখে শুনিয়াছিঃ 
প্রভৃবন্ধু তাহাকে একসময় জগদন্বা ও অন্ত সময় ষড়ভূজ মৃত্তিতে 
দর্শন দিয়া, ভগবং-তত্বের অভিন্নতা ও তাহারই একাধারে যার 
বার ইঞ্টের বি্ধমানতা প্রাণের অস্তস্তলে অনুভব করাইয়া 
দিয়াছেন। 

প্রভ্বন্ধু সাধুদের যোগ-বিভূতিকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন ) 
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তথাপি নিজ প্রিয়জন অন্যত্র যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভক্তিপথভ্রষ্ট না৷ 
হন, এই জন্য কখনও কখনও আপনাতে কিঞ্চিং বিভূতি 
দেখাইয়াছেন। ভক্ত ছুঃখিরামের সম্মুখে প্রভুবন্ধু একদিন 
আসনস্থ অবস্থায় শৃন্যপথে কিছু দূরে উঠিয়াছিলেন। তিনি যে এ 
ভাবে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন, ইহাও জানাইয়াছিলেন । 

পরম শিশুর মত ভাষার ভঙ্গী করিয়া একদিন বন্ধুমুন্দর: 
হঃখিরামকে লিখিয়াছিলেন-_ 

“ছুখীরাম ঘছ, মছথ, সধু, মহারাজ ; ঘ্ৃত পক্কাইয়া! দিবা, দধি 
মখখনএ দিবা নিত্য পমর সের করিয়া । শক্তি সিদ্ধি করেছ, 
আমি শক্তিরও শক্তি। আমার ভজনায় গব্য ঘ্বতের বল পাইব৷ 1 

ঘোষ মহাশয়কে আত্মপরিচয় জানাইয়া বন্ধু লিখিয়াছিলেন» 
-_-আমি কৃষ্ণ, বিষু, সব। নিত্য জেন ॥” 

বন্ধুনুন্দরের অপ্রাকৃত অনিন্দ্নুন্দর গৌর কাস্তি, মনমাতান' 
অঙ্গগন্ধ, প্রাণাকর্ষঁ কণ্ঠম্বর, অপাধিব নয়নের চাহনিই তাহাকে 
“স্বতন্ত্র পুরুষ” বলিয়া জগতের নরনারীর কাছে পরিচয় করাইয়া 
দিত । 

বন্ধুহরি পাঠ্যাবস্থায় আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু 
অনেক সময় তাহার দিব্যভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। তখন 
তাহাকে স্কুলে, গৃহে, দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে, মাঠে, বিভিন্নস্থানে 
যাহারা লক্ষ্য করিতেন, তাহারা দেখিতেন, বন্ধু কখনও গভীর 
চিন্তামগ্র, কখনও অন্যমনস্ক ভাবে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ দৃষ্টিতে একদিকে 
তাকাইয়া আছেন। 

কখনও বা! দৃষ্টি হইত উদাস, কর্ণ হইত উৎকর্ণ, নির্জনে কি 


২৪ বন্ধু-বার্ত। 
যেন শুনিতেন কান পাতিয়া। মস্তক সথণলন করিয়া ধীরে ধীরে 
কাহাকেও উদ্দেশ্ঠ করিয়া কি যেন বলিতেন। লোকের গতিবিধি 
বুঝিলে নীরবে সতর্ক হইতেন। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টির আড়াল 
দিয়া কোন্‌ দিব্যদেহ তাহার নিকট আসিত, কথা বলিত, তাহ! 
কে বুঝিবে ? 

বন্ধু কখনও বা মাঠে ঘাটে বিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। 
প্রিয়জনের কেহ দেখিলে, কাধে করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া যাইত। 
কোন কোন দিন স্কুলের ক্লাস হইতেও আনমনাভাবে শিক্ষকদের 
অনুমতি না! লইয়াই চলিয়৷ যাইতেন। শিক্ষকমহাশয়গণ তাহার 
এই স্বতন্ত্র উদাসীন ভাব জানিতেন বলিয়! কিছু বলিতেন না। 

মাঝে মাঝে উদাসীন ভাবের উদয় হইলেও, স্কুলে যাইবার 
নিয়মটি বন্ধুন্ন্দর বরাবর বজায় রাখিতেন। শুনিয়াছি, ভূগোলে 
তিনি সব পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান রাখিতেন। ক্লাসে পাঠ্য 
হাণ্টারের হিষ্থি (ইতিহাস) বই বন্ধুর ছিল না। তিনি উহা! 
আগাগোড়া নিজে হাতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। নিজে “বিদ্যার 
শ্রম” আচরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, “বিষ্ঠার শ্রম করিও 1৮ 

তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পরীক্ষার দিন, বন্ধু তাহার স্বভাবগত 
ফ্যাল্‌'ফ্যাল্‌ দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক ছিলেন। হেড্মাষ্টার ভুবন 
সেন তাহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। তৎকালীন বন্ধুর 
সহপাঠী রমেশচজ্দ্র বলেন যে, এদিন দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারিকবাঁবু 
গার্ড ছিলেন। তিনি হেডমাষ্টারকে জানাইয়াছিলেন যে, জগদস্ধ 
কোনও অন্ায় কার্ধ্য করে নাই। কিন্তু, এরূপ একদৃষ্টিতে চাহিয়! 
থাকাটাই প্রধান শিক্ষক তখন নিয়ম-বিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন । 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২৫ 

দৈবক্রমে সর্ধ্বজনপ্রিয় সত্যাশ্রয়ী ছাত্রকে এরূপভাবে পরীক্ষা 
দিতে নিষেধ করিয়া সেন মহাশয়ের পরে অনুতাপ হয় । কিছুক্ষণ 
পরেই তিনি প্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাহাকে 
পাইবেন কোথায়? বন্ধুনুন্দর ফরিদপুর হইতে বহু পথ হাটিবার 
পর ট্রেণ ষৌগে কলিকাতায় ১, মদন মিত্র লেনে, চম্পটী মহাশয়ের 
বাটাতে যান। | 

এদিকে বন্ধুকে না পাইয়! আত্মীয়স্বজন মহাব্যাকুল ও চিন্তিত 
হইয়। পড়েন। পরে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়া সকলে 
নিশ্চিন্ত হন। কলিকাতা হইতে প্রভু আবার ফরিদপুরে আসিলে, 
জেলাম্কুলের হেড্মাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষকগণ বন্ধুকে তাহাদের স্কুলে 
পড়াইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বন্ধু প্রবল 
আপত্তি জানান। 

তারিণী চক্রবত্তী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, হেড মাষ্টার 
মহাশয় তাহার পুর্ব আচরণের জন্য বহু অনুশোচনা প্রকাশ 
করিয়াছেন। উত্তরকালে শিক্ষকগণ বন্ধুমুন্দরকে মহাপুরুষ জ্ঞানে 
পরম শ্রদ্ধা করিতেন। বন্ধুর শিক্ষক, দক্ষিণা নাগ মহাশয়কে 
আঙিনায় আসিয়া প্রভুর উদ্দেশ্টে চালিতাতলায় ও মন্দিরে 
শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করিতে দেখিয়াছি । 

নিজজন বন্ধুকে ফরিদপুরে জেলাম্ুলে পড়াইতে চেষ্টা করিলেও 
তাহার অনিচ্ছাহেতু সম্ভব হয় নাই। অতঃপর বশচিতে তারিণী 
চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট থাকিয়া বন্ধু তথাকার স্কুলে ইং ১৮৮৮ 
২৬শে সেপটেম্বর, বাঁধিক পরীক্ষার অল্প আগে তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভণ্তি হন ও বাধ্ধিক পরীক্ষার পর উত্তমরূপে পাশ করিয়া দ্বিতীয় 


২৬ বন্ধু-বার্তা! 


শ্রেণীতে উঠেন। চক্রবস্তাঁ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, বাঁচি স্কুলে 
ক্লাশে জগতের সর্ব্বোচ্চস্থান ছিল । 

বন্ধুর অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য-গুণে অল্পদিনেই স্থানীয় 
সকলে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এখানে রায় বাহাছর 
রাখালবাবুর একটি ছুর্দাস্ত তেজস্বী পাগল৷ ঘোড়া ছিল । স্থুগৌরতন্থ 
বন্ধুন্ন্দর নিজে চালাইয়া সেই ঘোড়াকে অতি অনুগত ও শান্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। এ কাহিনীও চক্রবত্তী মহাশয়ের দেখা ও 
তাহার মুখে আমাদের শোনা । 

বন্ধুমুন্দর স্বভাবতঃ নিজ্জনে শাস্তভাবে থাকিতেন। অতি 
সুকোমল তার অঙ্গ, কোনও দিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস 
ছিল না। রাখালবাবুর এ পাগল! ঘোড়াকে বশীভূত করিতে 
বড় বড় ওস্তাদরাও পারে নাই । পিঠে মানুষ উঠিলেই এ ঘোড়া 
তাহাকে ফেলিয়া দেয়। কথাটি শুনিয় প্রভুবন্ধু নিরকিভাবে 
এঁ ঘোড়াতে লাফাইয়া উঠেন ও রাতুর রাজার বাড়ী পর্ধ্যস্ত 
বিছ্বা্ধেগে ঘোড়া ছুটাইয়৷ দেন। ঘোড়াকে ফিরাইয়া আনিবার 
পর দেখা গেল, সে ঘোড়া একেবারে শান্ত ও নিরীহ হইয়া 
গিয়াছে। 

রাঁচিতে আসিয়া বন্ধুর স্নানাহার অনেকটা অনিয়মিত হয় ॥ 
উদাস ভাব বৃদ্ধি পায়। তারিণীবাবুর বাসার পাচক ও ভূত্য 
ব্যতীত অপর কোন আত্মীয়স্বজন ছিলেন না । পাচক ও ভৃত্যের 
চুরি করার অভ্যাস ছিল। অপরাধ প্রকাশ-ভয়ে একদিন 
তাহারা প্রভুবন্ধুর খা্ধদ্রব্যের সহিত আসেনিক বিষ মিশাইয়া 
দেয়। উহা ভক্ষণ করিয়া বন্ধু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সংবাদ 


বন্ধু লীলা কণ। ২ 


পাইয়া তারিণীবাবু অফিস হইতে আসিয়া, অনুসন্ধানে প্রকৃত, 
ব্যাপার জানিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রাষ! দ্বারা বন্ধুকে সুস্থ করেন। 
বন্ধুর দয়ায় পাচক-ভৃত্যও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। 

রচির বাসা অরক্ষিত বলিয়া তারিণীবাবু জগদ্রন্ধুকে ওখানে, 
রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। ফরিদপুর পাঠাইয়৷ দিলেন &' 
ওখান হইতে বন্ধুকে দেবীমা'র অনুজ গেলৌকমণি দেবীর নিকট 
পাবনায় পাঠাইয়া থাকার জেলান্কুলে ইং ১৮৮৯, ৫ই নভেম্বর: 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভণ্তি করান হয়। দেবী গোলোকমণির স্বামী 
জমিদার ও উকিল প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়, বন্ধুনুন্দরের তত্বাবধান 
করিতেন। এ বাড়ীর মেয়ে পুণ্ট,ং তাহার স্বামী আশুতোষ,. 
তলাপাত্রের কন্যা হেমাঙ্গিনী, তাহার স্বামী হরিদাস কর, 
প্রতিবাসী অন্যান্য বালকগণ-_-সকলেই বন্ধুর প্রিয়জন ছিলেন। 
বাটার শ্রীশ, জগদীশ, রণজিত প্রমুখ প্রিয়জন বন্ধুগতপ্রাণ ছিলেন । 

ইং ১৮৯০ সনে পাবনায় প্রবেশিকা ক্লাশ পর্য্যন্ত জগদ্ধন্ধু 
পাঠ করেন। এখানেই তাহার সাত্বিক ভাবাদির বিশেষ প্রকাশ। 
দৃষ্ট হয়। 

বাল্যকাল হইতেই তুলসী ও দেববিগ্রহে প্রণাম, নির্জনে: 
অবস্থানাদি, উদাসীনভাব, যাত্রাগানে প্রহলাদ-্ষব আদি ভক্ত- 
চরিতাভিনয়-দর্শনে বাহজ্ঞানশৃন্তা, ব্রন্মচর্য্য-নিয়ম-নিষ্ঠা পালন,- 
হরিনামে তল্ময়তা ইত্যাদি তাহার লোকাতীত ভাব প্রিয়গণের 
চিত্তাক্ষা হইয়াছিল । পাবনায় এ সকল ভাবের বিশেষ প্রকাশ 
হয়। এইখানে তাহার বু অন্ুবস্তাঁত্রন্মচরয্য শিক্ষা ও হরিনাম্য 
গ্রহণ করেন। 


২৮ বন্ধু-বার্তী 
সর্ববসৌন্দরধ্য-মাধুর্য্যধাম বন্ধুন্্র ব্রন্মচর্্য, সত্য, প্রেম ও 
পবিত্রতার মৃত্ডিমান্‌ বিগ্রহ ছিলেন। যম- ্রহ্গচর্ধ্, অহিংসা, 
সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ। নিয়ম- শৌচ, সন্তোষ, তপঠ স্থাধ্যায়, 
ঈশ্বর প্রণিধান। এই যম-নিয়ম বন্ধুর অনুবস্তাঁ ভক্তগণ তাহার মধ্যে 
পুর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি ত স্বয়ং সত্যনিত্যবস্ত, 
'বাহিরে তাহার আচরণ-ব্যবহার ছিল, কেবল লোকশিক্ষার্থ। 


সাভিকভাব-দশা 
অহিগ্সাশ্আক্ঞোথ-ম্চগা 


পাবনায় হরিনাম কীর্তনে জগদ্রন্ধুর ভাব-দশা, সমাধি আবেশ, 
ূচ্ছা অশ্রুকম্পাদি সাত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে থাকে । কখনও 
কখনও তিনি দিবারাত্র অচৈতন্য দশায় পড়িয়া থাকিতেন। 
পুনরায় হরিনাম করিয়াই তাহার চৈতন্য সম্পাদন করান হইত। 
একবার এক ছৃষ্টলোক বন্ধুকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়৷ 
একখানি জ্বলন্ত টীকা বন্ধুর শ্রীমঙ্গের উপর ধরিয়া রাখে । জ্বল্ত 
অঙ্গারে পুড়িয়া এ অঙ্গে ভীষণ ফোস্কা৷ পড়িয়া যায়। কিন্তু 
বাহাজ্ঞানহীন বন্ধুর উহাতে কোন ভাববৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। 
প্রভূকে পরীক্ষাকারী ব্যক্তি পরে অনুতপ্ত হয়। 

দূর হইতে কীর্তন শুনিলে বন্ধু মাতালের মত টলিতে টলিতে 
হ্চলিতেন। ভাবাধিক্যে কখনও নর্দমায়, কখনও প্রাচীরগাত্রে 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২৯ 


সংজ্ঞাহারা হইয়। পড়িয়া যাইতেন। স্সেহময়ী দিদি গোলোকমণি 
বন্ধুকে আঘাতাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কক্ষমধ্যে 
আটকাইয়! রাখিলে, তিনি কীর্তনের তালে তালে নাচিতে নাচিতে 
গৃহমধ্যেই সংস্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যাইতেন। তীহার বাহ্- 
ভ্ঞানশুন্য অবস্থায় প্রিয়জনবৃন্দ তাহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অথবা 
স্কন্ধে কিয়! হরিনাম কীর্তন করিতেন ও ধন্য হইতেন। পাবনায় 
কেলি কদম্ববৃক্ষতলা, জয়কালীমাতার মন্দির বন্ধুর প্রিয় বিহার- 
স্থান ছিল। 

প্রভূবন্থৃহবি সত্যমধুর কল্যাণময় সঞ্জীবনী-উপদেশ বাক্যে, 
ব্রহ্মচধ্য শিক্ষায় ও হরিনামদানে বহুসংখ্যক অসংযত, অজিতেক্জিয় 
ও পতিত জীবনের পরিবর্তন সাধন করেন ও আচগ্ডালকে অভয়- 
পদে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু আলোর পার্থে ই অন্ধকার, 
তাই পাবনায় অজ্ঞানান্ধ বিরুদ্ধবাদী লোক হিংসায় মাতিল। 

একদল লোক বন্ধুর এ অলৌকিক শক্তিদর্শনে অসহিষুঃ 
হইয়া এবং ছেলের! তাহার শিক্ষায় সংসারত্যাগী সাধু হইয়া 
যাইবে, এই আশঙ্কায় তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ত 
করে। একদিন শেষরাত্রে প্রাতঃন্ানকালে প্রভ্বন্ধুকে ছুষ্টগণ 
জলে ডুবাইয়া৷ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বন্ধুনুন্দর বন্কষ্টে 
সে যাত্রা! রক্ষা। পাইয়াছিলেন। 

একদিন দেবী গোলোকমণি জগছন্ধুর উপর ছুষ্টগণের 
অত্যাচারের কথা মনে করিয়া শিবপুজাকালে অশ্রুবর্ষণ 
করিতেছেন দেখিয়া ক্ষমার দেবতা বন্ধুহরি বলিয়াছিলেন, “দিদি” 
টাটের উপর শিব বসা'য়ে চোখের জল ফেলবেন না; ওতে ওদের 


“৩ বন্ধুবার্ত। 


অকল্যাণ হ'বে” জীবননাশে উদ্ভত শক্রর জন্যও কল্যাণ- 
কামনা একমাত্র “অক্রোধ পরমানন্দ” ক্ষমার দেবতা বন্ধু ছাড়া 
'আর কোথায় সম্ভব হয়? 

পাবনায় অত্যাচারী ব্যক্তিগণ আর একদিন শেষরাত্রে 
বন্ধুনুন্দরকে একক আক্রমণ করিয়া অমান্ুষিকভাবে প্রহার 
করে। তিনি নীরবে সকল আঘাত সহা করিয়া জ্ঞানহার। হইয়া 
'পড়িয়া যান। গীড়নকারীরা তখন বন্ধুকে মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া 
রাখিয়া চলিয়া যান। প্রিয়গণ খু'জিয়া শ্রীদেহ বহন করিয়া 
আনেন। বন্ধুর প্রতি পাশব হিংসাচরণের ব্যাপারে তাহারা 
অশ্মাহত হইয়া পড়েন। 

কয়েকদিন সেবাযত্বের পর বন্ধুহরি সুস্থতা লাভ করেন। 
অতি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রিয়পরিজন আঘাতকারীদের নাম জানিবার জন্য 
ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। (প্রেমময় 
বন্ধু কোনক্রমেই তাহাদের নাম প্রকাশ করেন নাই। হাসিমুখে 
আরও হাসিয়া বলেন, “আমি দণ্ডদাতা নহি। উদ্ধারণ বটা। 
আমার উপর আরও কত অত্যাচার হ'বে। কিন্তু কেউ মেরে 
ফেলতে পারবে না ।” 

তাড়াসের রাজধি বনমালী রায় সময়ান্তরে প্রতুর প্রীমঙ্গে 
যাহারা আঘাত করিয়াছে, তাহাদের নাম জানিবার জন্যা আগ্রহান্বিত 
হইলে, প্রভু লিখিয়া দিলেন,__ 

“পাপরূপ হিমাচল শিরোদেশে ছিল । 
লাহিড়ী পবনবেগে উড়াইয়া দিল” 
অপরাধীর অপরাধ জানিয়া তাহা গ্রহণ না-করাই ক্ষমাপদ- 
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বাচ্য। অপরাধীকে অপরাধীই না ভাবিয়া উপকারিরূপে গ্রহণ 
করা ক্ষমা অপেক্ষাও মহত্তর মহাউদ্ধারণ ধর্ম, যাহার ভাষা 
অভিধানে নাই, দৃষ্টান্ত জগতে নাই । 

পাবনায় বন্ধু অনেক সময় ভাবাবিষ্ট থাকিতেন। “রাধা” 
এই নামটি কর্ণণত হইলেই মহাভাব-দশা হইত। বর্ণনায় 
শুনিয়াছি, গৌরহরি “রা” বলিয়া “ধা” বলিতে ঢলিয়া পড়িতেন। 
বন্ধুহরি রাধানাম উচ্চারণই করিতে পারিতেন না। প্রিয়ভক্ত 
রাধিকাকে “শারিকা” রাধাকুণ্ডকে “অমুককুণ্ড” বলিতেন। রাধাস্থলে 
“অমুক” “শ্রীমতী” বা! “বৃষভানুমন্ৰিনী” বলিতেন। কি মহাভাবের 
খেলা; কে বুঝিবে ! 

এক সময় কয়েকজন সঙ্গী তীব্রবেগা ইচ্ছামতী নদীতে 
নৌকাযোগে বন্ধুকে লইয়া “রাধ! রাধা” বলিয়! ধবনি দেন। এ 
ধ্বনি শুনিয়া বন্ধু আবিষ্টভাবে নদীতে পড়িয়া শ্রোতের বেগে 
তলাইয়া যান। কৌতুক করিয়া! “রাধা” বলিবার এই নিদারুণ 
পরিণতিতে সঙ্গীর! কাঁদিয়া আকুল হইবার পর আ্োতোবেগে তীরে 
উৎক্ষিপ্ত-দেহ বন্ধুর্টাদের দর্শন লাভ করিয়া সুস্থির হন। 

ঠাকুর তারিণীবাবুর মুখে শুনিয়াছি, পাষগুগণ কর্তৃক বন্ধুর 
উপর পূর্ব্বোক্ত আঘাতের সংবাদ পাইয়৷ তিনি জগছন্ধুকে পুনরায় 
পাবনা হইতে রাঁচি লইয়া যান। চক্রবন্তাঁ মহাশয় বলিয়াছেন, 
বন্ধু সেখানে টেষ্ট পরীক্ষায় কোন কোন বিষয়ে প্রথম হইয়া 
ভালভাবে পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা আর 
দেন নাই। বন্ধুনুন্দর পুনরায় কিছুকাল রাঁচিতে থাকিলেও, 
তাহার ব্যবহীরিক ছাত্রজীবন প্রকৃতপক্ষে পাবনাতেই শেষ হয় । 


বন্ধুবার্তা 

বন্ধুহরি তৎকালে প্রেমভক্তিচক্ড্রিকা, ভাগবত ও অন্যান্য 

বৈধ গ্রন্থাদি পাঠে তগ্ময় থাকিতেন। তিনি আপন ইচ্ছায় 

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া আবার 'পাবনাতে 
উপস্থিত হন। 

তিনি অত্যাচারীদের নিকট দিয়! পুনঃ পুনঃ নির্ভয়ে একাকী 
সিংহবিক্রমে বিচরণ করিয়াছেন। পুর্ব অটল অধ্যবসায়ের 
সহিত অবিচলিতভাবে অনুবন্তিগণকে ব্রন্মচর্য্যের উপদেশ ও 
হরিনাম দান করিয়াছেন । উত্তরকালে অত্যাচারিগণ নানারূপ 
কঠিন ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়। অন্ুুতাপ-বারি বর্ষণ করেন। তাহার! 
অনেকে প্রভূবঞ্কুর প্রতি আকৃ্টও হন এবং পরবন্তিজীবন পবিত্র 
ভাবে যাপন করেন । 

অহিংসা-নীতি লঙ্ঘন করিলে প্রভুবন্ধু নিজ প্রিয় সেবককেও 
কুপাদণ্ড করিয়াছেন । অঙ্গনে প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্ববস্ত সেবাইত, 
গোপীকৃষ্ণ দাস ঘটনাক্রমে একদিন এক প্রাচীন ভক্তকে আঘাত 
করায় বন্ধুহরি ব্যথিত হইয়া! বলিয়াছিলেন-__ 

“মানুষ কেমন ক'রে' মানুষকে মারে? বেন মানুষ হিংসা 
ছাড়ে না!” অতঃপর তিনি সেবককে বলেন, “তোমার শরীরে 
কলি প্রবেশ করেছে। তুমি গৃহে যাও?” 

প্রভুর কঠোর আদেশে সেবক অনুতপ্ত হইয়৷ অঙ্গন ত্যাগ 
করিয়া গৃহে যাইতে বাধ্য হন। প্রভুর কূপাশক্তি সধশরণে 
আমাদের পুজ্য এ ঝিধুপ্রিয় ভক্তের অবশিষ্ট জীবন অহিংসা, বিনয়, 
ক্ষমা ও কারণ্যাদি সন্বগণে বিভৃঘিত হইয়া মাধু্যমণ্ডিত 
হইয়াছিল । - 
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প্রভু সংযম-সহিষুতা-ক্ষমা-দয়া-অহিংসা-সত্য "ও প্রেমের 

মৃত্রিমান আলেখ্য। নিজে আদর্শ হইয়া উপদেশ দিয়াছেন__ 
“জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত করলে 
নিত্যানন্দে আঘাত করা হয়।” “মাইর খাইও, মারিও না।” 
অহিংসায় সিংহবিক্রমে চল | “হরিনামের দল বাধ ।” “মহাপাপ 
হরি হিংসা ।” 

“মনঃ প্রাণে, জীবে কর কারণ্য কল্যাণ। 

ক্ষমা, দয়া, ধন্মদান, উদ্ধার বিধান ॥ 

(উদ্ধারণ ধর রে) (সবে হরিনাম দান ) 

( এই কল্যাণ বিধান )% 
__হরিকথা 


পাবনায় বন্ধু ও ভত্গণ 

বন্ধুহরির অলোকসমান্য মধুর তেজঃপুঞ্জ রূপলাবণ্য ও 
অশ্রুকম্পপুলক-মৃচ্ছা-ভাব-আবেশ এবং অন্যান্য দিব্য লক্ষণাদি 
দেখিয়া ক্রমে বহু গণ্যমান্যজন তাহার অনুরাগী ও শরণাপন্ন হন। 
শিবভক্ত শ্রীশ লাহিড়ী ভার্ধ্যাসহ বন্ধুকে শিবজ্ঞানে সেবা করিতেন। 
রণচি হইতে পাবনায় দ্বিতীয় বার বন্ধুনুন্দরের ফিরিয়া আসার 
পর ন্বর্ণ-তার দ্বারা গ্রথিত রুট্রাক্ষমালা তিন লহরী করিয়া বন্ধুহরির 
কে পরাইয়া দিয়া তাহারা (লাহিড়ি দম্পতি ) কৃতকৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। অন্য সময়ে প্রভু কে ও অন্যান্য অঙ্গে প্রচুর 
তুলসী মালা ধারণ করিয়াছেন। 

৩ 


৩৪ বন্ধু বার্ড 


.লাহিড়ী-ভবনে বন্ধুর অবস্থানকালে দেবী গোলোকমণি একদিন 
ঘটনাক্রমে বন্ধুহরির বক্ষস্থলে ভূগুপদ চিহ্ন দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্ধুমুন্দরই পরে তাহাকে প্রকৃতিস্থা 
করেন। 

শাস্তিপুরের আনন্দ মৈত্র, পাবনা তাড়াসের জমিদার রাজষি 
বৈষ্ণব বনমালী রায়, তৎগুরুপুত্র অদৈতবংশীয় রঘুনন্দন গোস্বামী 
প্রভৃতি বহুভক্তজন বন্ধুকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ জানিয়া তাহার 
অনুগত হন। রাজধির আগ্রহে গোস্বামীজী বন্ধুনুন্দরকে হস্তিপৃষ্ঠে 
বসাইয়৷ পাবনা হইতে তাড়াসের রাজবাটীতে লইয়া একবার 
জামাই বিনোদজীর মন্দির সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে তীহাত্র অবস্থিতির 
ব্যবস্থা করেন । তাড়াসে প্রভুবন্ধুর অনেকবার গতায়াত ঘটিয়াছে। 

ভোগের পর জামাইবিনোদকে তামাক দিবার ব্যবস্থা ছিল। 
প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন রায় বনমালী বিগ্রহ-সেবার সার্থকতা 
বুঝিতেন না। পূর্ব্বপুরুষের ঠাকুর বলিয়৷ যেটুকু বা শ্রদ্ধা ছিল 
তাহাও তামাক-সেবার পারিপাট্য দেখিয়া মলিন হইয়া যাইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। বন্ধুহরি ইহা অন্তরে বুঝিয়াই একদিন 
ভোগান্তে রাজধি বনমালীকে ডাকিয়া তাহার অঙ্গে স্পর্শ দান 
করিয়া বলিলেন__“এঁ শুনুন, বিনোদিয়ার তামাক সেবাবিলাস ।' 
রাজধি শুনিলেন, জাগ্রতদেব গড়গড়া টানিতেছেন। গড়গড় 
শব্দে কর্ণ ও তামাকের স্তুগন্ধে নাসিক! পরম তৃপ্ত হইল। প্রাকৃত 
ইন্জ্িয়ে প্রাকৃত লীলা গোচর হয় না। প্রভুর কৃপায় রাজধির 
ইন্দ্িয়গণ তখন অপ্রাকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির 
পরই তিনি প্রাজধি” বলিয়া পরিচিত হন। 
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বাকচরবাসী ভক্তদের মুখে শুনিয়াছি, প্রভু একবার 
তাহাদ্দিগকেও জামাই বিনোদজীর দর্শনে লইয়া গিয়া তামাক 
সেব৷ আস্বাদন করাইয়াছিলেন। রায় বনমালীর বংশীয় এক 
গোগীস্বভাব! দিব্যাকুমারী কন্যার সহিত মন্দিরেই বিগ্রহ বিনোদ- 
দেবের অপ্রাকৃত বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল । এই জন্য ইষ্ট 
বিগ্রহ জামাই বিনোদ নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত ও পুজিত 
হন। 

পাবনার বৈগ্নাঁথ চাকী, দীনবন্ধুদাস বাবাজী, তৎপত্বী 
বিন্দুমাতা, হরিরায়, নৃত্যগোপাল কবিরাজ, রণজিত লাহিড়ী, 
সুশীল লাহিড়ী, কান্তিক ভৌমিক, হরিদাস কর প্রমুখ বহুজন 
প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত । জগদ্গুরু বন্ধু নিজেকে “চিরগুর” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রাদিও কাহাকেও কাহাকেও লিবিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু লৌকিকভাবে কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দিতেন না, বা 
শিষ্য করিতেন না। শুনিয়াছি, কোন ভক্ত বিশেষভাবে আবদার 
করিলে, প্রভূ তাহাকে একদিন লিখিত মন্ত্র স্পষ্টভাবে পাঠ করিয়া 
শুনাইয়াছিলেন। 


বাড়াশিব ও প্রতুবন্ধ 


পাবনার নিত্যসিদ্ধ হারাণক্ষেপা, 'বুড়োশিব” প্রভ্বন্ধুর 
ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন? ভক্তগণ বলেন যে, গৌরলীলার অদ্বৈতা- 
চার্ধ্যই গ্রচ্ছন্নভাবে বুড়ৌশিব হইয়া আছেন। সর্পসম্কুল ভগ্ন 
অট্টালিকায় তিনি বাস করিতেন । কখন কখন বৈদ্নাথ চাকী 
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ভবনের সন্নিকটে বাস করিতেন। একবার ছুর্গোংসবের ছয়মাস 
আগে তিনি একটি বাঙ্গি (ফল) ছূর্গীপূজায় ভোগ দিবার জন্য 
চাকী গৃহিণীকে দিয়াছিলেন। এঁ ফল ছয়মাস অবিকৃত অবস্থায় ছিল 
এবং ছ'মাস পরে পুজার সময় ভোগে লাগিয়াছিল। সাধারণতঃ 
এঁ ফল পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকিলেই পচিয়া যায় । বুড়োশিবের 
কাছে কাছেই তাহার পরম স্েহভাজন 'ধুনী' নামে এক ক্ষেপী- 
মাতাকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত । 

চম্পটী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভ্বন্ধু ও বুড়োশিব 
স্থানকাল (11109 & ৭198.09 ) এর বন্ধ/ন আবদ্ধ ছিলেন না; 
ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রবন্ধে একই সময়ে বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থান করিয়াছেন এবং বাহির হইতে তালারুদ্ধ পাকাঘর 
হইতে অনৃশ্ট হইয়াছেন। একসময় হুগলীর জনৈক নাজীর 
ঘটনাক্রমে জামিন হইয়া প্রভূকে পাকা গোয়াল ঘরে তাহার 
বাক্যান্ুসারে তালাবন্ধা করিয়! রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে 
দেখেন গৃহ য্থাযথ তালারদ্ধ অথচ গৃহ হইতে প্রভু কোথায় 
অন্তর্ধান করিয়াছেন। মথুরায় এক শেঠজি প্রভুকে তাহার 
নিরুদ্দিষ্ট জামাই মনে করিয়া তালা দিয়া কক্ষে আটক রাখেন। 
পরদিন তালা খুলিয়া দেখেন, গৃহ শূন্য । 

বৃন্দাবনে গজেন্দ্রমোক্ষণলীল! দেখিয়া প্রভুবন্ধু ভাব সমাধিস্থ 
হইলে, রাজধি বনমালী বন্ধুহরিকে শিবিকাযোগে আনাইয়া নিজ 
ঠাকুরবাড়ীর অট্টালিকা কক্ষে সাবধানে রক্ষা করেন। দ্বার 
বাহির হইতে বন্ধ ছিল, প্রহরীর ব্যবস্থাও ছিল। বন্ধুহরি কিন্ত 
ভিতর হইতে অক্রেশে অন্তহিত হন। এই জাতীয় ঘটনা বুড়োশিক 
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সন্বন্ধেও ঘটিয়াছে। শিবের আশে পাশে থাকিয়! চম্পটী ঠাকুর 
উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

যে-প্রভূ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের গাত্রগন্ধেও কষ্টবোধ করিয়া 
তাহাদিগকে কুড়িহাত দুরে থাকিতে বলিতেন, সেই প্রতৃই 
স্বচ্ছন্দে ও শ্বেচ্ছায় অতিবৃদ্ধ শিবের ময়লা কীথায় ও শয্যায় 
একত্র শয়ন উপবেশন করিতেন । “ওরে, জগা মানুষ নয় রে, 
সাক্ষাত । তোরা তা'কে যত্ধ করিস রে, যত্ব করিস। জগা 
গৌর, জগা রাজা, আমরা প্রজা” ইত্যাকার নান৷ উক্তি পাগলা 
শিবের মুখে শোনা যাইত । হরিনাম কীর্তনে বুড়োশিবের উদ্দণ্ড 
নৃত্য অপূর্বব দর্শনীয় বস্তু ছিল। তাহার নৃত্যকালে চারিদিকের 
ভূমি কম্পিত হইত। 

গোম্বামী রঘুনন্দন, ঠাকুর চম্পটা, জয়নিতাই, শ্রীনবদ্ীপ 
শ্রীরামদাস আদি ভাপবতগণ বুড়োশিবের কৃপাপাত্র ছিলেন। বড় 
ছোট, সন্ত্রান্ত-সাধারণ, সকলেই বাক্সিদ্ধ হারাণ বাব! বুড়ৌশিবকে 
বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শিব সময় সময় প্রভুর জন্য 
ফরিদপুর-বাকচর যাইতেন। শুনা যায়, একই দিনে তিনি পাবনায় 
ও বাকচরের নিকট সুলতানপুরে ছুই স্থানে দেহত্যাগ করিয়াছেন 
ও ছুই স্থানেই তাহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে । অথচ তিনি 
এখনও দেহে বিছ্যাান, ইহা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন। 

প্রভুবন্ধুর কপায় পাবনা সহর ভক্তিপ্রধান স্থান বলিয়া গণ্য 
হয়। প্রভু পাবন! হইতে শ্্রীবৃন্দাবন, কলিকাতা, নবদ্বীপ ও 
ফরিদপুর, ভাহাপাড়।, ব্রাক্ষণকান্দা যাঁতায়াত করিতেন। তিনি 
বঅগণিতবার পাবনা গমনাগমন করিয়াছেন। দেবীমাও কখন 


৩৮ | বন্ধুবার্তা 


কখন জগতের জন্য পাবনা আসিয়াছেন। পাঁবন! ভক্তলোকের স্থান 
বলিয়! বন্ধু রহস্য করিয়া বলিতেন, এমন স্থান আর “পাব-_না”” 
“পাবনা ছুর্লভ-জিল! |” 

পরম বন্ধুপ্রিয় রণজিত লাহিড়ি প্রমুখ ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণ: 
কীর্ভনে অবিষ্ট হরিনামময় প্রভুবন্ধুহরির অনাবৃত শ্রীঅঙ্গে “হরি”, 
এই নামাক্ষর স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছেন। ভক্তগণ প্রভুর 
নিজ হস্তলিখিত পরিচয়ে “হরি” এবং “আমি হরি নাম মহানাম 
নাম মাত্র” “হবিনাম প্রভু জগদ্ন্ধু” ইত্যাদি বন্ধুবাণী প্রভৃতে মূত্ত 
দেখিয়াছেন। 


পদ্মাসনব্ বন্ধুর আনলাকচিত্র 


বন্ধুর বাল্যসঙ্গী বকু বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট নিজে শুনিয়াছি” 
তিনি যখন ইং ১৮৯১ সালে কলিকাতায়, কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের 
ছাত্র, তখন তিনি সঙ্গে থাকিয়া! কলিকাতার বেঙ্গল ফটোগ্রাফার 
দ্বারা বন্ধুর আলোকচিত্র তোলার ব্যবস্থা করেন। রাচির স্কুল, 
হইতে আসিয়া ইং ১৮৮৯, ৫ই নভেম্বর পাবনা জিল। স্কুলে সেকেও, 
ক্লাশে বন্ধু ভণ্তি হন। রাঁচিতে বন্ধুর পাঠকালে বকুবাবু স্কুলের 
ছাত্র, কলিকাতায় এ সময় তিনি ক্দাপি ছিলেন না। তাহার 
প্রথম ও মধ্য-্কুলজীবন ফরিদপুরে, শেষ স্কুল-জীবন বিহার 
অঞ্চলের তুমকায়, কলিকাতায় নহে । বকুবাবু কলিকাত? 
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বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীন ছুমক! বিষ্ভালয় হইতেই ইং ১৮৮৯ সনে 
প্রথম বিভাগে এক্ট্রান্স পাশ করেন । ইং ১৯৬০ সনে কলিকাতা ৮, 
ভীম ঘোষ লেনস্থিত প্রফেলর সুধীর কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের 
সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের ক্যালেগ্ডার হইতে জানিয়া ও 
বকুবাবুর পুত্র হীরেনবাবুর কাছে শুনিয়া এই সত্য তথ্যে অন্্রান্ত 
হইয়াছি। নুরেশবাবু বন্ধুকথা তৃতীয় সংস্করণে ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেন, 
€ ইং ১৮৯১ সন ) জগছ্ন্ধু তাহার ফটোগ্রাফ উঠাইবার অনুমতি 
প্রদান করেন।' ইং [ ১৮৭১ ] সনে প্রভুর আবির্ভাব । সুতরাং 
ইং ১৮৯১তে প্রভুর বয়স উনিশ-কুড়ি বৎসরের মধ্যে ছিল, ইহ 
সরল সত্যকথা । পাবনায় ইং ১৮৯০ সনে প্রথম শ্রেণীতে প্রভু 
পাঠ ত্যাগ করেন। আবার বাঁচি যাইয়া দ্বিতীয়বার পাবনায় প্রভূ 
আসিলে অনুরক্ত ভক্ত শ্রীণ লাহিড়ী মহাশয় ভার্ধাসহ স্বর্ণতার 
গ্রথিত রুদ্রাক্ষমাল। বন্ধুকে ভক্তিউপহার দেন। পদ্মাসনবদ্ধ বন্ধুর 
ফটোচিত্রের কণ্ঠে এ মালা দেখা যায়। তারিণী ঠাকুরের কাছে 
জানা যায়, র'চিতে স্কুলে ছাত্রবন্ধুর কণ্ঠে এ রুদ্রাক্ষ মাল। 
কোনদিনই ছিল না। এখানে পল্মাসনবদ্ধ বন্ধুরূপ, কীর্তন ছন্দে 
কিঞ্ৎ বর্ণনা, স্মরণ ও বন্দনা করিলাম,_ 


নিত) কিশার বন্ধুরাপ 


অতুল সেই বন্ধুরূপ সর্ধবদেব বন্দে। 
বণিব এথায় কিছু কীর্তনের ছন্দে ॥ 
জয় প্রভু জগছন্ধু বিশ্ব বিমোহন। 
পদ্মাসনে সমাসীন নয়ন রঞ্জন ॥ 


বন্ধুবার্ত। 
পাঁণিপদতল, রক্তশতদল, শুভ্রবাস পরিধান । 
শ্বেত উপবীত, উরসে শোভিত, যেন শেষ ভগবান্‌ ॥ 
চারুন্থুবিমল, প্রেমে ঢলঢল, অক্ষি কপোল বয়ান। 
কন্দর্প গঞ্জন, ন্বর্ণ সংহনন, জগদনধু বিশ্বপ্রাণ ॥ 
কনক বরণ, শ্রীবন্ধুমোহন বিস্তৃত শোভন ভাল । 
শ্রীমুখ কমল, অতি নিরমল, কক্ষ উরস বিশাল ॥ 
নব গোরা রায়, বন্ধু মহাকায়, বৃষন্বন্ধ সিংহগ্রীব । 
স্বন্ধে গাত্রচ্ছদ, দর্শন শুভদ, রূপে গঞ্জে দেব-শিব ॥ 
বংশী পরিহাস, মধুর সুভাষ, বিশ্বকল্যাণকারণ। 
মুকুতা-নিন্দন, সুন্দর দশন, নাসা গরুড়-লাগ্থন ॥। 
চারু বিশ্বাধর, গ্রীবা মনোহর, আজানুমৃণাল কর । 
ললিত শ্রবণ, সর্ধ্বসলক্ষণ ধ্বজবভ্ভাঙ্কুশধর ॥ 
চারিহস্ত দীর্ঘ তনু ভুরু জিনে কামধন্ু, 
আয়ত লোচন মরি তায়। 
দীর্ঘ সুক্ম কৃষ্ণ কেশ পূর্ণ চিহ্ন পূর্ণ বেশ, 
রম্যমাল। বক্ষে শোভা পায় ॥ 

গাত্রচ্ছদ ভেদি রূপ তমঃ বিনাশয়। 

পুণ্য পৃত অঙ্গ গন্ধে চিত্ত কাড়ি লয় ॥ 

বন্ধুরূপ-নাম-প্রেমে বিশ্বে জয় জয়। 

তাপদগ্ধ মোহমুগ্ধ নিত্য দূরে রয় ॥ 


আত্মপ্রকাশের মুনা ও ভক্রানজ্জদান 


বন্ধুনুন্দরের প্রিয়গণ পাঠ্যাবস্থাতেই তাহার অন্তর্য্যামিত্, 
ত্রিকালদশিত্ব ও বিবিধ বিষয়ে অনন্যসাধারণ গভীর জ্ঞানের পরিচয় 
পাইয়াছেন। কৈশোরে ব্রান্গণকান্দার বাড়ীতে সর্বজ্ঞ প্রভু 
একদিন চম্পটী মহাশয়ের নিকট তৎসম্পকিত একটি বহু পূর্বের 
গুপ্ত ঘটনা বর্ণনা! করিলে তিনি পরম বিস্মিত হইয়া পড়েন। 
একদিন কিশোরবন্ধুর মুখে, 47/101069 15 (1) 10051 591151115৩ 
[981 01 1)01781) 9101.”-_-এই সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত ইংরাজী 
কথা শুনিয়া তিনটি বিষয়ে অনার্স গ্রাজুয়েট ও হাই স্কুলের 
হেডমাষ্টার চম্পটী মহাশয় অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। 

বাস্তবিক সাধারণ মানব অর্থের যত দাস, এরূপ আর কাহারও 
নহে। টাকা যেন জীবনাধিক দ্রব্য। মানুষ মুখে ভক্তি প্রকাশ 
করিতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভক্তিভাজন পাত্র দায়ে পড়িয়া 
টাকা চাহিলে তখন তাহার ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। ইহার বিপরীত 
দৃষ্টান্ত বিরল । 

প্রভূবন্ধু বিদ্যার্জনে সকল বালক-যুবককেই উৎসাহ দিতেন 
এবং চাকরী বাকরী অপেক্ষা চাষবাসকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় 
বলিতেন। এরূপ অল্প বয়সেই একদিন চম্পটী ঠাকুরকে প্রভু 
বলিয়াছিলেন--“লোকে চাকুরী বাক্রী ছেড়ে চাষবাস করুক। 
দেশে প্রচুর শশ্য হক। মুখে স্বচ্ছন্দে খা'ক, আর হরিনাম 
করুক। ইহারই নাম স্বাধীনতা ।৮ স্বাধীনতা শব্দটা বলিবার 
সময় তিনি শয়ন-অবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়াছিলেন। 


৪২ বন্ধু-বার্তী 

মৌনের পূর্বে প্রভূ বন্ধু যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সে সকল 
প্রায় কার্ষে পরিণত হইয়াছে । তিনি ট্রামগাড়ী প্রচলনের পূর্বের্বই 
বলিয়াছিলেন, “কলিকাতায় ইলেকটা সিটি গড়িয়ে বাবে” “ভারত 
স্বাধীন হবে” “দিল্লি রাজধানী হবে", 'ফোর্টউইলিয়ম করায়ন্ত”, 
স্কুল-কলেজ কোতোয়ালী । জেল, ক্ষেম, ক্ষম1 |” 

গ্রেটওয়ার, মহাযুদ্ধের পূর্বে, বন্ধুহরির ভবিষ্যদ্বাণীতে ভাবী 
মহাযুদ্ধের কথা, খণ্ড প্রলয়, বর্মবিদ্বেষ, প্লেনে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ, দাক্গাহাঙ্গাম৷ ও ছুতিক্ষের কথা আছে । প্রভূ বন্ধুর বাণী £ 

“প্রলয়মেঘ, প্রলয় ঝটিকা পশ্চিমাকাশে, দশদিকে | হিংসানল 
পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে । মারামারি, কাটাকাটি রক্তপাতে ধর। 
ভেসে যাবে। নীলাকাশ ধৃত্রাকার হবে ।”না খেয়ে মরতে বসবে 
তখন নাম নিবে, তখন হরিপুরুষ চিনবে । সংকর্ষণ রক্ষা করবে।” 
এবার প্রলয়াঘাতে নাকের জল চোখের জলে এক না হ'লে হা 
অন্ন হা অন্ন না করলে ত কেউ হরিনাম করবে না!” মানুষকে 
হরিনাম বিমুখ দেখিয় প্রভু ভাবী ছুর্দিনের কথা বলেন। 

রসিকশেখর বন্ধু বিবিধ সাজসজ্জা করিয়া অনেক সময়ে 
প্রিয়জনদের আনন্দ বর্ধন করিতেন । তাতিবন্দ গ্রামে লাহিড়ীদের 
বিরাট বাড়ীতে একবার ছুর্গাপুজার সময় মহাষ্টমীর দিনে বিবিধ 
অলঙ্কার ও উত্তম শাড়ী পরিধান করিয়া! বন্ধুমুন্নর শ্রীশ্রীজগদস্বার 
মস্তি ধারণ করিয়াছিলেন । তখন কেহই তাহাকে জগঘদ্ধু বলিয়া 
চিনিতে পারে নাই । সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জ্ঞানে সকলে ভক্তি 
প্রণতি নিবেদন করিয়াছিলেন । 

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্বভাবত; জ্যোতির্য়। এ জন্য প্রকান্টে 


বন্ধু লীলা-কণ। ৪৩, 


লোকসংঘটে সাধারণতঃ চলাফেরা করিতেন নাঁ। উষাকালে- 
নির্জনে স্নানাদি সমাপন করিতেন । ভাগ্যবান কেহ কেহ কোন 
কোন দিন জলে নিমজ্জিত বন্ধুর হেমকাস্তি হইতে অগ্নিশিখার 
ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ নিঃস্থত হইতে দেখিয়াছেন। 

প্রভুবন্ধু সময় সময় নানা রঙ্গলীল! করিয়া প্রিয়গণকে হাস্তরসে 
ডুবাইতেন। বিবাহান্তে তাহার জেঠতুত ভ্রাতৃবধূদ্ধয় ব্রাহ্মণকান্দার, 
বাড়ীতে যেদ্দিন আসেন, সেদিন দেবীমা দাদাদের বউদের প্রণাম 
করিতে বলিলে জগদ্ব্ধু একখানি বাশের চটা৷ লইয়া তাহাদের 
চরণ স্পর্শ করিয়া অভিনব অভিবাদন জানান। বধুদ্য় স্বতন্ত্র 
পুরুষের স্বাতন্ত্রে পরম আহলাদিত হইয়া হাসিতে থাকেন। বড় 
বধুকে বন্ধু “অধিকারী ভায়া” ও ছোট বধূকে “বাগচি ভায়া” বলিয়া 
ডাকিতেন। 

একবার কলিকাতা গ্রাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চজে “বিশ্ব- 
মঙ্গল” অভিনয় চলিবার সময় তরুণবয়স্ক বন্ধুমুন্দর চম্পটা 
মহাশয়কে লইয়া প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত আসন স্থলে উপস্থিত 
হন। অকনম্মাৎ তাহার অদ্ধাবৃত মুখমণ্ডল হইতে গাত্রচ্ছদ 
সরিয়া যাওয়ায়, এস্থান দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে) 
অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবৃন্দ আত্মবিস্মৃত, বিন্ময় বিমুগ্ধ ও নির্ববাক্‌ 
হইয়া বন্ধুমুন্বরের ভূবনমোহন রূপ ও সত্বময়ী দীপ্তির দিকে 
তাকাইয়া থাকেন। রঙ্গমঞ্চের এই বিপধ্যয়-ভাব লক্ষ্য করিয়া 
প্রভুবন্ধু শ্রীবদনমণ্ডল আবৃত করেন ও মুহুর্ত মধ্যে এ স্থান হইতে 
অস্তহিত হন। তখন দর্শকগণের অনেকে, তিনি “কোথায় গেলেন, 
বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় অভিনয়; 


২৪ বন্ধু-বার্ত। 
করিবার ও দেখিবার স্পৃহা ও মনোবৃত্তি, উভয়তঃ না থাকায় 
সেদিন এঁ পর্য্যন্ত হইয়াই অভিনয় বন্ধ থাকে। 

দেবীমার মুখে শুনিয়াছি, জগদন্ধু একবার ব্রাহ্মণকান্দায় 
পেটে ধামা বাধিয়া তছুপরি বুলান আলখেল্লা পরিয়া ডিপুটি 
সাজিয়াছিলেন। রঙ্গলালের মধুর রঙ্গে বাটীতে উপস্থিত প্রিয় 
'ভক্তগণ আনন্দে হাসিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া লুটাইয়া 
'পড়িলেন। 

বিভিন্ন দেশের লোকের ভাষা ও বুলি অনুকরণ করিয়৷ প্রতু 
মধুর ভঙ্গীসহ যখন কথা বলিতেন, তখন ভক্তগণের মধ্যে আনন্দ- 
হাস্রোল উঠিত। আনন্দে হাসিতে হাসিতে তাহারা হরিবোল 
হরিবোল বলিতেন । 

্রাহ্মণকান্ৰায় দেবীমা একদিন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তুলসী- 
তল দিয়! যাওয়া কালে জগদ্বন্ধুর চরণে তুলসীর ছায়া পড়িয়াছে। 
ছায়া এড়াইবার জন্য বন্ধু সরিয়া সরিয়া যাইতেছেন, তুলসী-ছায়াও 
সরিয়া জরিয়া তাহারই চরণে লুটাইতেছে। অপর একদিন 
অপরাহে দেবীমা দেখিয়াছিলেন, জগদন্ধুর শ্রীমস্তক হইতে একটি 
জ্যোতিঃশিখ! বাহির হইয়া সূর্ধ্যরশ্মির সহিত মিশিয়া কেমন একটি 
নীল সবুজ আলো! রেখ! প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপ ছোট বড় 
অলৌকিক ঘটনা! প্রায়শ; ঘটিত। বাহুল্যভয়ে আর অধিক 
বলিখিলাম না। জয় জগছন্ধু হরি ॥ 


জীলীবন্ধুমা ধূর্য)স্মরণ "বজ্জনাইটকম্‌ 


সবৃত্যং চলন্তং সুমন্ৰং হসম্তং 
হিতপ্রষ্টসন্তং স্ুবাণীং বদস্তম্‌ | 
স্থগৌরাঙ্গরূপং মহারাস-ভূপং 
কুধীন্থস্তকোপং ভে বন্ধুগোপম্‌ ॥ 


হৃতজ্যাকভারং মহানামকারং 
সুধীক্ঠহারং সুলাবণ্যসারম্‌। 
স্থরাজ্ঞেয়শেষং ভজে রম্যবেশং 


স্বভূ-কৃষ্ণকেশং মখেশং মহেশম্‌ ॥ ২ 


নন্দকহলাদনং শ্রীশচীতোষণং 
দীননাথাঞ্জনং ভক্তসঞ্জীবনম্। 
চন্দনৈশ্ঠচিতং দৈবতৈরচিতং 
স্তৌমি তং গোহিতং রাধিকাবাঞ্থিতম্‌ ॥ ৩ 


নামভিস্তোধিতং সাত্বিকৈরভূঘিতং 
মাধুরীমণ্ডিতং গ্রন্থনে পণ্ডিতম্‌। 
কীত্তনৈস্তধিতং নর্তনৈহধিতং 

নৌমি ভূপাবনং তং মহোদ্ধারণম্‌ ॥ ৪ 





ণ' ১, ২১ “ভূজন্গগ্রয়াতংঃ চতুভির্বকারৈঃ (১২) ৩, & ৫, অ্রগবিণী 
রাঃ (১২) “৬১ ৭৯৮, জসৌ জদযুতে। জলোদ্ধতগতিঃ (১২) 


| বন্ধু-বার্ত। 
সেবিনাং প্রেমদো যোগিনাং ক্ষেমদো 
বাসনাবারকো মারভী-হারক; | 
কগ্সিণাং তারকো বর্মিনাং চারকঃ 
পাঁতু নঃ পালকো বন্ধুগৌরাঙ্গক; ॥ ৫ 


মৃদঙ্গকুশলং শ্বগীতি-সবলং 
্বভাব-সরলং কুমার-বিমলম্‌ । 
মনোজশমনং গজেন্দ্রগমনং 
প্রপননশরণং ভজে স্ুনয়নম্‌ ॥ ৬ 


অযোনিজননং স্বজাত-করণং 
কৃতাস্তদমনং কুভাব-লবনম্‌ । 
সরোজচরণং ভবাব্িতরণং 
বিপত্তিহরণং ভজে সুবদনম্‌ ॥ ৭ 


স্থকাস্তসদয়ং প্রশান্তহৃদয়ং 
রসামৃতময়ং শরণ্যমভয়ম্‌। 
স্থগৌরবরণং মনোজ্ঞকমনং 
মহেন্দ্রমণং ভে প্রভুধনম্‌ ॥ ৮ 


শীরূপার্দি-গুরুভ্যো মে গ্রন্থন-জ্ঞান-শিক্ষণম্‌। 
স্মরণাদুপহারেণ গুরু-নিক্কৃতদক্ষিণম্‌ ॥ 
সেবক-গীত-মাধুধ্য-মণ্ডিতং বন্দনাষ্টকমূ। 
সভক্তিগান-পাঠীভ্যাং বন্ধুতোষণ-কারকম্‌ ॥ 


ইতি আদিলীলা 


আধ্যলীলা 


দিবা আকর্ষণ । ভ্রহ্মর্যান্হারিনামদান | 


বিদ্যালয়ে পাঠত্যাগের পর স্তীশ্রীপ্রভূ পাবনা, ব্রাহ্মণকান্দা, 
বাকচর, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, ডাহাপাড়া, কলিকাতা, ঢাক! প্রভৃতি 
স্থানে যাতায়াত করেন । তিনি ব্রাহ্মণকান্দা আসিয়৷ ক্রমে নান! 
সংকীর্তন সম্প্রদায় গঠন করেন ও ছাত্র যুবকগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্ধ্য 
শিক্ষা দান করিতে থাকেন। 

বাল্যের ক্রীড়ীসঙ্গী বু বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি প্রভুর কৃপার 
কথা পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে । বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 
প্রভুর শিক্ষায় ও কপায় তিনি গ্রাজুয়েট, মুন্সেফ সবজজ ও জজ, 
হইয়াছিলেন। প্রভুর উপদেশ মত ব্রন্মচর্য্য ও হরিনাম গ্রহণ 
করিয়া তিনি জীবনকে উন্নত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
তাহার জীবনের সমৃদ্ধি, শ্রেয়, কল্যাণ সমস্তই জগছ্ন্ধুর দান। 
বালকোচিত সারল্য বৃদ্ধকাল পর্য্ত তাহার জীবনের ভূষণ ছিল! 
হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার দেহাস্ত 
ঘটিয়াছে। 

বাল্যসহপাহী রমেশচন্দ্র 81১ ছকুখানসামা৷ লেনে বকুলালের 
মেসে যাইয়া সহাধ্যায়ী বন্ধুকে নৃতন ভাবে দর্শন করেন ও তাহার 
উপদেশ শ্রবণ করেন। তাহাতে তাহার জীবনধারা আমূল 
পরিবন্তিত হইয়া! যায়। বন্ধুর ললাটদেশ হইতে দিব্যজ্যেখতিঃ বাহির 
হইতেছিল, তদার্শনে রমেশচন্ত্রের অস্তর বাহির উদ্ভাসিত হইয়া 


৪৮ : বন্ধুবার্ত) 


উঠিয়াছিল। ললাটস্থ এ জ্যোতিকে প্রভু “চন্দ্রভাল” বলিয়াছেন । 
শুনিয়াছি, এ জ্যোতি অনেক ভাগ্যবান্‌ দর্শন করিয়াছেন । বন্ধুকথা 
গ্রন্থের লেখক সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মণকান্দায়, হরিদাস মোহান্ত ফরিদপুর 
ঠাদমারিতে, গৌরকিশোর সাহা মহাশয় শ্রীঅঙ্গনে এরূপ জ্যোতি 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হরিসভার শিতিক মহাশয় 
একদিন সন্ধ্যায় শ্মশানে জ্যোতিশিখা দেখিয়৷ অগ্রসর হইয়া প্রভৃর 
দর্শন পান। বাকচরের ভক্ত ক্ষুদীরাম আদি কেহ কেহ রাজাপুরের 
শ্মশানে, কেহ কেহ রাত্রিকালে নিজ্জন মাঠে বন্ধুর এ দিব্য জোতিঃ 
দর্শন করেন। রামদাস বাবাজী বৃন্দাবনে যমুনার ঘাটে ও বাকচরে 
কাবেরী নদীতে এ জ্যোতি দেখিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
প্রভু এক সময় কতিপয় ভক্তকে বলিয়াছিলেন,_ 

“জানিস, আমি চন্দ্রের জ্যোতসার সঙ্গে বর্তমান সাড়ে তিন 
মণ ওজন নিয়ে, অশোক পুষ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের আভা! নিয়ে 
জন্মেছি। কপালে যে রাজটীকা, উহা! রাকা শশী, চন্দ্রভাল, নীল 
স্বভাব-জ্যোতি। চন্দ্রের জ্যোতন্না নিয়ে জম্ম, তাই নন্ত্রপুত্র । 
মুন্লাইটের দেহ, সময়ে বাড়ে ও কমে ।” 

রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, পাঠ্যজীবনে তিনি প্রসিদ্ধ 
“বাবু, ছিলেন। প্রভুর কৃপায় তাহার ভোগবিলাস-বজ্জিত 
চিরকুমার জীবন হয়। এ দিন মেসে প্রভৃবন্ধু তাহাকে কতিপয় 
্রহ্মচ্্যের নিয়ম উপদেশ করেন। রমেশচন্দ্র উহা লিখিয়! লন 
ও জীবন ভরিয়া! পালন করেন। প্রথম দিনই নিজ মেসে ফিরিয়া 
'আসিয়। সকল বিলাসিতার দ্রব্যাদি বিলাইয়া দিয়া কম্বল কুশাসন 
সার করেন। 


বন্ধু-লীলা-কণা ৪৯ 

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও ব্রাহ্গণকান্দায় বাঁশবনের ফাঁকা স্থানে 
বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রমেশচন্দ্রের প্রতি জ্ঞানবৈরাগোর 
উপদেশ দান করেন। গৃহের অভিভাবকগণের অত্যাচারে 
উৎপীড়িত হইয়া রমেশচন্দ্র গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রভু 
নিষেধ করেন। পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে প্রভু বালন 
_-“নিজমাতার অনুমতি লইয়া যাইতে পার ।” 

একবার প্রভু শ্রীধামবৃন্দাবন যাইবার পর রমেশচন্দ্র বৈরাগ্য 
ও ব্যাকুলতা৷ লইয়া প্রভুর নিকট চলিয়া যান। তাহার দাদা 
জ্যোতিষ বাবু কয়েকদিন পর অন্ুজের অনুসন্ধানে সেখানে গিয়! 
উপস্থিত হন। প্রত্যাবন্তনে একান্ত অনিচ্ছুক রমেশচক্দ্রকে 
অনেক বুঝাইয়া প্রভু আদেশ করেন-_“বাংলায় ফিরিয়া যাও, 
ব্রহ্মচর্ধ্য আচরণ কর, করাও । বিবাহ করিও না, মাষ্টারী কর। 
ইহাই আমার কাজ । 

প্রভুর কাজ হইবে মনে করিয়া রমেশচন্দ্র তখন রাজী 
হইলেন। প্রভু আশ্বাস দিলেন, “আমি তোমাকে সততই রক্ষা 
করিব, চিন্তা নাই ।” 

পূর্বের রমেশনন্দ্র ব্রাহ্মদমাজ 73810 ০1 170 (ব্যাণ্ড অব 
হোপ.) ইত্যাদি লইয়া উৎসাহী হইয়াছিলেন। প্রভৃর করুণালাভের 
পর তিনি পাঠা উপদেশের সহিত ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্যা পালনের 
উপদেশ দিতেন ও অআবসরকালে তাহাদের লইয়। কীর্তন 
করিতেন। ইহাতে ছাত্রগণের অভিভাবকগণ রমেশচন্দ্রের ঘোর 
বিরোধী হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র কাহারও দিকে জ্ক্ষেপ না করিয়া 


কর্তব্য করিয়া যাইতেন। তিনি তেজন্বী অথচ ধীর বিনয়ী ছিলেন। 
৪ 


৫০ বনু-বার্ত। 

রমেশচন্দ্র প্রথমে ফরিদপুর ঈশান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
শেষে ঢাকার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে শিক্ষকতা! করেন। ঢাকায় 
প্যারীমোহন সেন, সুধস্ব সরকার, রাধাবল্লভ বসাক, উপেন্দ্র সেন, 
পুর্ণ ঘোষ, লোকনাথ প্রমুখ ভক্তগণ রমেশবাবুর আন্ুগত্যে প্রতু- 
বন্ধুর কৃপা প্রাপ্ত হন। রমেশচন্দ্র “ক্রহ্মচর্ধ্য” নামক গ্রন্থ লিখিয়া 
বাংলায়, হিন্দীতে ও ইংরাজীতে প্রচার করেন। শতশত বালক ও 
যুবক তাহার প্রচারের ফলে সত্যপথের দিকে অগ্রসর হয়। 
রমেশচন্দ্র নিজেকে “বিগ্ভাথি-সেবক” বলিয়া লিখিতেন। বস্তুতঃ 
তৎকালে ছাত্রদের এমন স্হ্ছদ আর কেহ ছিলেন না। এ সময় 
ভারতের স্বাধীনতা-কামী দেশপ্রেমী যুবকদল বিপ্লবী নামে খ্যাত 
ছিল। রমেশচন্দ্রেরত্চ্য-গরন্থ তাহাদের পথের 'বপ্তিকা-স্বরূপ 
ছিল। শত শত বিপ্লবী যুবক তাহার নিকট আসা যাওয়া করিত 
ও চিঠিপত্রাদি দ্বার! উপদেশ-প্রার্থা হইত । এই হেতু ছুই তিনবার 
রমেশচন্দ্রের গৃহে পুলিশ হান! দিয়া প্রতৃ-লিখিত চিঠিপত্রাদি লইয়া 
বাজেয়াপ্ত করিয়াছে । এ সঙ্গে প্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত অনেক 
মূল্যবান উপদেশ ও পত্র বিলুপ্ত হইয়াছে । 

প্রভুর কৃপায় রমেশচন্দ্র মহাসাধক হইয়াছিলেন। জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত তিনি জাতির ও ছাত্রদের কল্যাণ-চিন্তা 
করিয়াছেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। শেষবার পুলিশের 
অনুসন্ধানকালে তার গৃহে উপদেশপ্রার্থী নেতাজী নুভাষচন্দ্রের 
পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেও সময় সময় 
রমেশচন্দ্রের নিকট আসিতেন। 

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের দশ বৎসর পুর্বে রমেশচন্জ 
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বন্্বজ্ঞ-সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়া৷ দেশবাসীকে চরকার প্রয়োজনীয়তা 
জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সুখে শুনিয়াছি, গান্ধী মহারাজও 
ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহাকে কতিপয় পত্র 
লিখিয়াছিলেন। 

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, দেহান্তকালে ছুইদিন নাড়ীর 
স্পন্দন ও বক্ষের স্পন্দন-রহিত অবস্থায় তিনি অবিরাম বন্ধুকথা 
ও বন্ধুনাম কীর্তন করিয়াছেন। এ সময় প্রভু দিব্যরূপে ভক্তকে 
দেখা দেন। দেহরক্ষার পর ভক্তের এ দেহ জ্যোতির্ময় হইয়া- 
ছিল। অপ্রাকৃত বন্ধুর ভজনে ভক্তদেহও অপ্রাকৃত হইয়াছিল । 
বন্ধু রমেশচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। আমীর বন্ধুভজনে 
অন্ততম আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র এই জীবাধম লেখককে অগাধ স্নেহ 
করিতেন, আমার অসুস্থ অবস্থায় বহুদিন নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া 
মাতৃবৎ সেবা করিয়াছেন। স্মেহবশতঃ তিনি প্রভুর প্রসাদী 
করতাল ও নামাবলী আমাকে দান করিয়াছিলেন, কত বন্ধুলীলা- 
কথা তাহার মুখে শুনিয়াছি। 

অতি প্রিয় রমেশকে বন্ধুহরি বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন__ 

দতুমি প্রতিদিন ছুইখানি করিয়া পত্র আমাকে লিখিও। এ 
পত্রে তোমার সমগ্র প্রশ্ন থাকিবে ।” 

“ধরে বেঁধে হরিভক্তি ।” “এই ভার তোমার মস্তকে দিয়া আমি 
নিশ্চিন্ত থাকলাম ।” “এই মেলা হইতে তিন জোড়া খোল ও 
ছয় জোড়া করতাল নিজ বাসায় নিজ ঘরে নিজের করিয়া রাখিবে ৷ 
«ফকিরের রচনা ভিন্ন অন্য গান করিও না। নিত্য চিরদিন।” 
“শব্ে-সংকর্ষণ শক্তি ।৮ «আমার কথা বদল কোরো না।” “রমা, 


৫২ | বনু-বার্তা 
ভুমি বন্ধুর সত্য প্রাতিনিধি।” “ভাই রাজ! লোক, তোমার পোষা; 
শুক পাখী, সত্য জেন। তুমি আমার অভিভাবক, অন্য নয়।” 
ধন্য ভক্ত ! ধন্য ভক্তের প্রাণারাম প্রভু ! 
্রাহ্মণকান্দার পূর্ববপ্রান্তবাসী হরিমোহন দাস ঘোর হরিনাম- 

বিরোধী ছিলেন। একদিন মধ্যরাত্রে ব্রাহ্মণকান্দা ভবনে: 
লীলারঙ্গময় বন্ধুকিশোর ভক্ত নবদ্বীপ দ্বারা তথায় অবস্থিত 
অন্যান্য ভক্তকে ডাকিয়া আনেন এবং মুতের অভিনয়ে এক 
খাটিয়ায় শয়ন করেন। অতঃপর ভক্তগণ প্রভুর ইঙ্গিত মত প্রভূকে 
কাধে লইয়া কীর্ধন করিতে করিতে ও মাঝে মাঝে বল হরি 
হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে হরিমোহন দাসের বা'টীর উঠানে 
যাইয়া খাটিয়া সহ প্রভূকে নামাইয়া রাখেন। প্রভুর পুর্ববশিক্ষা 
অনুসারে হরবোলা নারায়ণ দাস বৈরাগী “বাবা রে বাবা! বাবা 
আমার কোথায় গেলি রে!” বলিয়া! আর্তম্বরে কাদিতে থাকেন । 
কে মারা গেল, এই সন্ধানে বু লোক-সঙ্ঘট্র হইল। ক্রমে 
হরিমোহন দাসও সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর 
পূর্বশিক্ষামত তাহার রচিত, 

“ভুলে মন্ম্ম একি কণ্্, ও মন তরবি রে কোন্‌ বলে। 

ত্যজি সত্য ধণ্ম জ্ঞান কণ্ম কুসঙ্গেতে মজে রলে।” 
এই কীর্তনটি আরম্ভ হইল। হরিমোহনের অন্তর হইতে তখন 
প্রভুর কৃপায় হরিনাম-বিদ্বেষ দুর হইয়া হরিনামে রুচি জন্মিয়া 
গেল। পূর্বেবাক্ত কীর্তনের শেষ পঙক্তি_ 

“মায়া মোহ ভূলে, বান্ছ তুলে, নাচ সদা হরি বলে”-_ 
যখন গাওয়া! হইতেছিল, তখন হরিমোহন হরিনামে মত্ত হইয়া, 


বন্ধু লীলা-কণ। ৫৩ 
পড়িয়াছেন, বাড়ীতে তখন মহানন্দে ঘন ঘন উলুধবনি, শঙ্খধবনি 
ও হরিধ্বনি হইতেছিল। এইরূপ রঙ্গলীলার মধ্যে মহাউদ্ধারণ 
কার্য করিয়া ভক্তকীন্তনদলসহ প্রভ্‌ ব্রাহ্মণকান্দা-ভবনে ফিরিয়া 
আসেন। 

কীন্তনের পর তামাক খাইবার ইচ্ছা! করিয়া একদিন বাকচরের 
এক গৃহী ভক্ত প্রভুর সম্মুখে তামাক সাজ' বলিতে না পারিয়া 
পুর্ব অভ্যানমত তামাক সাজিবার সংকেত করিয়া অন্ত একজন 
ভক্তকে “পাগরী বীধ” বলিলে, রসিকশেখর বন্ধু মন্দির হইতে 
বলিয়। উঠেন, “কাপড় নাই ।৮% 

অতঃপর তামাক সাজিতে যাইয়া ভক্ত দেখেন, তামীক 
নাই। তখন তক্ত বুঝিলেন, সর্ধবদর্শা প্রভু দূরে থাকিয়াও সব 
দেখিতে পান। তামাক নাই অর্থ বুঝাইতে তিনি রহস্য করিয়া 
পাগড়ী বাধার “কাপড় নাই” বলিয়াছেন। ভক্তপ্রাণানন্দ বন্ধু 
হরিনামের মধ্যেই এইরূপ নানারসময় বাক্যে ও লীলারঙ্গে ভক্ত- 
সখ বৃদ্ধি করিয়া সকলকে হরিনামের প্রেমসিন্ধৃতে ভাসাইতেন। 
জয় জগদ্ন্ধু হরি। 


শ 'পাঁগরী ধাধ' প্রসঙ্গটি ভক্তবর শিক্ষক প্রবোধ চন্দ্র পাল মন্ুমদার 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। 


“সংকীর্তন উলজ্ারণ” 
“ভক্তযপহ্ৃতমঞ্জামি' 


শেষ মৌনাবলম্বনের পূর্ব ঢাকা নগরীতে স্থিতিকালে প্রতুবন্ধু 
সাধারণতঃ রমেশবাবুর তত্বাবধানে থাকিতেন। একবার চাকা 
হইতে ফরিদপুর-গমনেচ্ছু প্রভু নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেনের এক প্রথম 
শ্রেণীর কক্ষে বসিয়াছিলেন, তখন উষাকাল, ভক্তগণ তৃতীয় 
শ্রেণীর এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া প্রাণের আবেগে প্রভাতি কীর্তন 
গাহিতেছিলেন। ট্রেন কিছুদূর যাইবার পর হঠাৎ নিশ্চল 
গতিহীন হইয়৷ পড়িল। সন্ধানে জানা গেল, ইঞ্জিনের কলকজা 
কিছুই বিকল হয় নাই । রমেশবাবু প্রভৃকে এই কথা জানাইলে, 
প্রভু তখন কীর্তন বন্ধ রাখিতে বলেন। ট্রেন বন্ধ হইবার কারণ 
বন্ধু জানাইয়া দেন যে, “ইগ্রিন হইতে উৎপন্ন গ্যাসের মধ্যস্থিত 
সক্ষম সূক্ম আত্মাসমূহ হরিনাম-কীর্তনে উদ্ধার হইয়া যাওয়াতে, 
গ্যাসে (বাম্পে) কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাই 
গাড়ী চলিতেছে না।” অতঃপর প্রভু বলেন__ 

“গ্যাস জড় পদার্থ নহে, আত্মার সমষ্টি 1” 

প্রভুর আদেশ মত কীর্তন বন্ধ কর! হইলে, ট্রেন স্বাভীবিক 
ভাবে চলিতে থাকে । 

ট্রেনে ত আরও কত সময় কীর্ভন হয়, ট্রেনের গতি ত তাতে, 
রুদ্ধ হয় না। সেদিন সাক্ষাৎ বন্ধুহরির উপস্থিতি ও ইচ্ছাতেই 
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হরিনাম ব্যক্ত হন, হরিনামে শক্তি প্রকাশ পাওয়ায় এ ঘটন। 
ঘটে এবং প্রভূ এ অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তব্বকখা৷ বলেন। 

সেদিন রমেশবাবু নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে যাইয়! টাকায় 
ফিরিয়া আসেন । ঢাকায় মেসে বাসকারী বন্ধুপ্রিয় পূর্ণ ঘোষ 
উক্ত্দিবস প্রভুর ফরিদপুরে রওনা হইয়া! যাইবার বার্৷ পুর্ব্বাহে 
জানিতে পারেন নাই । তাই তিনি পুর্ব অভ্যাস মত কিছু সেবার 
দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অপরাহে প্রতৃদর্শনে আসেন ও রমেশবাবুর হাতে 
এ সেবার দ্রব্য দেন। প্রিয়ভক্তকে না জানাইয়া প্রভূ চলিয়া 
গিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া ভক্ত পূর্ণ প্রাণে ব্যথা পাইবেন 
ভাবিয়া! রমেশবাবু নীরবে এ সেবার দ্রব্য লইয়া প্রভুর 
স্থিতি মন্দিরে রাখিয়া প্রভুর উদ্দেশ্টে নিবেদন করেন। অতঃপর 
বাহিরে আসিয়। ধীরে ধীরে ট্রেনের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিছুক্ষণ 
পর প্রভুর নির্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া রমেশবাবু দেখেন, প্রভুর 
উদ্দেশ্তটে নিবেদিত ভোগদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে ; কিছুই অবশিষ্ট 
নাই। প্রকোষ্ঠ ভক্তগণের পরিচিত, প্রভুর মনোহর দিব্য 
অঙ্গগন্ধে। বন্ধৃহরির বিরহে ক্রিষ্ট পূর্ণবাবুকে মন্দিরে আহ্বান 
করিয়া! রমেশবাবু তাহাকে এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখাইলেন। 
তখন ভক্তদ্য় ভক্তের আকুলতায় সর্ধবদ! সর্বত্র সর্বগ ভক্তব্যথাহর 
নিত্যবন্ধু প্রভুর সান্নিধ্য সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া পরম বিম্ময়ে ও 
প্রেমানন্দরসে আধ্ুত হইয়া বহুক্ষণ সর্ববান্তধ্যামি-বন্ধুগুণকথনে 
মগ্ন রহিলেন ও আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। 

বাংলা ১৩০৬ সালে একদিন ভক্তবর পূর্ণ দত্ত মহাশয়, *শৃন্ত 
থেকে না, সদ] ম্মরণ বই» “সদ। কৃষ্ণ স্মৃতি,” প্রভুর এই আদেশ 


৫৬ বজুবার্তা 
'্মরণ করিয়া ইষ্টনাম করাহ্ুলিতে জপ করিতে করিতে প্রভুর 
শ্রমঙ্গনে যাইতেছিলেন। তিনি জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য 
গাছ হইতে কয়েকটি পাঁকা তিত জাম তুলিয়া পকেটে রাখিয়া- 
ছিলেন। জপের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংখ্য। পূর্ণ হইতেই গণনানুসারে 
ভক্ত এক একটি জাম অন্য পকেটে রাখিতেছিলেন। সংকল্পিত 
জপসংখ্যা পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রীমঙ্গনে পৌছিয়! তিনি প্রতুর 


উদ্দেশ্টে প্রণাম করিয়া উঠিয়। ঈাড়াইতেই প্রভু বন্ধু মন্দির হইতে 
মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, 


“এ গুলা আমায় দাও ।” 

বন্ধুমুন্দরের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিতে চমকিত ও পুলকিত হইয়া 
ভাগ্যবান্‌ ভক্ত ঘখন ভাবিতেছিলেন, প্রভু কি চাহিতেছেন অমনি 
প্রভু বলিলেন “এ যে পকেটে 1” 

মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। হরিমাম-জপকরা সমস্ত জাম 
যখন এক পকেট হইতে অন্য পকেটে রাখ! হইয়াছে, তখনই 
সববদ্রষ্টা হরিনামের প্রভু এ জাম চাহিয়াছেন। 

অতঃপর প্রভু দরজা খুলিয়া একটু ফাক করিলে, ভক্ত পূর্ণ 
দত্ত পকেট হইতে এ তিত জামগ্ডলি এ স্থানে রাখিলেন। 
কাঙ্গালের ঠাকুর বন্ধু উহা! হইতে একটি জাম লইয়া আস্বাদন 
করিয়া মধুর ভঙ্গীতে বলেন, “বড় মিষ্টি ত! মুন্দর।” হরিনাম- 
মাখা জাম প্রভুর কাছে বস্তুতঃ বড় মিষ্টি । 

দীননাথ বন্ধুহরির এই অযাচিত করুণার কথা, ভক্তবর 
পূর্ণবাবু একাধিক দিন প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে, অশ্রসিক্তনয়নে 
আমাদের নিঝট বর্ণনা করিয়াছেন। জয় জগদ্ন্ধু হরি। 


বাকচক্লবাসী ভক্তগণ ও.মহাউজ্ঞারণ প্রভু 
“বাকচর গ্রাম পুণ্যধাম” 


প্রভ্‌ ব্রাহ্মণকান্দা হইতে পাঁচ ছয় মাইল দুরবন্তাঁ বাকচর 
গ্রামে বহুবার গমনাগমন করিয়াছেন । তথায় তিনি প্রথমে 
কালীবাড়ী মন্দিরে উঠেন। সেদিন ভক্ত নিবারণ সাধু সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন। পরে গোপালমিত্র ও নবদত্ত আলয়ে পৃথক্‌ 
পৃথক গৃহে প্রভূ কখনও কখনও থাকিয়াছেন। মহিমদাসজীর 
বাটীতে প্রভুর প্রথম অঙ্গন স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় অনেকদিন 
বাস করিয়াছেন। বাংলা ১২৯৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে একদিন 
প্রভু প্রথমে বাকচর আসেন, এইরূপ শুনা যায়। 

বাকচরের বহু ভক্তগৃহে প্রভু গিয়াছেন, তাহাদিগকে 
কীর্বনানন্দে ভাসাইয়াছেন। বাকচরে গোপালমিত্র, মহিমদাস, মদন 
সাহা, ন্চু সাহা, মহীন্দ্র শিকদার, যাদব দত্ত, নব দত্ত, সতীশ, 
তারক, পূর্ণবিশ্বাস, ক্ষুদীরাম, কেদার, রসিক, কুঞ্জ, বিহারী, প্রহলাদ 
গোপাল, বন্ধু, কোদাই, শশধর, মতি আদি সমগ্র গ্রামবাসী 
প্রভুর ভক্ত । ভক্তমাতা, ভক্তপত্ধী ও সন্তানগণ সকলেই প্রভুর 
প্রিয়। তিনি বাকচরে প্রায় প্রতি ভক্তগৃহেই পদধূলি দিয়া 
কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রভূ-প্রদত্ত অর্থের আম্মকৃল্যে অনেক 
ভক্তের পারিবারিক অভাবও মোচন হইয়াছে । 

প্রভুর কৃপায় ভক্তগণের মধ্যে মৃদক্গবাদন ও সংকীর্তনের 
অপুর্ব শক্তি প্রকাশিত হয়। “এস এস নবছীপ রায়” “ভজ 


৫৮ বন্ধু-বার্তী) 
নিতাই গৌবাঙ্গ চরণ” “কে রে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়” 
“প্রদোষ অন্বর”“এ শ্যাম রায়' ”“ গোরা রায়” “ভাই দিন যায়” 
'জাগ জাগ নগরবাসী? প্রভৃতি প্রভু-রচিত মধুর কীর্তন-সমূহ 
ভক্তগণ আনন্দে পুনঃ পুনঃ গাহিতেন। 

১৩০০ বঙ্গাব্দ, চেত্রমাসে বারুণীস্সানের দিন মহিমদাসজীর 
অঙ্গনে ভক্তগণ প্রেমানন্দে “কবে রাধার দয়া হবে যাব বুন্দাবন 
রে” ও পরে “জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে” গাহিতে 
ছিলেন। ভক্তবর মদন সাহা মহাশয় “আহা কি মধুবর্ষণ হচ্ছে” 
বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়। পড়েন। যখন “রাখ বন্ধুদাসে 
পদ পাঁশে কৃপাসঞ্চারে” গাওয়া হইতেছিল, তখন রাজা চরণ 
দেখছি” বলিতে বলিতে ভক্তবর মদন বন্ধৃহরির সম্মুখেই দেহরক্ষা 
করেন। সকলে হায় হায় করিল। প্রভু বন্ধুহরি বলিলেন-_ 

“ব্রজের বস্তু, ব্রজে গেল।” 

বাকচরে প্রভুর আদেশে বিভিন্ন সময়ে অশ্ব বৃক্ষা্দি ঘিরিয়া 
তুমুল কীর্তন হইত। তাহাতে উদ্ধারপ্রয়াসী কত প্রেতাত্মার 
উদ্ধার সাধন হইয়াছে । 

ব্রাহ্মণকান্দার তেতুলগাছ ঘিরিয়া এরূপ কীর্ধন হইয়াছে। 
তাহাতে শাখা আন্দোলন, বুক্ষ হইতে জল বর্ষণাদি অদ্ভুত ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। এ কীর্তনে প্রভুর পরম কৃপাপাত্র সারিকা রামদাস 
বাবাজী উপস্থিত ছিলেন। এ কীর্তনের কথা তিনি প্রীয়শঃ 
বলিতেন ও তেতুল বৃক্ষটি কেমন আছেন, খোজ লইতেন। এঁ 
বৃক্ষের তেঁতুল অতি মিষ্রান্বাদযুক্ত ছিল। প্রভুর আদেশে 
রামদ।সজী ব্রাহ্মণকান্দায় পঞ্চবটা বৃক্ষ রোপণ করেন। 


বু লীলা-কণ। 0৯ 


১৩০৬ সনে এক নির্মেঘ জ্যোৎন্াময়ী রজনীতে ফরিদপুরের; 
কতিপয় বালকভক্ত প্রভুর নির্দেশ মত রাজবাড়ীগামী পথের; 
নিকটবর্তী প্রান্তরে অবস্থিত এক বাবল। গাছ ঘিরিয়া তম্ময়ভাবে 
করতালি দিয়া কতকক্ষণ হরিনাম কীর্তন করেন। তাহাতে 
বারিবর্ষণ ও প্রবলবেগে শাখা আন্দোলন হইতে থাকে । অতপর 
ডালভাঙ্গার মত মড়, মড় শবে ভীত হইয়া বালকগণ কিছুদূরে. 
সম।সীন প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসেন। প্রভূ তাহাদিগকে বলেন,__- 
“গান বন্ধ না করলে একটি মহাত্মার দর্শন পেতি।*..তোদের মুখে 
নাম শুনে মুক্ত হলেন।-"-” 

একদিন ভক্ত নেচু সাহার বাকচর গৃহ-প্রাঙ্গণে মহাকীর্তনানন্দ 
হইতেছিল। প্রভু মহাভাবাবেশে তাহার অবস্থিতি-গৃহের বেড়ার 
উপর পড়িয়া যান, বেড়া পড়িয়া যাওয়ায় 'প্রভু সবেগে কীর্তন মধ্যে 
ছিটকাইয়৷ পড়েন ও পল্মাসন বদ্ধ অবস্থায় বিছুক্ষণ কীর্তন মধো 
লুটাইতে থাকেন । গৃহপার্খস্থ একটি বৃক্ষ এ সময় কিছুটা আনত 
হইয়া শাখা! দ্বারা যুত্তিকা স্পর্শ করিয়! প্রণতি জানাইয়াছিল ও 
তাহার একটি বড় শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কীর্তনস্থলের 
ধুলি সুগন্ধময় হইয়াছিল । 

বাকচরে ১৩০৪ সালে কয়েকমাস অনাবৃটির দরুণ শস্তের ক্ষতি 
হয়। ভক্তগণের আকুলতায় বন্ধুহরি একদিন তাহার ত্বরচিত 
“গদাধর কাদন্থিনী অদ্বৈত অন্বরে” সংবীর্তনটি ভক্তগণকে খোল- 
করতালে আবিষ্টচিন্তে একাগ্রভাবে গাহিতে বলেন। কিছুক্ষণ এ 
সংকীর্তন চলিবার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি 
পড়িতে থাকে । চারিদিক জলময় হইয়া পড়ে। সেইদিন ভক্তগণ*, 


. ৬৬ বন্ধু-বার্তা 
আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া মহানন্দে মহোৎসবও করেন। 
বাকচরে হিমি, ললিতা, সূদি, কাদি, বিনোদী প্রভৃতি ছোট 
ছোট মেয়ের ত্বভাব-সরলভাবে আসিয় “পিরভু লুট দেন” বলিয়া 
লুট চাহিত। প্রভু মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি ছড়াইয়৷ দিতেন । 
একদিন “হিমি, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে” বলিয়া প্রভু 
বহিরঙজগনে আসিলে, ভক্তগণ মহানন্দে “হরিবোল হবিবোল” 
বলিতে থাকেন এবং নিজেরাই পুরোহিত প্রভৃতি সাজিয়া বিবাহ- 
পর্ধের অভিনয় করেন। কিছুক্ষণ খেলিয়া অরূপ রূপের দর্শন 
দিয়া সকলকে আনন্দে ভাসাইয়া প্রভু একক মন্দিরে প্রবেশ 
করেন। এ খেল! বাকচর আঙ্গিনায় হয়। 
ভক্তগণের আগ্রহে ও প্রভুর ইচ্ছায় ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতী কাবেরী 
তীরে প্রভুর বাসের জন্য ১৩০০ বঙ্গাব্দে বাকচর শ্রীমঙ্গন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্রতু হ্বয়ং এখানে পঞ্চবটা স্থাপন করেন। ভক্তগণ তখন 
জয় রাধে জয় রাধে' ধ্বনি দিতে থাকেন। 
ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল প্রায় সর্ধদাই অঙ্গনে পড়িয়া 
থাকিত। তাহাদের মন প্রভৃকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। 
ললিতা নামী একটি ছোট্র মেয়েকে প্রভু প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, 
“ললিতে, সেই গানটা! গা'ত 1” অমনি সঙ্গিনীগণ সহ ললিতা 
মধুর কণ্ঠে গাহিত,_ 
“মেঘের কোলে ঠাঁদের আলো দেখে নয়ন ভূলে র'ল। 
তোরা! আয়লো৷ সখি, দেখে আসি প্রাণকৃষণ কোথ। ঝ'ল ॥” 
গানটিতে বন্ধু বড় সুখ পাইতেন। পরবর্তী কালে হিমি, 
লালিত আদি দিদিদের দর্শন করার ভাগ্য পেয়েছি । 


বন্ধু-লীলা-কণ। ৬১. 


বাকচরে মিত্র মহাশয় একবার প্রভুর সেবার জন্য বাড়ীতে 
কয়েকখানি আমসত্ব প্রস্তুত করান। মিত্রপত্ধী উহা! হইতে 
ছয়খানি আমসত্ব লুকাইয়া রাখেন। মিত্র মহাঁশয় উহা! জানিতেন 
না। তিনি অবশিষ্টগুলি প্রভুকে দিলে, প্রভু বলেন, “অর্ধেক 
মা বন্ঠী, অর্ধেক গুরুগুষি । নারে না, সবই মা ষষ্ঠী। জেঠা 
ভাল, জেঠী বড় কষা।” জেঠা এ কথার কারণ জিজ্ঞ:সা করিলে 
প্রভু হাসিয়া বলেন, "এখনও ছয়খানা আমসত্ব ঘরে আছে।” 
মিত্রজী বাসায় যাইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, সর্ববদ্রষ্টা প্রভুর কথা 
সত্য । জেঠা তখন পরীক্ষার জন্য কৌতুক করিয়া চারিখানি 
লুকাইয়া রাখিয়া, আর ছ'খানাকে ছয়খান! বানাইয়া প্রভুর নিকট 
লইয়া গেলে প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তের চতুরতা প্রকাশ 
করিয়া দেন। 

একবার বাকচরে ভীষণ কলেরা মহামারী দেখা দেয়। সে. 
বার মহিমদাসজীর অঙ্গনে প্রভুবন্ধুর অবস্থান কালে, ভক্ত তারক 
ও পুর্ণের কলেরা হয়। বন্ধৃহরি মহিমসহ গভীর রাত্রে 
স্নানে যাইবার কালে এক অপূর্ব সংহারিপী শক্তি নগ্রমুত্তিতে 
কালীমন্দিরে থাকিয়া অ্রহান্ত করিতেছিলেন। প্রভু মহিমের 
দারা প্রশ্ন করাইলে, সেই মৃত্তি বলেন, আমি ন্যাংটা । তিনি 
সাতদিন না খাইয়া আছেন, জানাইলে, প্রভুর আদেশ মত 
মহিমদাস বড় কলার পাতায় তাহাকে জলদেওয়া ভাত, ডাল, খই 
ইত্যাদি একঘট জলসহ খাইতে দেন। ন্যাংটা নিজমাথার উপর 
“শাস্তি শাস্তি” বলিয়া ঘট ঘুরাইতে থাকিলে খাছ্সকল অদৃশ্য. 
হইয়া যায়। 


৬২ বজ্ু-বার্ত। 

মহিমদাসজীর মুখে শুনিয়াছি, তারক ও পূর্ণের, বংশে ব্রহ্মশাপ 
ছিল। ম্যাংটার কথায় বুঝা যায়, সাতদিন পুর্বে তারক ও 
স্পৃর্ণের আয়ু শেষ হইয়াছিল; প্রভুর কৃপায় তাহার! বাচিয়াছিলেন 
মাত্র। প্রভু তারকের জন্য ভক্তগণের কাছে পরমায়ু চাহিলেন। 
প্ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত চম্পটী ঠাকুর তাহার আয়ু হইতে পাঁচ বৎসর 
আয়ু তারককে দান করেন। ফলে তারক বাঁচেন। পূর্ণ দেহরক্ষা 
'করেন। প্রভু পৃর্ণের দেহে ভক্তদ্বার৷ হরেকৃষ্ণ নাম লিখাইয়া দেন 
“ও তাহার মস্তক পাদপদ্ম দ্বার! স্পর্শ করেন। 

তারক সুস্থ হইলে প্রভূ তাহার মাতাকে তারকসহ নবদ্বীপ 
যাইয়া বাস করিতে বলেন এবং মায়িক সংসারে থাকিলে পাঁচ 
বৎসর পরই তারকের মৃত্যু হইবে বলিয়া দ্রেন। তারকের মাতা 
প্রভুর সতর্ক-বাণী উপেক্ষা করেন। ফলে ঠিক পাঁচ বংনর পর 
তারক দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলোকে গমন করেন । 

নড়াইল ই্রেটের প্রতাপশালী নায়েব শ্রীচার ঘোষ একদিন 
বৈষুবোচিত বেশ ধরিয়া প্রভুর জন্য নানাবিধ সেবার দ্রব্য 
ভৃত্য দ্বারা বহন করাইয়া বাকচর অঙ্গনে উপস্থিত হন ও 
প্রভুর দর্শন প্রার্থনা করেন। প্রভুবন্ধু ভক্ত-মাধ্যমে এ সকল 
দ্রব্য সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে বলায় ও নায়েববাবুকে 
প্রভু দর্শন না দেওয়ায়, নায়েববাবুর বাহাভক্তি ভীষণ ক্রোধে 
রূপান্তরিত হয়। তিনি প্রভুর ভক্তদের জানাইয়া- দেন যে, 
বাকচরের আঙ্গিনা উঠাইয়া দিয়া প্রভুকে ভিটাছাড়া করিবেন। 
সর্ববদ্রষ্টা প্রভূ আঙ্গিনার জন্য ব্যস্ত না হইয়া অদূর ভবিষ্যতে 
নায়েববাবুর শোচনীয় স্ৃত্যুর কথা জানাইয়া উদ্বেগ প্রকাশ 


'বন্ধু-জীলা-কণ। ৬ 
করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তেলিহাটি পরগণায় শক্রগণ 
কর্তৃক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হইয়া উক্ত নায়েববাবুর 
শোচনীয় মৃত্যু ঘটে । 

একবার চন্দ্রকুমার চক্রবস্তাঁ কীর্তনের দলসহ প্রভুকে কোলা 
উদয়পুর নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লন। প্রভূকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত এখানে বিষমিশ্রিত পায়স দেওয়া হইয়াছিল । 
জানা সত্বেও প্রতুবন্ধথু তাহা! হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করেন। 
সেদিন মহোৎসবের সমস্ত রান্না নষ্ট হইয়া যায়। মহিমদাসজী 
প্রভাকে প্রদত্ত পায়সের উপর রাশি রাশি মৃত পিপীলিকা 
দেখেন। ভক্তসহ প্রভু অলক্ষ্যে পথে বাহির হন। তিনি 
“জ্বলে গেল” বলিতেছিলেন। অতঃপর পথিপার্থে এক জলাশয়ে 
স্নান ও ভক্ত আনীত ভাব জল পান করিয়৷ তিনি শান্ত হন। 

প্রভুর করুণায় তৎকালীন গৃহস্থ ভক্তগণও অনেকে প্রভুর 
নির্দেশিত কঠোর নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতেন। গৃহস্থ বন্ধুভক্ত 
কৃষ্ণকুমার (নেচু ) সাহা প্রায় একচল্লিশ বংসরকাল নিত্য 
উধান্নান, টহলকীর্তন ও হবিষ্ান্ন-গ্রহণাদি দ্বারা সাত্বিক জীবন 
পালন করেন। পুত্রগণসহ বাটীতে কীর্তন করাও গৃহীদের প্রতি 
প্রভুর উপদেশ ছিল। বাকচরে প্রত্যেক গৃহীকে শ্রীকৃষ্ণের 
চিত্রপট, গাভী ও নৌকা রাখিতে প্রভু উপদেশ দিতেন। 

নবদত্ত মহাশয় সেতার বাজাইতেন। একদিন প্রভূ কীর্তনে 
লুট ছড়াইরার সময় এ সেতারও লুট দেন। তাহাতে উহা! 
ভাঙ্গিয়া যায়। এ ঘটনার পর প্রভু তাহাকে মৃদঙ্গ দান করেন। 
খোল করতালই সংকীর্তনে একমাত্র উপযুক্ত যন্ত্র আর সব 


৬ বন্ধু-বার্তী 


রাজসিক বাদ্য বলিয়া প্রত ধঁ সব রাজরাজড়ার বাগ বাজাইতে 
প্রিয় নবকে নিষেধ করিয়া দেন। 

পরাণপুরে জন্মেজয় নামক একজন পরম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী 
ভক্ত ছিলেন। তাহার শরীর হইতে পবিত্র সুগন্ধ বাহির হইত । 
ইনি বৎসরে প্রথমে প্রস্তুত কোনদ্রব্য বা বনজাত ফলমূল শস্য 
প্রভুকে না দিয়া নিজে খাইতেন না। একদিন শ্রাবণ মাসে 
ভক্ত জম্মেজয় আউস ধান হইতে আতপ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ 
বত, ইক্ষুপাটালি ও আনাজি কল। মস্তকে লইয়া জলকাদ। ভাঙ্গিয়া! 
প্রভুর বাকচর অঙ্গনে আসেন। 

সেই সময় প্রভুর সেবাকীধ্য করিতেন প্রতাপ ভৌমিক 
মহাশয় ; এদিন পর পর ছুইবাঁর প্রভুর ভোগ দেওয়া হইয়া 
ছিল। প্রত কিঞ্ম্মাত্রও গ্রহণ করেন -নাই। তারপর ভক্ত 
জন্মেজয় কর্তৃক আনীত দ্রব্যাদি পাক করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তবৎসল প্রভু উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভুর কাছে 
ভোগ দিবার পর জন্মেজয় যুক্তকরে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে 
করিতে প্রভুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। কোনও নুতন 
দ্রব্য প্রভৃকে অগ্রভাগ না দিয়া; না খাওয়ার নিয়মঃ অনেক 
ভর্তেরই ছিল। ফরিদপুরে বালক ভক্ত বিধানী, প্রভু কোন 
দ্রব্য না খাইলে তাহা কিছুতেই খাইতেন না। 

শুদ্ধ নিরামিষ আহার ও অন্তান্য কঠোর নিয়মপালনে অসমর্থ 
তক্তগণকে কেবল হরিনাম ব্রতপালনে, প্রভু উপদেশ দিতেন। 
আর কিছু পার আর না পার, হরিনাম ছাড়িও না; ইহাই ছিল, 


বন্ধুর মুখ্য আদেশ । 


বন্ধু লীঙা-কণ। ৬৪ 


মিত্র গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বন্ধুকিশোর প্রসঙ্গজ্রষে 
একদিন বলিয়াছিলেন”_-“আমি তোদের যে সব নিয়ম বলেছি 
ও সব তোরা করতে পারবি না। যা করিস আমি দ্বণা' করব 
না। শুয়োর খেলেও আমি কোলে তুলে নেবো । কিন্ত 
হরিনাম ভূলিস্‌ না । হরিনাম করিস্, হরিনাম করিস।” 

চন্দ্রগুহ নামক একজন ছূর্দাস্ত ব্যক্তি একদিন পথে প্রভাতি 
টহল কীর্তনকারী ভক্ত কেদারকে নিজের বাসায় ভাকিয়! 
আনিয়া খড়ম দ্বার প্রহার করে। ইহাতে কেদারের রক্তপাত 
হয়। এই ঘটন! শুনিয়া প্রভু অপরাধী চন্দ্রের ভাবী হর্ধশার 
কথা উল্লেখ করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ভক্ত কেদারকে এ 
আঘাত সম্পর্কে সাস্তবনা দিয়া বলেন,--“কেদারের পাপ খণ্ডৰ 
হয়ে গেল” । ইহার পর চন্দ্রগুহ শক্র হস্তে নিদারুণ ভাৰে 
প্রন্থত হন এবং তাহার পরবর্তী জীবনকালে তিনি সংসারে 
শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ভক্তাপরাধের দণ্ড ভোগ করেন। 

বাকচর হইতে প্রভু আলোকদিয়া, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণকান্দা 
যাইতেন। কখনও কখনও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে 
যাইতেন। বাকচরে বড়দল, মধ্যদল ও ছোটদল কীর্তনীয়! 
ছিল। এই সব কীর্তন্দল নানাস্থানে প্রভুর সঙ্গে যাইতেন। 
শুনিয়াছি, একবার বাঁকচরে চবিবশ প্রহর কীর্তন প্রভু চৌদ্দটি 
দল আনাইয়াছিলেন এবং তাহাতে বছুসংখ্যক করতাল ও মৃদক্গ 
আনাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন । 

একদিন বাকচর আঙ্গিনায় বিখ্যাত কীত্রনীয়া শিবু স। 
কীর্তন করিতেছিলেন। কীর্তনকালে হঠাৎ ভিনি শ্রীরাধার 
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ভর্ববিরু্ধ আখর দেওয়ায় কীর্তনে রসভঙ্গ হয় । মন্দিরে থাকিয়া 
প্রভূ অত্যন্ত ব্যথিত হন ও মনোবেদনায় ছটফট করেন। সেই 
দিন রাত্রে কীর্তনান্তে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়। তখন “পাপ ধুয়ে 
গেল” বলিয়। গরু প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন । 

বাক্চরে প্রতাপ ভৌমিক, বৃন্দাবন দাস, রামদাস, ছুঃখিরাম 
ঘোষ, মোহিনী ভাছুড়ী, বাদল বিশ্বাস, নবদ্বীপ দাস প্রমুখ 
ভক্তগণ সময় সময় আসিতেন, থাকিতেন ও সেবার কার্য্যাদি 
করিতেন। গুরুবন্ধু তাহার্দিগকে হরিনাম-নিষ্ঠা ও কঠোরতা শিক্ষা 
দিতেন। প্রভূ অপূর্বব স্ুরতাল-লয়যুক্ত অপ্রাকৃত সংকীর্তন রচনা 
করিয়া ভক্তগণ দ্বার! পুনঃ পুনঃ গাওয়াইতেন। কোনও কোনও 
সময় তিনি মধুর শিষ ধ্বনি করিয়া সুর শিক্ষা দিতেন ও নিজে 
উত্তম খোল বাজাইয়৷ কীর্তনে আনন্দোল্লাস বর্ধন করিতেন। 

দীর্ঘবাহু চারিহস্তপপুরুষ প্রতুবন্ধুর তামার তার-যুক্ত অতি 
বৃহৎ “সীতানাথ” নামক খোল ছিলেন। প্রভু সহজেই তাহা 
ৰাজাইতেন। শুনিয়াছি, যে খোলে ভাল শব হইত না, সেই 
খোলই প্রভু বাজাইলে তাহা হইতে মধুর হইতে মধুরতম গুরু- 
গন্ভীর ধ্বনি উঠিত। কি অলৌকিক মাধুর্যই ফুটিয়া৷ উঠিত বন্ধুর 
মুদঙ্গ বাদনে। বহু মুনদঙ্গবাদক থাকিলেও, চৌদ্দ মাদল আদি 
বড় বড় নগর কীর্তন প্রভু সর্বাগ্রে নিজের কাধে সীতানাথ মুদঙ্গ 
র্লাখিতেন। পথ দেখার জন্য একটি চোখ ব্যতীত প্রায় সর্ববাঙ্গ 
প্রভুর বন্ত্রাবৃত থাকিত ; কখনো কখনো! বন্ত্রাবরণ খুলিয়া যাইত। 

তক্ত ক্ষুদিরামের মুখে শুনিয়াছি, প্রত্যুষে টহল কীর্ভন কালে, 
তিনি তাহার পশ্চাতে করতালনের তালে তালে মধুর মুদঙ্গধবনি 


বনু-লীলী-কণ। গুখ 
ুমিতেন, মনে হইত ট্টিক প্রভুর শ্রীহত্তের মৃদঙ্গ-বাদন ; কিছু 
পশ্চাতে তাকাইলে কিছুই দেখিতেন না। সময়ে ভক্ত প্রভুকে এই 
কথা নিবেদন করিলে, প্রভূ ঈষৎ হাসিয়া বলেন, “হরিনামের সহিত 
হরি থাকেন ।' 

লীলাময় বন্ধুহরি একদিন বাকচরে গরদের পরিধেয় ও উত্তরীয় 
দ্বারা রাজবেশ ধাবণ করিয়া ভক্তগণকে ঘরে ঘরে দর্শন দিয়া 
কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রত ছত্রধারী বৃন্দাবন দাস ও অন্যান্য 
ভক্ত পাত্রমিত্র লইয়া হরিনাম-ধ্বনি সহ বাকচর গ্রামে বাহির 
হইয়াছিলেন। প্রভু সেইদিন রাজনাথ দাস মহাশয়ের বাগান 
হইতে ন্বহস্তে কয়েকটি শশা ছিডিয়া লইলে কয়েকজন ভক্ত 
আনন্দকৌতুকে বলেন,_“প্রভূ, না বলে পরের দ্রব্য নিলে চুরি 
করা হয়।” প্রভু তহুত্তরে হাসিয়া বলেন-_“ঝা কিছু সব আমার, 
আমার জিনিষ আমি নেব, তাতে আবার দোষ কি?” ভক্তের 
প্রাণপ্রিয় বন্ধু এইভাবে ভক্তগণকে আপন করিয়া আনন্দসাগরে 
ভাসাইতেন। 

বাকচরে মহিমদাসজীর অঙ্গনে প্রভু একদিন উপস্থিত 
ভক্তগণকে হঠাৎ দড়ি দিয়া বাধিতে আরস্ভ করেন। ইহাতৈ 
সকলে বিশেষ কৌতুক অনুভব করেন। প্রভুর আদর্শে ভক্তগণ এঁ 
বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় বহুক্ষণ পরমপাবন তারকত্রঙ্ম হরেক নাম 
করিতে থাকেন। অতঃপর লীলাময় বন্ধু তাহাদের বন্ধন খুলিয়া 
দিয়। বলিলেন,--”আজ হতে তোদের ভববন্ধন মোচন হ'ল 1” 

বাকচরে কাবেরী নদীতে শ্রীনবন্ধীপ দান একদিন প্রভুর বাসন 
মার্জিতেছিলৈন; গমন সময় ভুিফশ্পে নদীর জল ও বৃক্ষাদিয 


৬৮ বন্ধু-বার্ডাঃ 
আলোড়ন হয়; কিন্তু ভক্ত লক্ষ্য করিয়া! দেখিলেন, প্রভুর 
অবস্থান মন্দির অনড়, নিষ্ষম্প অবস্থায় রহিয়াছে । 

১৩০২ সনে ভাদ্রমাসে প্রভূ প্রায়ই রাত্রিকালে কোদাই সা,. 
বিহারী কাহার, গোপাল সাহা! প্রমুখ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া; 
নৌকাকীর্ভনে বাহির হইতেন। নিজে খোল বাজাইতেন । রাত্রি 
চারিদণ্ড থাকিতে স্মানাদদি শেষ করিয়া প্রভূ মন্দিরে ফিরিতেন। 
কোন কোন দিন আসন্ন বুষ্টিতে ভক্তগণ শঙ্কিত হইলে প্রভু 
কৌতুক করিয়া বলিতেন, “ইন্দ্র রাজকার্ষে থাকেন। তিনি 
শুনবেন না। শচীমাতার দোহাই দেও, বৃষ্টি আসবে না। নৌকা? 
একপাশে রাখ ।” ভক্তগণ বিশ্মিত হইয়া দেখিতেন যে, প্রতুর, 
কৃপায় নদীর অপরপারে বৃষ্টি হইতেছে, অথচ যে দিকে নৌকায় 
কীর্তন হইতেছে, সে দিকে বৃষ্টি নাই। 

ভক্ত ক্ষুদিরামের কাছে শুনিয়াছি, একদিন অমাবস্ার রাত্রে 
তিনি নৌকায় প্রভুকে লইয়। রাজাপুরের শ্মশানঘাটে গিয়াছিলেন। 
তথায় শয়ান বন্ধুর অঙ্গজ্যোতিতে শ্বাশান আলোকিত হইয়াছিল । 
'বৈঠাখানি ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল বলিয়া ক্ষুদিরাম প্রভুকে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, আর নৌক! চালান যাইবে না| তখন প্রতু ক্ষুদিরামকে 
ভাঙ্গা বৈঠা ধরিয়া চোখ বুজিয়৷ বসিয়া থাকিতে বলেন। ভক্ত 
প্রভুর নির্দেশমত কার্য করার কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দেখেন,, 
বাকচরের ঘাটে নৌকা৷ আসিয়া লাগিয়াছে। ভবকর্ণধার বন্ধু 
থাকিতে পার হইবার ভাবন। কি? 

 বন্ধ্হরি প্রায় সর্ববদ। বন্ত্রাবৃত অবস্থায় থাকিতে ও তাহার, 
দিকে তাকাইতে ভক্তগণকে নিষেধ করিতেন। রামদাগলীর সুখে: 


নন্ু-ীলা-কণ। ৩৯ 
'শুনিয়াছি, একবার শেষরাত্রে প্রভুর স্নানকালে তাহার নিষেধ 
'থাকা সত্তেও তিনি হঠাৎ প্রভুর দিকে তাকাইয়াছিলেন। প্রভুর 
'অঙ্গজ্যোতি বিহ্যাতের ন্যায় তাহার চক্ষুতে পড়িতেই তিনি 
বাপ রে” বলিয়া চক্ষু আবৃত করেন ও অপ্রকৃতিষ্থ হইয়া 
-পড়েন। নিষেধ অমান্য করিয়! প্রতুকে দর্শন করায় প্রভু প্রিয়- 
ভক্তকে প্রকৃতিস্থ করিয়া মৃছ্মধুর ভৎসনা করেন। 

কোনো কোনো ভক্ত বলেন, রামদাসজী যমুনা ঘাটে ও 
কাবেরীঘাটে, ছুইস্থানেই ছইদিন প্রভুর এ দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন 
করেন ৭ 

প্রভুর ব্দরপুরে অবস্থানকালে একদিন রামদাসজী ভাবে 
'বিভোর হইয়া প্রভৃ-রচিত “এ শ্যামরায়” কীর্তনটি গাহিতেছিলেন। 
এ সময় বন্ধুহরি তথায় উপস্থিত বাকচরের ভক্ত ক্ষুদিরামকে 
চকিতের মত “শ্যাম” মৃ্ডিতে দর্শন দিয়াছিলেন। 

বাকচরে প্রতুবন্ধু একদিন “জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান 
রে» এই প্রভাতি কীর্তনটি রচনা করিয়া সেবক নবদ্বীপকে দেন। 
প্রভুর আদেশে তিনি গ্রাম ঘুরিয়া টহল দিয়! শ্রীঅঙ্গনৈ আসেন 
এবং প্রভুর ইঙ্গিতে উহা পুনঃ পুনঃ গাহিতে থাকেন। ক্রমে 
গ্রামবাসী ভক্তগণ যোগ দিয়! খোল করতালে বেল! দ্বিপ্রহর 
পর্যস্ত মহানন্দে এঁ প্রভাতি কীর্তন করেন। কে, বক্ষে, বাহুতে ও 
সস্তকে তুলসী মালায় ভূষিত বন্ধুম্নন্দর তখন মন্দির-বারান্দায় 
'বীরাসনে আসনম্থ হইয়া বসিয়।৷ ভক্তগণকে হূর্ণভ দর্শন দান করিয়া 
'আনন্দসাগরে ভাসাইতে থাকেন। প্রভুর আলোকচিত্র দৃষ্ট রা 
নালা প্রতুর কণ্ঠে তখন ছিল ন। শুনিয়াছি প্রভূ ভাহাপাঁড়ীয় 


৭০ বনধু'রার্ক) 
মন্তক সুগডনের দিন এ রুদ্রাক্ষ মালা ন'মাকে দান করেন 2 
হরিনামে মহাম্ুখী প্রভু চিরদিনই ভক্তগণকে নান দ্রব্য বিতরুণ, 
করেন। সেদিন শ্্রীনবদ্ধীপ একজোড়া ক্ষীরদ বন্ত্র ও জপমালট; 
উপহার পাইয়াছিলেন। জয় মহাউদ্ধারণ অনস্তানস্ত বন্ধুলীল! ৷ 


চেখা গ্রিল দেখা যার 


প্রভু মৌনী হইবার পূর্বের প্রভু-প্রদত্ত লুট পাইবার আশায়: 
গোয়ালচামট অঙ্গনে সময় সময় অনেক বালক ভক্ত আসিতেন । 
ধামবাসী কৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, প্রভূ বেড়ার, 
উপরের ফাক দিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, ফল, বস্ত্র প্রভৃতি 
বিবিধ দ্রব্য ফেলিয়া দিতেন, তখন লাহিডি-প্রমুখ বালকগণ যে 
যাহা পাইতেন, হাত পাতিয়া লইতেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও 
অনেকে আসিতেন ; তাহারা প্রভুর নিকট অর্থাদ্দি চাহিলে, প্রভু 
সময় সময় বেড়ার ফাঁক দিয়া সিকি, ছুয়ানি, আধুলি, টাক ইত্যাদি 
ফেলিয়া দিতেন, সকলে আনন্দে কুড়াইয়া লইতেন, হরিনাম. 
করিতেন। তবে প্রভুর দর্শন সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না। 

ধামবাসী প্রাচীন পূর্ণ সান্যাল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি- 
একদিন তাহার! দশবার জন বালক আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলে,, 
প্রভুবন্ধু কৌতুক করিয়া অবস্থান মন্দির হইতে বলিয়! উঠেন, 
“আমাকে খুঁজে বের করু।” 


বন্ধু 'লীল।-কণ। ৭১ 


প্রভুর আহ্বানে সাহস পাইয়া বালকগণ মন্দিরে: প্রবেশ 
করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া প্রভূকে খু'জিতে থাকেন। সমবেত 
অনুসন্ধানেও ক্ষুদ্র কুটারের কোনও স্থানে প্রভুকে পাওয়া গেল 
না। অতঃপর পরম বিস্মিত বালকগণ শ্রান্তক্লান্ত হইয়া যেই 
মন্দিরের বাহিরে আদিলেন, অমনি প্রভূ মন্দির হইতে বলিয়! 
উঠেন, “ওরে, আমি ত এই ঘরেই আছি।” অতঃপর চাদরে 
আবৃত অবস্থায় প্রভু ঠাহাদিগংক দর্শন দানে পরম পুলকিত 
করিয়াছিলেন। প্রভু সাধারণতঃ সেলাই কর! দেড়পাটা বড় 
চাদর গায় দিতেন, আবার অন্তপ্রকার গাত্রাবরণও ব্যবহার 
করিতেন। 

বন্ধুমুন্দর কৃপা করিয়৷ এইভাবে ধরা দিলে, তাকে ধরা যায়, 
দেখা দিলে দেখা যায়। 

পাবনায় প্রভু একসময় জয়নিতাইদেবকে জানান যে, 
তাহার নিকট আসিতে জয়নিতাইর অবারিত ছ্বার। ইহার পর 
একদিন জয়নিতাই প্রভুকে দরজা খুলিয়া দর্শন দান করিতে 
বলিলে, প্রভূ বলেন, “কাঠের ছুয়ার কি দুয়ার ?” বস্তুতঃ প্রত 
কপা করিয়া দর্শন দিলে, কোন পাধিব বন্তই তাহাকে ঢাকিয়! 
রাখিতে পারে না। 

পাবনায় আর একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রভু ভক্ত হবি রায়কে 
উপদেশ দিতেছিলেন। সেদিন জয়নিতাই প্রভুর কক্ষে প্রবেশ 
করিতে না পারায়, ক্রোধ ও অভিমানবশত; চলিয়া যান, আর 
প্রভুর কাছে আসিবেন না, স্থির করেন। কিন্তু পরদিবনেই 
প্রভুর অদৃষ্ঠ আকর্ষণে ব্যাকুলভাবে গ্রসুর কাছে উপস্থিত হইয়া 


৭২ হনতু-হার্থ। 
তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষম! প্রার্থনা করেন। বন্ধুৃহরি অভয় আশ্বাস 
দান করিয়া বলেন, “গতকল্য আপনার ষে ক্রোধ ও অভিম'ন 
ঘটিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ রাজসিক ও আংশিক তামসিক । তাহাতে 
হৃদয় ও মস্তিষ্ক অতিশয় জ্ালা-যন্ত্রণাময় হইয়া থাকে। 
জীপ্ীবজগোগীদের যে মান-অভিমান, তাহা সাত্বিক । তাহাতে 
হৃদয় ও মস্তিষ্ক শ্রীতল, পরম শান্তিময় ও পরমানন্দময় হইয়া 
খাকে।” 

প্রভূর প্রথম দর্শন দিনে জয়নিতাই, “আগে প্রতুর শ্রীচরণ না 
দেখিয়া কেন শ্রীমুখ দেখিলাম ; মনে মনে এইরূপ ভাবিতে 
থাকিলে, বন্ধুনুন্দর হাসিতে হাসিতে নিজের অভিন্ন গৌরম্বরূপ 
জানাইয়া, ভক্তের চিত্তের সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া বলেন, “যখন 
কোন ব্যক্তিকে দেখবেন, তখন তার পা দেখবেন, মুখ দেখবেন 
না। কারণ মুখে মায়া আছে, পায়ে মায়া নাই । 

একটু পরেই প্রভু আবার বলেন, “তাই ব'লে শ্রীশচীনন্দনের 
মুখ দেখবেন না, এমন কথা, বলছি না। সে মুখে মায়ার গন্ধ 
নাই 1” 

তখন নিতাইনিষ্ঠ জয়নিতাই পল্মাবতীনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে, প্রভু মহানন্দে বলেন, “সেই ছুই শ্রীমুখ এক, কিছুমাত্র 
ভেদ নাই ।” 

এই সঙ্গে হরিরায়ের প্রতি, “নিত্য যে ব্রজসম্বন্ধীয় বন্ত, 
তাহাতেই স্সেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা! করিতে হয়” এই 
বন্ধুবাণী আমাদের স্মরণীয় 

প্রভুবন্ধু এক সময় জয়নিতাইকে কলিকাতা হইতে ফরিদপুর 


বন্ধু লীলা-কণ। ৭৩ 


যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন। নৃতনস্থানে 
'বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে হরিনাম প্রচারে জয়মিতাই একক অসন্ুুবিধায় 
পড়িবেন মনে করিয়া চম্পটী মহাশয় তাহার সহিত যাইবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রভু বলিয়াছিলেন,-_ 

“যদি দয়াল নিতাইঠাদের কৃপা হয়, তবে যে সে একজনের 
দ্বারা! সকল কার্য সম্পন্ন হ'তে পারে ।” 

“আমি পিপীলিক৷ দ্বার বিশ্বত্রক্ষাণ্ড উদ্ধার করতে পারি ।” 

সে যাত্রা জয়নিতাই একক ফরিদপুর যাইয়া স্থানীয় ভক্তগণসহ 
হুরিনামে সহর মাতাইয়া! তুলিয়াছিলেন, হরিনামে অপূর্ব শক্তি 
'প্রকাশ হইয়ছিল । 

প্রভুর কৃপায় জয়নিতাই সপরিকর মহাপ্রভুর দর্শন পাইতেন। 
প্রভুবন্ধু ও বুড়োশিবের আশীর্বাদে জয়নিতাই গীতা, ভাগবত, 
আ্রীচ্তৈম্যচরিতামৃত আদি ভত্তিগ্রন্থ পাঠ, সভায় পরম উল্লাস 
'পাইতেন, শ্রোতৃবর্গও পরম শ্রদ্ধাভরে পাঠ শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসে 
আপ্লুত হইতেন। জয়নিতাইদেব কীর্তন ও পাঠকালে বন্ধুহরির 
সাক্ষাৎ সানিধ্য অনুভব করিতেন। 

জয্ননিতাই নৈহাটিতে রাজধি বনমালী রায়ের ভবনে 
শ্রীরাধাবিনোদজীর পার্থ সর্বপ্রথম প্রত্বন্থুর কৃপাদর্শন প্রাপ্ত হন। 
প্রভুর পাঠত্যাগের পর এক মাঘ মাসের এক মঙ্গলময় দিবসে 
তাহার এই পরম ভাগ্যোদয় হয়। বন্ধুহরির চিরকপাভাজন 
জয়নিতাই ইহার পূর্বব হইতেই দয়াল নিতাইটাদের প্রেমে বিভোর 
হুইয়া “জয় নিতাই" নামে আবিষ্ট থাকিতেন। তিনি ব্রজ-বিদেহী 
সম্তদাস মহারাজের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং এম. এ পর্যস্ত 
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পাঠ করেন। তিনি সংসারী অবস্থায় কয়েক বংসর শিলং 
হাইস্কুলে হেড মাষ্টারী করেন, অতঃপর প্রতুবন্ধুর অশেষ কৃপাকর্ষণে 
ত্যাগী হইয়া ভক্তিশান্ত্র ও নিতাই বন্ধুহরিনাম প্রচারণে 
ব্রতী হন। 

কলিকাতা রামবাগানে প্রতুর স্থিতিকালে এক সময় শ্রীহরিদাস 
মোহস্ত প্রভুর আদেশমত গঙ্গান্নান করিয়া প্রভুর সেবার জন্য স্বতনত্ 
বস্ত্রে ছাকিয়া কলসী ভরিয়া গঙ্গাজল আনিতেন। এইরূপ 
সেবাকালে একদিন ফরিদপুরস্থ পরিবারবর্গের নিকট যাইবার জন্তু 
শ্রীহরিদাসের মানসে ইচ্ছ। হইলে, অন্তর্যামী প্রভু ভক্তের আন! 
গঙ্গাজলে, পোকা! আছে, রূহস্ত করিয়া বলেন এবং সেইদিনই 
পাথেয় ও বস্ত্রাদি দ্রব্য কিনিবার খরচ দিয়া ভক্তবরকে ফরিদপুর 
পাঠাইয়া দেন। গৃহে আসিয়া হরিদাস পরদিন উষায় পদ্মায় 
স্নানের পর কলসীতে জল ভরিয়া, আত্মদোষে প্রভূ-সেবায় বঞ্চিত 
হইয়াছেন মনে করিয়া বন্ধু-স্যরণে কাদিতে থাকেন। প্রত তখন 
কলিকাতায়। এমতাবস্থায় বিরহার্থথ ভক্ত অকন্মাৎ মধুর হরিদাস ! 
হরিদাস আহ্বান শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখেন প্রভুবন্ধু স্বয়ং 
পল্মাতীরে উপস্থিত, হস্তপদ্মাঞ্জলি মেলিয়া তিনি ভক্তের নিকট 
পানীয় জল চাহিতেছেন। বন্ধুর সেবার্থ আকুল ভক্ত বন্ধুর 
পল্মকরপুটে জল ঢালিয়! দিলে, তিনি তাহা তৃষ্ণার্তের ম্যায় পান 
করিয়া তম্মুহূর্তেই অন্তহিত হইলেন ভক্ত প্রত্যক্ষ করিলেন, 
ভক্তের প্রভু ভক্তের জন্য সর্বদাই সর্বত্র দেখা দিয়া থাকেন । 
প্রাণের একান্ত আগ্রহেই তাকে দেখা যায়। জয় জগদ্বন্ধু হরি । 


বিভিন্ন ভত্গাক কৃপা । তীর্ভর সম্প্রদায় গঠন । 
জাতযভিমান দ্ুরীকরণ | অস্প-শাতা নিবারণ । 


সংকীর্তন দল-সধূহ গঠনের পর প্রতু 'ব্রাহ্মণকান্দনা' ও বাকচর' 
হইতে বহুবার সাত সম্প্রদায় সহ বিরাট চৌদ্দমাদল নগরকীর্ভন, 
বাহির করিতেন। কোন্‌ দল কি গাহিবে, কাহার পর কে চলিবে» 
কে নাচিবে, কে কে আগে গাহিবে ইত্যাদি সমস্ত সুব্যবস্থা ও 
সুশৃঙ্খল! তিনি নিজেই করিয়া দিতেন। 
ব্রাহ্মণকান্দা ও বাকচরধাম হইতে প্রতৃবন্থু অনেকবার সাত- 
সম্প্রদায়ে চৌদ্দমাদল নগর কীর্তন ব্বয়ং পরিচালনা করিয়াছেন । 
তম্মধ্যে একবার প্রভুলিখিত নিম্নোক্ত সাতটি সংকীর্তন, সাত 
সম্প্রদায়ে, নগর কীর্তনে মহানন্দে আট ঘণ্টাকাল (সকাল ৮টঃ, 
হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত ) গান করেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিজ. 
এ সংকীর্তন সাতটির প্রারস্ত নিম্নলিখিত রূপ £ 
(১) ভজ রাধেকৃ্ গোবিন্দ গোপাল । 
যদি এড়াবিরে মায়া জাল॥ 
(২) আয় পারে আয় ( পাঠাস্তরে “ভাই দিন যায়?) 
দয়াল নিতাই ডাকে সকলে হরিবলে আয় রে ॥ 


(৩) আহা এ নিতাই চাদ নাটিছে। 
নয়নে বারি ধারা ঝরিছে ॥ 
(8) জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে । 
(৫) নিতাই নিতাই নিতাই বলে ডাকরে পামর মন, 
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(৬) আহা! এ সুদক্গ বাঁজিছে। 

'কি রঙে শ্রীগৌরাঙ্গ নাচিছে ॥ 
€৭) ন্ুরধুনী তীরে এ বাজল রে মাদল। 
নিত্যানন্দ নাচে, আর বলে হরিবল॥ 

বিশেষ বিশেষ নগরকীর্তনে রামবাগানের ডোমভক্তগণ, 
ননবদ্ীপেন্প শিতিকণ্ঠ মহাশয় আদি ্রাহ্মণকান্দায় প্রভুর আহ্বানে 
আসিতেন। প্রভুর আদেশে রামদাসজী বুনা ও ডোম ভক্তগণকে 
প্রভুর রচিত কীর্তন শিক্ষা দিতেন। ডোমভক্তগণ মোহস্ত ভক্তদের 
নিকট হৃদঙ্গবাদন ও করতালন শিখিতেন। প্রভু নিজেও সময় 
সময় মৃদ্গ বাজাইয়া ও শিস্ধ্বনি দিয়া কীর্তনে শিক্ষা দিতেন। 

সর্বজনে প্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব হইত। সাক্ষাৎ 
-বন্ধুহরির সম্মুখে বহু অপূর্বব শক্তির বিকাশ হইত। কীর্তনে 
অনেকের উত্তম সাত্বিক ভাবদশাদি হইত, বৃক্ষা্দি পর্য্যন্ত হুলিত ও 
নত হইত। পায়ের নীচে ইট্‌পাটকেলও যেন নাচিত। 

বাকচরে নিতাই, কান্তিক, শশধর, মতি, কোধা, বিহারী, 
'হহুরিচরণ আদি লহ ছোটদল ও মিত্র গোপাল, নব দত্ত, দাস মহিম, 
অদন সাহা, নেচু সাহা, চন্দ্র, মহীন্দ্র, রামচরণ, যজ্েশ্বর, প্রহ্লাদ 
আদিকে লইয়া-_বড়দল পূর্বেই গঠিত হইয়াছিল । বাৎসরিক 
“চৌদ্দমাদল ছাড়া! নিত্য টহল কীর্তন, নগর কীর্তন, নিশা কীর্তন 
অবশ্ঠাই হইত। প্রন্থুবন্থু কোন কোন দিন কীন্তনের সঙ্গে বাহির 
বহুইতেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় চলিতেন, কেবলমাত্র পথ 
দেখিবার জন্ত একটিমাত্র চক্ষু খোল! থাকিত। বন্ধুনুন্দর যে দিন 
স্বীর্তনে ঝাছির হুইতেন, সে দ্রিন সে সংবাদ মুহূর্তমধ্যে চারিদিকে 


বন্ধু-লীলাকণ। ণখ, 


ছড়াইয়া পড়িত। প্রভূকে দর্শনের জন্য গ্রাম সহর ভাঙ্গিয়া, 
সর্ধশ্রেণীর নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে ছুটিয়া: 
আসিতেন। পথের ছুই পার্খব লোকে লোকারণঢ হইত । প্রভৃকে 
সকলে কত ভালবাসে, তাহা তাহাদের আকুল দৃষ্টি হইতে বোঝা: 
যাইত। যে ছুটিয়া আসিত, সে আর ফিরিয়া ঘরে ষাইতে চাহিত: 
না। যতদুর দৃষ্টি যায় তাকাইয়া থাঁকিত। কেহ কেহ সঙ্গে 
সঙ্গেই চলিত। 


ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধুচজ্জ ফরিদপুরের বুন! তক্তগণের উদ্ধার সাধন 
ও আশ্রয় বিধান করেন। খুষ্টীয় পাদ্রিগণ ইহাদিগকে খৃষটধর্টে 
দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রভুর জন্য তাহাদের" 
উদ্যম ব্যর্থ হয়। প্রভুর অপূর্ব কৃপাশক্তিতে ইহাদের উচ্চ্ত্ঘল 
কদাচারাদি দোষ শোধিত হয়। কৌলপন্থী রজনী বাগদী 
(পাশা) ছিলেন এ দলের নেতা। তাহার অনেক . অন্ভুত 
ক্ষমতা ছিল। প্রতুবন্ধু তাহার অপূর্বব পরিবর্তন সাধন করিয়া 
“হরিদাস মহাস্ত” নামে অভিহিত করেন । 


পতিতপাবন বন্ধুহরি হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, তুমি বুনা 
নও, কাশ্পগোত্র ।” পরে সব বন্ধুভক্তকেই প্রভু 'অচ্যুত গোত্র 
বলেন। হরিদাসের হাতের ছুই আঙ্গুলে ও পায়ের ছুই আঙ্গুলে. 
গলিতকুষ্ঠ ছিল, উহাতে নেক্ড়া জড়াইয়া রাখিতেন, বড় কষ্ট. 
পাইতেন। প্রতুধন্ধু বহু ভক্ত সমক্ষে তাহাকে এক জোড়া, 
ক্যানভ্যাসের কোমল বুটঙ্ভুতা দান করেন এবং উহা! পরিধান 
করিয়াই হরিনাম কীর্তন করিতে আদেশ করেন। িহ্থাতে, 
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এতোমার দোষ হইবে না' প্রভূর এই অভয় বাণী পাইয়৷ দৈস্ত-ভূষণ 
হরিদাস পাঞ্ছকা পরিহিত অবস্থায় কীর্তন করিতেন। প্রভুর 
কৃপায় কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। 
করুণাসাপর প্রভূ তাহাকে বলেন, “আমার সান্নিধ্যে আসায় তোমার 
দেহ চিন্ময় হইয়াছে । তুমি মায়ামুক্ত হইয়াছ।” 

হরিদাস মহান্তের কীর্তনের দল “মোহাস্ত সম্প্রদায়” নামে 
বিখ্যাত হয়। মৃদক্গ বাদন ও হরিনাম কীর্তনে এই সম্প্রদায় 
অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেন। বড় ছোট, ছুই দলে সত্তর আশি- 
জন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া ছিলেন। মাধব, উমেশ, পূর্ণ, রাম, 
মহিম, হরি, নিবারণ, মতি, জানকী, দলুঃ গৌরদাস, শ্ীমন্ত 
প্রভৃতি ছিলেন বড়দলে। রাজকুমার, মনে'মোহন, সতীশ 
€ সত্য ), দামোদর, বাসুদেব প্রভৃতি ছিলেন ছোটদলে ; সকলেই 
প্রভুর কৃপায় উত্তম অধিকারী হইয়াছিলেন। 

হরিদাস মহান্তকে প্রভু শিক্ষা ও উপদেশ দ্বার। গঠন করিয়া 
অজি অপুর্ব নধজীবন দান করিয়াছিলেন। হরিদাসের কঠোর 
্রহ্মচর্ষয ও হবিষ্যান্ন গ্রহণাদি কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা দেখিয়! ব্রাহ্মণ- 
জাতীয় ভক্তগণও তৎংপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহার হস্তপক নিবেদিত ভগবং-প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া দেহের 
পাপ নষ্ট করিতে ব্রাহ্মণজাতীয় ভক্তকে প্রত্বন্ধু উপদেশ দিতেন। 
এ উপদেশ যথাবথ পালিতও হইত। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন 
আন্দোলনের বনু পূর্বেই প্রভু বুনা ডোমদের উচ্চবর্ণ সমাদরে 
সম্মানিত করেন। 

প্রভুর কৃপায় মোহান্ত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে প্রভুর রচিত নাম 
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ও পদ্-কীর্তনের আদর দেশের সর্বত্রই হইয়াছিল। প্রভূ 
কর্তৃক, এই হীন জাতিকে হরিনাম-দানে উদ্ধার কার্য্যের কথা, 
ততৎকালে সকলের মুখে শুনা যাইত। সমগ্র বুনা জাতির এই 
অভাবনীয় পরিবর্তন-বার্ত! তৎকালীন আবগারী ও অন্যান্য 
সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছিল। বন্ধুলীলায় বন্ধুর অমোঘ 
কপাশক্তিতে হীন পতিতের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা দেখিয়া ব্রাহ্মণেও 
নিজেকে ধিককার করিত। হরিনামে প্রভু বুনা ডোমদের সংস্কৃত 
করে ব্রাহ্মণেরও পৃজ্য করেন । 

তৎকালে ঢাকায় ও ফরিদপুরে রমেশ বাবুর নেতৃত্বে ত্রহ্ষচর্য্য 
ও হরিনাম প্রচারণে ছাত্রদল গঠিত হইয়াছিল । হরিপুরুষ 
জগদন্ধুর বার্তাও তখন প্রচারিত হইত। জনসমাজে প্রচারিত 
“ঢাকা হরিনামের ক্যাপিটাল" এই বন্ধুবাণী সম্পর্কে কেহ কেহ মনে 
করেন, তৎকালে রাজধানী ঢাকায় বু ভক্তের গতায়াত ও বনু 
স্থানে প্রায় প্রত্যহ কীন্তন ভাগবতাদি পাঠ হইত, 'এই জন্ত প্রত 
এ কথা বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন ঢাকা 
হরিনামের একটি প্রধান কেন্দ্র হইবে, সেইজন্তই এই ভবিষৎ 
উত্তি'। 

প্রভূ হরিনামে মান-অভিমান, জাতি-বর্ণবিদছ্বেষ, হিংসাদি 
নষ্ট করাইয়া, অস্পৃশ্ঠত৷ নিবারণ করাইয়া আম্মেচ্ছ-চগ্ডাল-বিপ্র, 
সকলের একত্র সম্মিলনের মহান্‌ আদর্শ স্থাপন করেন। 

একবার নবন্বীপ হরিসভায় বাকচরের ভক্তগণ যখন প্রসাদ 
পাইতেছিলেন, তখন মোহাস্ত তক্তগণের' কেহ কেহ পানীয় জল 
আনার জন্য এ স্থান দিয়া গমন করায়, বাকচরের ভগ্তগণ 


৮০ বন্ধুর্তবা 
“জাতি গেল” বলিয়৷ আহার বন্ধ করিয়া উঠিয়৷ যান। ইহাতে 
ছুই দলে বাদানুবাদ ও সাময়িক মনোমালিন্য হয়। | 

এই ঘটনা শুনিয়া প্রভুবন্ধু মন্াহত হন। পরদিন যথাযথ 
বিচারকের বেশ পরিয়া তিনি বিচারাসনে বসিয়া বিচার করেন। 
“ভক্তের মধ্যে জাতিবুদ্ধি করায়, অপরাধ হইয়াছে,” এই রায়: 
দিয়া তাহার শাস্তিম্বূপ স্বয়ং ছুই দিন উপবাস করেন। ইহাতে 
ভক্তগণ অন্তপ্ত হইয়া অশ্রুবর্ণ করেন। তাহারা ভবিষ্যতে 
আর কখনও প্রসাদ-প্রাপ্তিকালে জাতিবুদ্ধি করেন নাই। 
হরিভক্ত এক জাতি। অবশ্য, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সামাজিক 
বিচারে প্রভূ কিছু বলিতেন না। প্রসাদ ব্যতীত অন্যত্র 
অল্নগ্রহণে জাতি বিচার ছিল। 

পাবনায় চম্পা মহাশয় বুড়োশিবের আদেশে একদিন ভক্ত- 
বঙ্কু মণ্ডলের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষ্যাপা শিব, চম্পটা 
মহাশয়কে বাজারে লইয়া গিয়া “বামুনের ছাওয়াল, চাড়ালের 
বাড়ী ভাত খায়” এই কথা প্রচার করিয়া তাহার জাত্যভিমান 
দূর করেন। 

“পাবনার” ভক্তগণ ও বুড়োশিব, চম্পটা মহাশয়, জয়- 
নিতাই, ভারতী মহাশয়-প্রমুখ বন্ধুপ্রিয়গণ পাবনায় হরিনামের 
প্লাবন আনেন। 

প্রতুবন্ধুর অশেষ কপাভাজন প্রতুর শিক্ষায় কঠোর ব্রহ্মচারী 
ও ত্যাগী, অতি আদরের “শারিকা', বন্ধুদাস 'রামদাস+-কর্তৃক 
বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় জেলায় হরিনাম প্রচারণ-বার্ভ। এ দেশে 
সর্বজনবিদিত। 
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কলিকাতা “রামবাগানের” ডোমজাতীয় ভক্তদিগকেও বন্ধু- 
হরি স্বীয় দিব্যশক্তিতে পরিবর্তিত ও সংস্কৃত করিয় উত্তম খোল- 
বাদক ও কীর্তনের অধিকারী করেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এ ভক্ত- 
দিগকে দেখিলে ব্রজজন বলিয়া মনে হয়। বন্ধু কাপড়ের থলিতে 
সিকি, ছুয়ানি, আধুলি, টাকা ভরিয়া রামবাগানে হরিসংকীন্ততনে 
লুট দেওয়াইতেন। এ সব কাধ্যের ভার অনেক সময় চম্পটা 
মহাশয়ের উপর থাকিত। চম্পটী মহাশয় বারবনিতাদের পল্লী 
দিয়াও উচ্চ “হরি-হরিবোল” ধ্বনি দিয়া বেড়াইতেন ও প্রভুর 
আদেশে কলিকাতা সহরে প্রত্যহ টহল কীর্তন করিতেন । 

রামবাগানে দয়াল তিনকড়ি, মৃদক্গবিৎ হিত হরিদাস, হীরু, 
মহেন্দ্র, মহীন্দ্র, ভূষণ, যজ্ঞেশ্বর, নটবর, পীতাম্বর বাবাজী, দীনু, 
রজনী, সদয় রাণা, ভূতনাথ, অহীল্্, ভীম, নারায়ণ, গোপী, শশী” 
কালাচাদ আদি ভক্তগণ প্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন ছিলেন। 
রামবাগানের বালক বালিকা ও মাতৃগণ সকলেই ভক্তিধনের 
অধিকারী হন। কলিকাতায় প্লেগ মহামারী নিবারণে যে বিরাট 
নগরকীর্তনের আয়োজন হয়, তাহাতে শ্ত্রীপ্্ীপ্রভুর অলৌকিক 
মহাউদ্ধারণ শক্তির বিকাশ হয় এবং রামবাগানের সংকীর্তন দলই 
সকলের অগ্রগণ্য ও পৃজ্য হইয়াছিল। প্রতুর অসীম প্রেম-করুণা 
এরূপভাবে জগতে ছড়াইয়। পড়ে। জগাই মাধাই ছিলেন ধনী 
ব্রাহ্মণসন্তান, নবদবীপের কোতয়াল, ( এস. পি. 7, উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারী ;» তবে কদাচার, হরিনামবিমুখ । তাই তাদের উদ্ধার 
করিয়া মিতাই-গৌরাঙ্গসুন্দর হইলেন পতিতপাবন। আর এবার 
সমাজে পতিত, দ্বৃণাপ্রাপ্ত, দরিদ্র, অনাদৃত, কদাচারী বুনা ও 

৫ 
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ডোমদের হরিনাম দিয়া, জল-চল করিয়া অপুর্ব প্রেমভক্তি দান 
করিয়া, উদ্ধার করিয়া অভিন্ন নিতাই গৌর স্বরূপ বন্ধুসুন্দর, 
হইলেন মহাঁপতিতপাবন মহাউদ্ধারণ। 

প্রভুর মৌনের পূর্বের ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রমোহন সিংহ, রমেশবাবু 
ও স্ুরেশবাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দা যাইয়া প্রভুবন্ধুর অবস্থান মন্দিরের 
সামনে প্রাঙ্গণে মাটিতে বসিয়া প্রভূর উদ্দেশ্ঠে ভূমিলগ্ন মস্তকে 
প্রণাম করেন। দরজার ফাক দিয়া প্রভুর লেখা ছখানি কাগজ 
জেল! শাসক পান। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত কর! হইল £ 

“যতীন বাবুজী” জেলার রাজা করত, সাধু মস্ত, অকৈতব |” 
অন্যায়ের ন্যায় বিচার করুন। হরিনামের পথ আবিষ্কার করুন। 
“**আমি ক্ষণে জন্মেছি । কারো আত্মজ নহি। অযোনিসম্ভব । 
ভট্ট সন্তান, ভট্টাচার্য। জ্যোতিষী গণনায় স্থির সিদ্ধান্ত। প্রলয়- 
দমন মহাউদ্ধারণ কার্য। ইতি।-..” 


প্রভুর “পদাতিক সান)” 


ংলা ১৩০৩/৪ সন হইতে ফরিদপুরে ছাত্র বালকগণের 
অপূর্বব সম্মিলন হয়। পরম্পর অচ্ছেদ্য, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য 
আবদ্ধ সুরেশ, দেবেন, সুরেন, অক্ষয়, বিধু, লোকনাথ, নকুলেশ্বর, 
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উপেন, অমৃত প্রমুখ বালকগণ প্রত্বন্থুর পরম অনুগত হইয়া 
'উঠেন। প্রতুবন্থু ইহাদিগকে “পদাতিক সৈন্য” বলিতেন 
উত্তরকালে ইহাদের মধ্যে অনেকে এম্‌. এ বি. এল্‌, পাশ করিয়া 
-সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। 

প্রভুর পরম কৃপায় ও অতুলনীয় শিক্ষায় তাহারা বৈরাগ্য, 
ব্রহ্মচধ্য, অধ্যয়ন, বিদ্যোন্নতি, হরিনামনিষ্ঠা, নিত্য কীর্তনাদি 
দ্বারা তাহাদের উচ্ছঙ্খল অসংযত জীবনকে শান্তিময় ও আনন্দময় 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের পরমবান্ধব ও পরিচালক 
রমেশচন্দ্র অনেকদিন পূর্বেই প্রভুর শরণ লইয়াছিলেন। তিনি 
ঢাকা, বাকচর, পাবনা, নবদ্বীপ, কলিকাতা, আলামবাজার, 
হুগলী ইত্যাদি স্থানে মাঝে মাঝে প্রতৃর সঙ্গে থাকিয়া তাহার 
'সেবাকার্ধ্য করিয়াছেন । 

সাক্ষাৎ প্রভুর সঙ্গলাভে পরম ভাগ্যবান্‌ এই ভক্তদের দৈন্থয 
ও আত্তি আমাদের শিক্ষণীয় । ইং ২৯১০।১৯২০ তারিখে ত্যাগী 
বন্ধুসেবক বেশধারী আমাকে দেখিয়া বন্ধুর পরম প্রিয় শ্রীদেবেন্দ 
গুপ্ত ( নেপোলিয়ন ) ভাবাবেগে বলিতে থাকেন, “তোর! যদি 
আপন হম্‌, 'তোদের মত করে নে। তোদের দেখা না পাওয়াই 
'ভাল। কি যে আকর্ষণ বুঝি না 1” তিনি ন্মেহবশতঃ আমাকে 
মাষ্টার মহেন্দ্র বলিতেন। 

প্রতুবন্ধু সময় সময় প্রিয় বালক ভক্তগণকে কঠিন কাজের 
চাপ দিতেন ও নানা দ্রব্যাদি আনিতে বলিতেন। তাহার 
আদেশমত সমস্ত দ্রব্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকিত না বলিয়! বালকথণ: 
চিন্তিত হইলে, বন্ধু সাস্কবন। দিয়া বলিতেন।-_- 


৮৪ বন্ধু বার্তা: 


“আমি পূর্ণ, পর্ণ মাত্রায় কাজের চাপ দেবো । তোরা যাঁ 
পারিস্‌ তা করিস্। না পারিস আমায় বলিস্‌্।” “তোযাদের 
মঙ্গলের জন্ক বলে থাকি 1 “আমি যা চাই, তা একালে দিও 
আমি যা চাই, ত৷ দ্বিকালে দিও, আমি যা চাই তা ত্রিকালে দিও । 
না দিতে পারলেও হুঃখ করো! না|” 

আঙ্গিনায় শ্রীগোগীকৃষ্ণের সেবাধিকারকালে কয়েকদিন বালক 
ভক্তগণ-প্রদত্ত গব্যদ্বৃত মিশ্রিত সিদ্ধপক্ক আতপান্নের মালসাভোগ 
দ্বারা বন্ধুর মধুর স্মরণীয় সেবা হইয়াছিল 1 ১৩০৮ সনে প্রভুর 
মহাভাবোল্সাদ দশাতেও এই ব্রহ্মচারী ভক্তগণ সপ্তাহকাল প্রভু 
বন্ধু-সুন্দরের সেবাভাগ্য পাইয়া মানবজন্ম সার্থক করেন। 


সর্বদ্রষ্টা ভত্তত্রাতা প্রভু 


কতিপয় বালক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়৷ হরিনাম-প্রিয় প্রভু 
লিখেন “শ্রীশ্রীবাবুগণ ! তোমরা কীর্তন ভিন্ন কোনও ব্রত বা 
নিয়ম করিও না। চিরদিনই টহল ও নগর কীর্তন, সর্বদাই 
করিও ।৮ 

প্রভ্বন্ধু তাহার অনুগতদের কল্যাণার্থ সর্বদাই চিন্তিত 
থাকিতেন। “তোরা আমায় স্মরণ করিস আর নাস্ই কারিস, 
আমি তোদিগকে ম্মরণ করে নিত্য চিরকাল রক্ষা করব।” 
“চিরগুর রইলাম” “ভয় কি, আমি আছি” ইত্যাদি বন্ধুবাক্যে 
ভক্তবাৎসল্য সুপরিক্ফুট । 


-বন্ধু-লীলা-কণ। ৮৫ 


রমেশবাবুকে তাহার অভিভাবকগণ সংসারে বদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিলে প্রভূ তাহাদিগকে লিখিয়াছিলেন-- “আপনার! রমেশের 
জন্য আট যোজন দেখিলে, আমাকে সেখানে কোটি যোজন 
দেখিতে হয়। কারণ, রমেশ তাহার গুরু ও যুগলকিশোর ভিন্ন 
আর কিছুই জানে না। আপনাদের উপর রমেশের যে সব মায়া» 
মমতা ও ভালবাসা ছিল, সে সবই এখন তাহার গুরুর উপর 
পড়িয়াছে, ইহা জানিবেন। - রমেশ ব্রজের ভক্ত ।""যুগল- 
কিশোর ধাহাদের সব্বস্ব, তাহাদের চিত্তে কোন বাসনা কামনা 
থাকে না। কোনপ্রকার ক্ষোভ গ্লানিও থাকে না। এমন কি 
তাহারা মুক্তি পর্যন্ত ইচ্ছা করেন না। কিন্তু মুক্তি তাহাদের জন্য 
প্রস্তুত থাকেন । ধন্ম ও সংকর্ষণ সর্বদাই ই'হাদের সঙ্গে থাকেন। 
রমেশ সংসারী হইবে না, সংসারী হইলে সে অধিক দিন 
বাচিবে না ।” 

এই প্রকার পত্র দিয় ও শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রভু রমেশ- 
বাবুকে রক্ষা ও চিরত্যাগী করিয়াছিলেন। রমেশবাবু এক, এ, 
পাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি মাষ্টার ও প্রফেসর 
হইবেন বলিয়া প্রভূ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। উত্তরকালে 
প্রভুর বাক্যান্থুসারে রমেশবাবু আলবার্ট কলেজের ইতিহাসের 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। প্রভুর শিক্ষায় তিনি অনর্গল সহজ সরল 
ভাবে শুদ্ধ ইংরেজী কথা বলিতে পারিতেন। 

রমেশবাবুর দাদা! জ্যোতিষবাবু পনর টাকা বেতনে সামান্য 
চাকুরী করিতেন। প্রত্বন্ধু তাহাকে “হাকিম হইবেন” বলিয়া 
ছিলেন। বলাবাহুল্য জ্যোভিষবাবু উত্তরকালে ডিপুটি য্যাজিষ্ট্রে 


৮৬ বন্ধু-বার্ড) 
হইয়া প্রভূ ফে অবিতথবাক্‌ ও বাকৃসিদ্ধপুরুঘ এইরূপ বিশ্বাস: 
করিয়াছিলেন । 

ভক্তগণ পীড়িত হইলে প্রতুবন্ধু মহাব্যস্ত হইয়৷ পড়িতেন। 
বাকচরে গোপাল মিত্র মহাশয় একবার নিউমোনিয়া রোগে' 
আক্রান্ত হইলে, প্রভূ নিজে খবর দিয়া ফরিদপুর হইতে শ্রীধর 
ভাক্তারকে আনাইয়াছিলেন। অব্গ্য, ডাক্তার আসিবার পূর্বেই 
রোগী ভাল. হইতে থাকেন এবং প্রভুর ব্যবস্থায় নীরোগ হন। 

একবার ভক্ত মোহিনী ভাছুড়ী পুনঃ পুনঃ ভেদ-বমন করিয়া 
মুমুষুপ্রায় হইলে প্রভু তাহাকে প্রাতঃস্থান করিতে বলেন, 
সবরীকলা ও ত্েতুলগোলা পথ্যের ব্যবস্থ' করিয়া রোগমুক্ত 
করেন। 

একবার বালকভক্ত নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বন্ধুপ্রিয় ছোটবাবু)' 
মৃত্যুশয্যায় আছেন। চিকিৎসকেরা তাহাকে বাচাইবার আশা ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন হঠাৎ বসুসুন্দর ঢাকা হইতে 
ফরিদপুরে আসেন । “বন্ধু এসেছেন” এই কথা মুমূযু' রোগীর 
কর্ণে প্রবেশ করিতেই তাহার জীবনী-শক্তি ফিরিয়া আসে। 
অতঃপর প্রভুর ব্যবস্থামত শুশ্রা! করায় রোগী সহজেই নবজীবন 
লাভ করেন। 

একটি বালকভক্তকে প্রভূ “সোয়া তিন হাত” বলিয়া 
ডাকিতেন। উক্ত ভক্ত তাহার জীবনে সংঘটিত একটি গুপ্ত পাপ- 
ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া 
থাফিতেন। অন্তর্ধ্যামী প্রভু তাহাকে সাস্তবন! দিবার. জন্য একখণ্ড: 
কাগজে একদিন, লিখিয়া দেন, 


বন্ধু লীলা-কণ। ৯৭ 


“তামসী নিশার সেই ছৃঃখস্থৃতি সুযুণ্তির ধাধা মাত্র ॥ মিথ্যা ॥ 
ইষ্টবাক্য মিথ্যা নয় ॥» 

ইহাতেও শান্ত না হইয়। এ বালক অপর একদিন অন্ুতাপে 
অধীর হইয়া আত্মহত্যার জন্য সচেষ্ট হন। সর্ববদ্রষ্টা প্রভূ অনেক 
দূর হইতেই তাহ! জানিতে পারেন। প্রেমময় বন্ধু প্রভু অস্থির 
হইয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া অপর একটি বালকদ্বারা 
তাহার নিকট উহা! পাঠাইয়া! দেন। সঙ্গীর। মিলিয়। উক্ত বালককে 
প্রভুর নিকটে লইয়া আসেন। প্রভূ পাপকে ঘ্বণা করেন, পাগীকে 
ঘ্বণ! করেন না । তিনি দূরে থাকিয়াও ভক্তের জন্য কত ব্যাকুল, 
ইহা অনুভব করিয়া ভক্ত বালকটি কাদিয়। আকুল হন। তাহার 
জীবনও তদবধি নৃতন ছন্দে গড়িয়া! উঠে। 

পদাতিক সৈন্যমধ্যে ফরিদপুর ছুলালী গ্রামের দেবেন গপ্ত 
ছিলেন। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীমহেন্্রপ্ত 
( এম্‌ এ) র পিতা, ইনি উত্তর জীবনে সং সাহিত্যিক, লেখক ও 
উকিল হইয়াছিলেন। প্রভূ তাহাকে “নেপোলিয়ন” বলিতেন। 
নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে একদিন রাত্রে পথে তাহাকে গোক্ষুর 
সাপে দংশন করে। তিনি তখন “বন্ধু বন্ধু” বলিয়া ক্ষত স্থানে ধূলি 
ঘর্ষণ করেন। আর কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এ ঘটনার পূর্বেই 
সর্বদর্শী প্রভু একখানি পত্রযোগে তাহাকে জানাইয়াছিলেন-__- 

“সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়, 

প্রভৃূপদে যদি মতি বয়।? 
সর্পদংশনের দিনই প্রিয়ভক্ত প্রভুর এই পত্র পান। 
সুরেশচন্দ্, অক্ষয়কুমার আদি কয়েকটি বালকভক্ত একদিন 


৮৮ বন্ধু-বার্ত! 
দিবাভাগে বন্ধুকে দর্শন করিবার জন্য মাঠ পার হইয়া বাকচর 
যাইতেছিলেন। মাঠে এক বালককে একটি সর্প দংশন করে। 
বালকগণ “বন্ধু বন্ধু” বলিয়া বালকের ক্ষতস্থানে ধুলি ঘর্ণ করেন 
এবং নিশ্চিন্ত মনে বাকচর শ্রীমঙ্গনে পৌছেন। তাহারা নিকটে 
পৌছামাত্র সর্ববদরষটা বন্ধু দরজা ঈষৎ খুলিয়া! হাসিমুখে আশ্বাস দিয়া 
বহেন__ 
“সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়, 
প্রভূপদে যদি মতি রয়। 

এখানে “বিভূ” স্থলে প্রভূ” উক্ত হইয়াছে । 

বন্ধুতে ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। গুরুবন্ধুর বহু 
অনুরাগী ভক্ত তাহার নিত্যসত্য অটল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 
উত্তর জীবনে মাষ্টার, অধ্যাপক, গ্রেশনমাষ্টার, ইনস্পেক্টর, উকীল, 
মোক্তার, মুন্সেফ, ডাক্তার, ডেপুটি, সবজজ, জজ, চিকিৎসক, 
ত্যাগী চিরকুমার, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্নরূপে 
থাকিয়া কালযাপন করিয়াছেন। প্রভু যাহাকে যাহা বলিয়াছেন 
তাহার জীবনে তেমনটিই ঘটিয়াছে। 

আবার প্রভুর অমোঘ ভবিষ্যদ বাক্যানুসারে কাহারও 
কাহারও অকালমৃত্যু ও পতন ঘটিয়াছে। “হরিবলে অবহেলে 
নিয়তি এড়াইরে-৮ এই কথা প্রভূ লিখিয়াছেন এবং অনেককে 
হরিনামাশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

বাকচরে ভক্ত কোদাই সাহাজী ১৩০১ সনে একদিন প্রভুর 
আদেশে প্রভু রচিত “এস প্রাণ গৌরাঙ্গনুন্দর' কীর্থনটি প্রেমন্বরে 
প্রাণ ভরিয়া গাহিয়৷ ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন। 


বন্ধু লীলা-কণ। ৮৯ 


গোয়ালচামট গ্রামের গুরুচরণ দে মহাশয়ের পুত্র কেশবের 
জন্ম গণ্ডযোগে হইয়াছিল । কেশবের আঠার মাস বয়সে 
'দে মহাশয়ের মৃত্যুযোগ ছিল। প্রভুর বাক্যমত হরিনামকীর্তন 
দ্বারা দে মহাশয় সে-যাত্রা রক্ষা পান। প্রভু আরও জানাইয়া- 
ছিলেন যে, কেশনের ছয়বৎসর বয়ক্রমকালে কঠিন মৃত্যুযোগ 
আছে। তবে, হরিনাম নিষ্ঠায় থাকিলে রক্ষা পাবে । 

কেশবের বয়স যখন ছয়বংসর, তখন সে চিকিৎসার অসাধ্য 
অবস্থায় আসে । সংবাদটি প্রভুর কাছে পৌছে। প্রভু অবিলম্বে 
রোগীর কাছে সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিতে বলেন। প্রভুর আদেশ 
পালিত হইলে কেশব রক্ষা পায়। 

দেবী গোলোকমণির এক কন্যার সহিত এক স্বাস্থ্যবান্‌ সুন্দর 
যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। প্রভুবন্ধু একদিন দূর হইতে 
এ যুবককে দেখিয়া দিদি গোলোকমণিকে জানাইয়া দেন যে, 
উহার দেহে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যাইতেছে । 

সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় ও কয়েকদিনের মধ্যে যুবকের মৃত্যু ঘটে । 
দিদিকে বন্ধু অনেকদিন পুর্বে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার মাত্র 
ছয়মাস বৈধব্য ভোগ হইবে। প্রায় ত্রিশবৎসর পর এঁ কথা 
সফল হয়। কাশীতে শ্রীপ্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর দেবী আর 
ছয়মাস মাত্র জীবিতা ছিলেন। 

ব্রাহ্মণকান্দায় গোপাল চক্রবর্তী মহাশয় সম্বন্ধে প্রভুবন্ধ 
অনেকদিন পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, মহানবমীর দিন মৃত্যুষোগ 
আছে। ফলত তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য 
যে, বাটাতে আ্রীশ্রীতর্গাপৃূজায় ছাগবলি হইত; সেইবার বন্ধু উহা! 


৯০ বন্ধু-বার্ডা 
নিষেধ করেন। কিন্তু তাহার অভিপ্রায় জানিয়াও বাটার কর্তৃপক্ষ 
প্রচলিত 'বলি' বন্ধ করিতে সাহস পান নাই। ফলে এ বংসর 
মহানবমীর বলির অব্যবহিত পরেই চক্রুবস্ত মহাশয় দেহরক্ষা 
করেন এবং এ নবমীতেই প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিমার 
বিসর্জন হয়। 

প্রিয়ভক্ত বিধানী নামক বালককে প্রভৃবন্ধু একদিন সতর্ক 
করিয়৷ বলিয়াছিলেন,_-“তুমি গৃহী হইও না, গৃহস্থ সংঅবে তোমার 
মৃত্যু। সত্য জেন। যোষিং-মায়া-মনসিজ ত্যাগ কর । হরিনাম 
নিষ্ঠা কর। তোমার কাকচরিত, বন্ধু ॥ ইতি।” 

অপর একটি ভক্তকে কিছু পরেই বলেন “বিধার (বিধানীর) 
আর মাত্র তিনমাস আয়ু। একমাস পূর্বে মরার লক্ষণ দেখতে 
পাবি। তোদের কাছে ঘেষতে চাইবে না। হরিনাম করবে না, 
আমার কাছেও আসবে না। তখনি বুঝবি মরবে” । প্রত্র 
বাক্যমত যথা সময় বিধুরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে। 

বাদলবিশ্বাসজীর মুখে শুনিয়াছি, বিধানীর মৃত্যুর কয়েকমাস 
পর, শ্রীমঙ্গনে একটি শুকর প্রভুর চরণে পড়িয়! গড়াগড়ি দেয় ও 
অশ্রুপাত করে । প্রভু জানাইয়াছিলেন, তাহার কৃপায় বিধানীর 
হরিণরূপধারী ভরত রাজার ন্যায় পূর্ববজন্মস্মৃতি ছিল। তাই 
শৃকররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনুতাপ জানাইয়! প্রভুর চরণে 
পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল। অল্পদিনের মধ্যে ভোগবাসনা 
খণ্ডন হইয়া গেলে শীত্ই আবার মুক্ত ভক্তদেহে আসিবে । 

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বহুমুত্ররোগী ভক্ত কিশোরী চক্রবসত্তীকে 
প্রভু বন্ধু ব্রহ্মাচর্য শিক্ষা দেন। প্রভু নিজে ভক্তের রোগ গ্রহণ 


ব্ু-লীলা-কণ। ৯১. 
করিয়া আশ্চর্জনকভাবে ভক্তকে রোগমুক্ত করেন । ভাহাপাড়াট 
বন্ধুধামে আমবৃক্ষে বন্ধুমুন্দরের ঝুলনলীলায় ভক্ত কিশোরী প্রভুর, 
সেবকরপে প্রভুর সাঙ্লিধ্যে থাকার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। 

প্রভবন্ধু যাহাকে সংসারী হইতে হইবে বুঝিতেন, তাহাকে 
সংসারে পাঠাইতেন। ভবিষ্যতে কে স্ুুরাপায়ী হইবে, কে 
অসংসঙ্গে মিশিবে, তাহাও বলিয়া দিতেন। কার্যযতঃ তাহাই- 
ঘটিত। অন্ুবত্তাদের অতীত-জীবনের বু গুপ্ত কথা তিনি. 
যথাযথ বলিয়া দিতেন । বন্ধু বলিতেন”_ 

আমি দর্পণ-সদৃশ । আমার কাছে এলেই সকলের স্বরূপ 
প্রকাশ পায়। কারো কিছু গোপন থাকে না” 

কেহ মনে মনে পাপচিন্তা করিলেও, অন্তর্ধামী বন্ধু-হরি তাহা 
যথাযথ বলয়! দিতেন। কেহ গোপনে নিষিদ্ধ খাগ্য খাইলে, বা 
অবৈধ যোধিংসঙ্গ করিলে প্রভুর কাছে আসামাত্র তাহা প্রকাশ 
করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। তংকালে প্রভুর ভয়ে 
ভক্তগণের পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইত। তাহার! দৈবাৎ কোন 
অন্যায় করিয়া ফেলিলে, বন্ধুকে বলিয়া পাপমুক্ত হইতেন। 

ফরিদপুর একবার এক বালকভক্ত নিজের পাপকার্ষের জন্য 
আত্মান্বশোচনায় আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল। বন্ধুসুন্দর 
তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহার হাতে জল ও খাবার খাইয়া, 
“আর এমন ক'রো৷ না, আমার শপথ” এই কথা শ্রীমুখে উচ্চারণ 
করেন। এই বাক্যের অমোঘশক্তিতেই বালক রক্ষা পায়। 

দৈবক্রমে পাপাচারী অন্বত্বীঁ ভক্তদিগকে স্বীয় অভয়পদে 
আশ্রয় দিয়! প্রত বলিয়াছিলেন, “আজ থেকে তোর মুক্ত ; “বেদ- 


৯২ বন্ধু-বার্ত। 


বিধি' পাপ-পুণ্যের অতীত হলি। আমি সব নিলাম। আমার 
সুখে তোদের পাপ প্রচার হওয়ায়, সবই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল; 
পাপ তোদিগকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না । তোদের 
ভবিতব্য রইল আমার হাতে, যা কিছু সবই ।” 
এক সময় জটিয়া বাবা শ্রীবিজয়কৃষ্চ গোম্বামীর শি 
'বালক্কুষ্দেব নবদ্বীপে গভীর রাত্রে বড়ালঘাটে গঙ্গায় নিমজ্জিত 
হইয়া আত্মহত্যায় উদ্ধত হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় নবদ্বীপ 
দাসজী শ্রীবাস আঙ্ষিনার ঘাটে শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
প্রভুর আদেশমত বড়ালঘাটে যাইয়া প্রভুর দোহাই দিয়া নাম 
ধরিয়া ডাকিয়া বালকুব্খদেবকে রক্ষা করেন ও প্রভুর নিকট লইয়া 
আসেন। বালকষ্ণ একান্ত প্রভুভক্ত ছিলেন, তাহার মুখে মধুর 
মধুর বন্ধুকথ শুনিয়াছি ও তাহার অলৌকিক যোগশক্তি প্রতাক্ষ 
করিয়াছি । তিনি লীলান্ৃধি নামক নিজরচিত গ্রন্থে “ধন্য প্রভু 
জগদ্ন্ধু জগছুদ্ধারণ, মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীহরিপুরুষ” ইত্যাদি মধুর 
মধর বন্ধুগীত লিখিয়াছেন। 
কোনও সময় এক বালকভক্ত পথিপার্থে সুসজ্জিতা এক 
সুন্দরী বাধবনিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। নারীমৃত্তির 
দিকে তাকান প্রভুর নিষেধ ছিল। এ কথা মনে হইতেই বালক 
অনুতপ্ত চিত্তে যেইমাত্র গ্রীমঙ্গনে গিয়। দ্াড়াইলেন, অমনি সর্বজ্ঞ 
প্রভু মন্দির হইতে বলিলেন__- 
“বাবুজী, ও বাবুজী, অমন ফেল্‌ ফেল্‌ করে তাকিয়ে প্রকৃতির 
রূপ দেখতে নেই । মোহ সব ভুলায়ে দেয়। পাপ--যোষিংসঙ্গ 
এসহাপাপ। আর কদাচ অমন করো! না। খুঁটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা 


বন্ধু লীলা-কণ। ৯৩. 


কর। দৃষ্টিপৃত পথ, মনঃপুত বৈরাগ্য, মনে রাখিও ।” বালক 
খুঁটি ছু'ইয়! ও প্রভুর আদেশে মটর পরিমিত গোময় ভক্ষণ করিয়! 
ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন । 

প্রভূ ব্জ অপেক্ষাও কঠোর ও নিরপেক্ষ ছিলেন, _ আবার 
সময়ে কুন্থম আপক্ষাও কোমল ও ভক্তবংসল ছিলেন। অনেক 
গুরুতর অপরাধেও প্রহ্লাদ সাহা! প্রভৃতি গৃহী ভক্তকে ক্ষমা 
করিয়াছেন। আবার সামান্য অপরাধে গোগীকৃষ্ণণ ছোট জয়- 
নিতাই আদি ত্যাগীভক্তরকে কঠোরতর শাসনও করিয়াছেন। 

ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাহার আদেশ ছিল,_“যষোধিৎ ও 
বালকাদি পরিহার করিও ।” “প্রকৃতি দর্শন ও স্পর্শনই পতন |” 
্রক্ষচারীর পক্ষে, বালকাদি দ্বারা পা টিপাইয়া লওয়া প্রভুর নিষেধ 
ছিল। 

ছোট জয়নিতাই ত্যাগিবেশ লইয়া প্রভুর মৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে 
কিছুকাল নৈষ্ঠিকভাবে অঙ্গনে প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। সেই 
ত্যাগী অবস্থায় তিনি ১৩০৬ সনের মাঘমাসে রাত্রিকালে একটি: 
রম্ণীকে বাসস্থানে পৌছাইয়! দিয়াছিলেন। এ ঘটনা কেহই 
জানিত না। তিনি প্রত্যুষে প্রাতঃন্সান ও টহলাদি শেষ করিয়া 
আঙ্গিনায় আসিয়া দাড়াইতেই প্রভু গন্তীরভাবে বলিয়াছিলেন,_ 

“তূমি গৃহে যাও এ জীবনে অঙ্গনে এস না। বেশ ত্যাগ 
কর। যোধিৎ সংস্পর্শে তোমার দেহ কলুষিত হয়েছে ।” পরে 
তাহাকে লিখিয়াছিলেন_ 

“গৃহে যাও, বিবাহ কর, কলুষ দেহ ত্যাগ কর» মানস, 
বৈরাগ্য কর। বন্ধু কাকচরিত।” 


২৪ বন্ধু-বার্ত। 

ছোট জয়নিতাই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও প্রভূ 
উলিলেন না! বালক ভক্তগণ একদিন ছোট জয়নিতাইর প্রথম 
অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য কাতরভাবে বন্ধুপদে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। প্রভু তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আদর্শ 
শিক্ষা দানের জন্য ছোট হরিদাসের ন্যায় ছোট জয়নিতাইকে 
বজ্জন করেন। বন্ধুর প্রিয় ভক্ত মনঃক্ষোভে আহার নিদ্রার অনিয়মে 
একমাসের মধ্যেই “হা বন্ধু! হা বন্ধু!” বলিয়। বন্ধুবঞ্জিত দেহ 
বিসর্জন দিয়! দিব্যদেহে বন্ধুসেবার অধিকারী হন। 

কোন সময় শ্রীশ্রী প্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গোপাল 
চক্রবর্তী মহাশয় কতিপয় সমস্তায় পড়িয়! বন্ধুকে স্মরণ করেন। 
'পত্রে বা মুখে তিনি কিছু না জানাইলেও, ঠিক প্রয়োজন সময় 
প্রভু পত্রযোগে চক্রবত্তী মহাশয়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান 
করিয়া দেন। 

প্রভূ পত্রে আরও জানান, "অন্য মনে ছিন্ু। অকস্মাৎ 
অমঙ্গলের সুত্র ও ছায়া দেখতে পাই । বলিদান তথা জীবহিংসা 
অহাপাপ, মহা! অশুভ জানবেন। হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট। 
তাস্ত্রিকাচার । মহাকৈতব বৃত্তিমাত্র 1” 

পরে বন্ধৃহরি যখন ব্রাহ্মণকান্দা ফিরেন, তখন চক্রবর্তী 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করেনঃ কি ভাবে জগদ্ধন্ধু তাহার জরুরী 
প্রয়েজনের কথা জানিলেন। তহ্ত্তরে প্রভু বলেন, “একাস্তভাবে 
লিখব লিখব ভেবেছিলেন কিনা, তাই লেখা হ'য়ে গেছে। আমি 
ককির মানুষ, তাই বুঝতে পেরেছি” “কীর্তনকারীদিগকে 
'অবিচারে স্থান দ্িবেন। শ্রীনিতাই কৃপা করবেন । 


বন্ধু-লীলা-কণ। ৯৫ 


ফরিদপুর খাঁসকান্দিতে ভক্ত পুর্ণদত্তের নিকট একদিন একটি 
লোক আসিয়া সংবাদ দেয় যে, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের বাসায় 
পূর্ণবাবুর পিতা কঠিন গীড়ায় শয্যাশায়ী। সংবাদে উদ্দিগ্ন হইয়া 
সেদিন পুর্ণবাবু বাহক ছ্বার! নিজ মাতাকে ডুলি যোগে লইয়া 
বার্তাবহ সহ গৃহ হইতে রওনা হন ও রাত্রি প্রায় দশ-এগারটায় 
বদরপুরে শ্রীদেবেন সেনের বাসার কাছে পৌছেন। সেখানে পথের 
ধারে মাঠে চাদরে আবৃত অঙ্গ, শয়ান এক দীর্ঘকায় পুরুষকে 
দেখিয়া তিনি পথিপার্থে মাতার ডুলি নামাইতে বলেন। সেই 
পুরুষোত্তমের অনাবৃত শ্রীমুখ হইতে দিব্যজ্যোতি বাহির হইতে- 
ছিল; লোক দেখিয়া তিনি শ্রীবদনমণ্ডল আবৃত করিয়া মধুর কণ্ঠে 
কে রে' বলিয়া প্রশ্ন করিলেন। কিছুদূরে প্রভুর এক সেবক ভক্ত 
ছিলেন । 

কষ্স্বরে ও লক্ষণে প্রভুবন্ধুকে চিনিতে পারিয়া পূর্ণবাবু দূর 
হইতে প্রণামানস্তর নিজ পিতার কঠিন গীড়ার কথ প্রভুর নিকট 
কাতরভাবে নিবেদন করেন ও পিতার জীবন প্রার্থনা করেন। 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রভু গম্তীরভাবে বলেন “যাও ভয় নাই ।” 

পূর্ণবাবুর মাতা পুত্রের মাধ্যমে প্রভুর নিকট তাহাকে প্রণাম 
করিবার অন্থমতি চাহিলে, স্পর্শ না করিয়া দূর হইতে প্রণাম 
করিতে প্রভু অনুমতি দেন । 

ময়মনসিংহে পৌঁছিয়৷ পূর্ণবাবু অনুসন্ধানে জানিলেন যে তাহার 
পিতা ইহার মধ্যে একদিন মুমুষু. অবস্থা হইতে দৈবকৃপায় পুনজীবিন 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতা সুস্থ হওয়ার পর পূর্ণবাবু ফরিদপুরে 
আসিয়া আঙ্গিনায় প্রভুর এক মেবক ভক্তের নিকট শুনিলেন যে. 


৯৬ বন্ধুবার্তী 


বদরপুরে পূর্ণবাবুকে আশ্বাস দিবার পর প্রভু একসময় তাহার 
সেবককে বলেন, 'পূর্ণর বাবার আর আয়ু ছিল না। কিস্তুকি 
করি? পুর্ণ ছাড়ে না। তাই তিন অঞ্জলি জল দিয়ে তার 
বাবাকে বাঁচালেম।” ্‌ 

পূর্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি হিসাব করিয়৷ দেখিয়াছেন, 
যে দিন প্রভূ তিন অঞ্জলি জল দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, সেই 
দিনই তাহার পিতা! “যায়-যায়-অবস্থা'হইতে জীবন ফিরিয়া! পান। 

ভক্তপ্রাণধন বন্ধুহরি ভক্তের ব্যাকুলতায় ভক্তের সুখের 
জন্য ব্যস্ত হইয়া এইরূপ কত ছুঃখ-ক্লেশভারই না সহ্য করিয়া 
থাকেন! 

দত্ত মহাশয় প্রভুর সেবায় কিছু দিতে পারিলে নিজেকে 
কৃতার্থ মনে করিতেন। তাহার মনের অভিলাষ ছিল, প্রভু 
স্বয়ং কিছু আদেশ করেন। ১৩০৬ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন 
প্রভূ কপাপূর্বক শ্রীপুর্ণ দত্তকে নিম্নরূপ এক ফর্দ লিখিয়া দেন, 

১ । কাপড় লাল পেড়ে ৪৮ ইঞ্চি তিনখানি ॥ 

২। সর্বভাল সন্দেশ চারি সের ॥ 

৩। বালাপোষ ছুইখানি |” 

প্রতুবন্ধু শ্রীহস্তে দত্ত মহাশয়কে খাতায় কষ্ণভজন ও 
মন্ত্রাদি লিখিয়া৷ দেন। এ মূল-লিপি দেখিয়া এখানে উহাক 
কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম £ 

“শ্রীমতি !” 


“ চৈতম্যদাস শিষ্য ৷” 


বন্ধু লীলা-কগ। ৯৭ 


“গ্রীঅদ্বৈত পরিবার ।+১। বটপত্রতিলক। 

২। মঞ্জরী- প্রেমমঞ্জরী । ৩। সখী- বিশাখা । 

৪। যৃথ- কুন্দলতার | ৫ | সেবা- মাল্যসেবা । 

“১। সিদ্ধ _ম্বরূপ নাম- চৈতন্যদাস | 

২। কৃতি প্রচার। ৩। লক্ষ্য জগছন্ধু । 

৪1 ভাব উদ্ধারণ। ৫। দশা-_ হরিনামী” (১) 

প্রাচীন বন্ধুসেবকের মুখে শুনিয়াছি, প্রভুর সেবার্থ টাকা 
চাহিবার পর, কোন দাত অশ্রদ্ধার সহিত টাকা দিলে, এ টাকা 
প্রভুর সেবায় লাগিত না। অন্যান্য ভক্তপ্রদত্ত টাকার সহিত 
এ টাকা মিশাইয়া রাখিলেও সর্বদ্রষ্টা প্রভু অঙ্গুলি নির্দেশে এ 
নির্দিষ্ট টাকাটি সেবককে দেখাইয়া সেই শ্রদ্ধাহীন দাতার নাম 
উল্লেখ করিয়। তাহার নিকট উহ! ফেরত দিতে আদেশ করিতেন । 
আদেশও যথাযথ পালিত হইত । 


অপুর্ব দান ও হরিলুট 

ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর অঙ্গন, ফরিদপুর শ্রীঙ্গন, রামবাগান 
প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে প্রভুবন্ধু সময় সময় অনৃষ্টপূর্বব ও 
অশ্রুতপুবব দান ও বিতরণ করিয়াছেন। সকলকে হরিনাম 
করিতে বলিতেন,যখন বীন্তনে আনন্দোল্লাস বৃদ্ধি পাইত, 
তখন তিনি লুট দিতে আরম্ভ করিতেন। ক্রমে ঘরের সমস্ত 
দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রখানি পধ্যস্ত লুট দিয়া আনন্দে করতালির 
ধ্বনি করিতেন । 


হরির হাতে হরির লুট পাইতে ভক্ত অভভ্ত সকলেই 
৭ 


৯৮ বন্ধু-বার্ত। 
আসিতেন । আম, লিচু, বেদানা, খেজুর, আরও কত ফল, 
পাত্রভরা সন্দেশ, রসগোল্লা, বাতাসা, মিঠাই, ঘড়ি, আংটি 
ধর্মগ্রন্থ, খেলনা, ছাতা, হারমোনিয়ম, কাগজ, পয়সা, টাকা, 
নোট, অসংখ্য নামাবলী, তুলসীমালা, সেমিজ, শাড়ী, নানাবিধ 
বস্ত্র, কম্বল, বালাপোষ, শাল, আলোয়ান, ছোটবড় নানা 
পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি অগণিত দ্রব্য বিলাইয়া দিতেন। 
এত দ্রব্য কোথা হইতে আসিত, কেহ জানিত না। ব্রাঙ্ষণ- 
কান্দাভবন হইতে প্রভু একবার বহুশত শিকারপুরের খোল 
বিতরণ করিয়াছিলেন । 

একবার ভক্ত অভয় শীল প্রভুর আদেশ মত প্রভু-প্রদত্ত 
টাক! দিয়া একখানি সুন্দর কম্বল ও আরও কিছু আবশ্থাক দ্রব্য 
কিনিয়া আনেন। প্রভূ তখন এ কম্বলখানি শ্রীমভয়কে গায় দিতে 
বলেন। আদেশ পালিত হইলে প্রভু বলেন, “বেশ মানিয়েছে, 
তোর বউকে দেখায়ে আন।” এইভাবে ভক্তকে নানাদ্রব্য দান 
করিয়া, ভক্তের সেবানুখে বন্ধুহরির চিরদিনই পরম উল্লাস। 

প্রভূ কখনও কখনও আধমণ একমণ করতাল ও ছুই-তিন 
কুড়ি'খোল কিনাইয়। আনিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন । 
আশা, সে'টা, বিউগেল, হ্যারিকেন, রাখালী পোষাক ইত্যাদি 
দ্রব্যও গ্রামবাসী কীর্ত নদলকে দিয়। দিতেন । 

একদিন রামবাগানে কীর্তনান্তে প্রভূ বলিলেন, “তোরা 
যা চাস, তাই দিব।” কেহ চাহিল টাটকা রসগোল্লা, তাকে 
একহাড়ী রসগোল্লা দিলেন, কেহ চাহিল, ট্যাকশাল হইতে তৈয়ারী 
নূতন টাকা, তাকে তাই দিলেন। ীতাম্বর বাবাজী চাহিলেন, 


বন্ধু-লীলা-কণা | ৯৯ 


পব্রজের পাথেয়” প্রভু তাহাকে একজোড়া করতাল দিলেন। 
এরূপ অভ্ভূতপূর্বব দান প্রভূতেই সম্ভব। বিতরণের পর দেখ! 
যাইত, প্রভু নিজে একটুক্র! ছেড়া! ন্যাকড়া পরিয়া কিংবা সম্পূর্ণ 
দিগন্বর হইয়া আছেন। 

ফরিদপুর মোহান্তপাড়ায় একদিন তুমুলকীর্তনে প্রভূ বাতাসা- 
বৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহা উঠানের চক্লিশহাত পরিমিত স্থানে 
আধহাত পুরু হইয়াছিল। 

প্রভুর রন্ধনের অপূর্বব আস্বাদ ছিল। বাদল বিশ্বাস মহাশয় 
এক সময় মুগ ডাইল খাইতে পারিতেন না* খাইলেই বমি হইত। 
অন্তরধ্যা্ী প্রভূ একদিন স্বয়ং মুগডাল রান্না করিয়া গ্রহণ করিবার 
'পর, বিশ্বাস মহাশয়কে প্রসাদ পাইতে বলেন। বিশ্বাস মহাশয়ের 
যুখে শুনিয়াছি, প্রতুর প্রসাদী মুগডাল খাইয়া সেইদিন হইতে 
তাহার বমির দোষ ভাল হইল, এরূপ মুস্বাহু ডাইল, তিনি আর 
কখনও আহার করেন নাই। সুরেশবাবু প্রভুর প্রদত্ত দধির 
মধ্যস্থিত রসগোল্লা গ্রহণ করিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্বব আন্বাদ 
পাইয়াছিলেন। চম্পটী মহাশয় প্রভৃতি বহু ভাগ্যবান্‌ ভক্ত প্রভুর 
অপ্রাকৃত প্রসাদ আস্বাদনের অধিকারী ছিলেন। ভক্তকে প্রভু 
নিজ হাতে অমূল্য প্রসাদ বিতরণ ও পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়! 
চির আপন করিয়া লইয়াছেন। ভক্তমুখদাতা-বন্ধু কখন কখন 
নিজ হাতে আম, কদলী, নারিকেল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ও 
চি'ড়া, দধি, মিঠাই আদি দ্রব্য পরিবেশন করিয়া ভাগ্যবান্‌ ভক্ত- 
গণকে খাইতে দিতেন। 


১০০ বন্ু-বার্ভা) 


অজ্ুলনীর় ত্যাগ, শ-সতিযুঃতা 

প্রভু জীবনে বু অনশন উপবাস করিয়াছেন। অনেক 
সময় চট কি ছোণ খড়ের উপর ও পানের বরজে পাটখড়ি- 
শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। দিবাভাগে তিনি অন্তের দৃষ্টির 
অলক্ষ্যে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ করণে নিজের ইচ্ছা ছাড়া 
কখনও জলটুকু পর্য্যন্ত কাহারো সম্মুখে গ্রহণ করিতেন না। 
দেখা গিয়াছে, প্রভূর জন্য প্রস্তুত কোন খা্চদ্রব্যে কোন ভক্তের 
দৃষ্টি পড়িলে বা অন্তরে লোভ হইলে, এ খাছ্াদ্রব্য অস্তর্ধ্যামী প্রভুর 
কাছে লওয়ামাত্র তিনি সেই ভক্তের নাম করিয়া তাহাকে উহ। 
দিবার জন্য পাঠাইয়! দিতেন। সেইজন্য ভক্তগণ অতি সাবধানে 
চাকিয়া প্রভুর ভোগের দ্রব্য লইতেন। ঢাকায় রামশাহজীর 
বাগানে একদিন প্রভুর সেবার জন্য কয়েকখানি পরোটা ও আলুর 
তরকারী ভক্ত স্ুুধন্ধ সরকারের মাধ্যমে দেওয়া হইয়ছিল। ভক্ত 
স্ুধন্ব প্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ পাইবেন বলিয়া মনে মনে লুব্ধ হইয়া 
ছিলেন । অন্তর্ধ্যামী প্রভু ভোগের সমস্তটাই উক্ত ভক্তকে ভোজনার্থ 
দিবার জন্য আদেশ করেন । প্রিয় ভক্ত তখন অতিশয় অন্ধুতপ্ত ও 
চিরজীবনের জন্য প্রভুর সেবা-সম্পর্কে সাবধান হন। 

একবার প্রভৃর জন্ত আনীত কয়েকটি আম দেখিয়া একজন 
ভক্ত লুন্ধভাবে এ আমের প্রশংসা করেন। রমেশবাবু প্রভুর 
কাছে উহা! দেওয়া মাত্র, তিনি সেই ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়! 
তাহাকে এগুলি ভোজনার্থ দিবার জন্য আদেশ করেন। 

ফরিদপুরে একজন ভক্ত একবার প্রভুর জন্য একটি সুপ 
কাঠাল লইয়। যাইতেছিলেন। পথে এক বৈরাগী কাঠালটির 
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দাম জিজ্ঞাসা করেন। উহা! প্রভুর জন্য লওয়া হইতেছে শুনিয়া 
তিনি লজ্জায় নিজ জিহবা দংশন করেন । কাঠালটি সেবকের কাছে 
পৌছান হইলে, সব্বভৃতান্তর্য্যামী প্রভু এক কাগজে উক্ত বৈরাগীর 
নাম লিখিয়া তাহাকে উহা দিবার জন্য আদেশ করেন। আদেশ 
পালিত হয়। 

লোক-সংস্পর্শ হইতে প্রভু সতত সতর্ক থাকিতেন। বিশেষতঃ 
নারীজাতিকে তিনি “প্রকৃতি” “যোধিং” ব্যতীত অন্ত নামে 
অভিহিত করিতেন না, তাহাদিগকে কখনও নিকটে আসিতে দিতেন 
না, বা তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না । লোকচলাচলের 
পথে না চলিয়। অনেক সময় তিনি মেঠো পথে অতি দ্রেতগতিতে, 
নিঃশবে চলিতেন, ভক্তগণের পক্ষে তাহাকে দৌড়াইয়। ধরাও কঠিন 
হইত। গৌরকিশোর সাহা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একবার 
মেঠো পথে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি আসিতেছিলেন। দূরে 
লোক আসিতেছে দেখিয়াই প্রভু কেমন যেন বর্ত,লাকার কুমমীকৃতি 
হইয়া নিকটবত্বা খাদে বলের মতন গড়াইয়া পড়েন। দেহের 
এরূপ অভূতপূর্ব আকৃতি কি প্রকারে হইল, তাহা ভাবিয়া ভক্ত 
স্তম্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুন্দাবনে গজেন্দ্রমোক্ষণ লীল৷ 
অভিনয় দেখিয়া প্রভূ অতি অসাধারণ দীর্ঘকায় অবস্থায় অচৈতন্ত 
হইয়া পড়েন, দেহে নানা ভাববিকার প্রকাশিত হয় ; রাজষি 
বনমালী অতি সন্তর্পণে শিবিকাযোগে প্রভকে প্রাসাদে আনিয়া 
হরিনাম সহ শুশ্রাা করেন। পরে তালাবদ্ধ প্রাসাদ কক্ষ হইতে 
প্রভু স্বেচ্ছায় অদৃশ্য হন। 

একক ভ্রমণে কখন কখন বিপদ্ভঞ্জন প্রভৃকেও লীলাবশতঃ 
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বিপদ্‌ স্বীকার করিতে হইত। মথুরার এক শেঠজি প্রভুকে তাহার 
নিরুদ্দিষ্ট জামাতাজ্ঞানে ডাকিয়া আনিয়া এক প্রকোষ্ঠে আটক 
রাখিয়া! তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রভু নিজেকে প্রভু 
জগছন্ধু* বলিয়া পরিচয় দিয়া সত্যতা প্রমাণের জন্য রাজধি 
বনমালী রায়কে সংবাদ দিতে বলেন। সংবাদ পাইয়া পরদিন 
রাজধি আসিয়া দেখেন, কক্ষ তালাবন্ধভাবেই আছে, কিন্তু প্রভু 
নাই, ঘরখানি তাহার অপূর্ব অঙ্গগন্ধে আমোদিত। পরমার্থে 
শেঠজি পরম ভাগ্যবান্‌। ইহাতে সন্দেহ নাই । 

প্রভূ লোকের ব্যবহৃত ঘরে থাকিতেন না বলিত্বা বিদেশে 
অ্রমণকালে দারুণ শীতে পাণ্রাব প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রেল- 
স্টেশনের নিকট অনাবৃত মাঠে রাত্রি কাটাইয়াছেন। 

দীর্ঘকাল প্রভু স্বপাক অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন ; আবার অল্নাদি 
ত্যাগ করিয়া মাত্র ফলাদি গ্রহণ করিয়াছেন, কখন কখন মাত্র সিদ্ধ 
তরকারী লইয়াছেন ও বহুদিন উপবাসও করিয়াছেন। তিনি 
আসনস্থ হইয়! কত রাত্রি সহজে . কাটাইয়াছেন। লোক-সংস্পর্শ 
এড়াইতে কখন কখন স্যহস্তে স্বস্তক যুগ্ন করিয়াঁছেন। 


যোগান্ষিআমও বভাআয ত্য 


পাবনায় জয়নিতাই কোনও সময় তাহার “ব-কলম' গ্রহণ, 
করিবার জন প্রত্বন্ধুর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন ।. বন্ধুহরির 
নিকট হুইতে বিদায় লইয়া যাইবার কালে জয়নিতাই মাঝে, 
মাঝে উহা! স্মরণ করাইয়া প্রভুকে বলিতেন, “সে কথা, মনে॥ 
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আছে ত? ভক্তকে চির আশ্বস্ত করিয়৷ সহাস্ত অভয় বরদ 
আন্তে বন্ধুচন্্র প্রাণারাম মধুর কণে উত্তর দিতেন, “সেই 
ব-এর কথা !” 

একবার বাকচরের মিত্র গোপালকে সঙ্গে লইয়া সন্ধার পর 
প্রভুবন্ধু স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। খালিলপুরের হরিমিত্র গৃহের 
পার্খে পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাস! করেন, “কে যায় ?” মিত্র মহাশয় 
উত্তর দেন, “আমি গোপাল মিত্র ।” পুনরায়, “সঙ্গে কে আছে % 
এই প্রশ্নের উত্তরে স্ুচতুর মিত্র মহাশয় গুপুধন বন্ধুকে গোপন 
করার উদ্দেশ্টে বলেন, “একজন মুটে আছে ।” 

রহস্ত করিয়া ভক্ত এইরূপ উক্তি করিলেও বন্ধুহরি আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া নির্জন পথে ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “আমি সত্যই 
তোমাদের সকলের মুটে-_-ভবের মুটে |” 

কলিকাতায় বন্ধুতত্তা৷ শান্তিরক্ষিতের নিকট ভক্তের নিমিত্ত 
প্রভুর যোগক্ষেম বহনের এক অপূর্ব ঘটনার বর্ণনা নিয়োক্তরূপ 
শুনিয়াছি। 

এ ভক্তার মাত! প্রভূবন্ধুর স্রীমৃত্তির পাদপন্ম নিত্য তুলসী 
চন্দনে অর্চনা করিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তুলসী সংগ্রহ 
না হওয়ায় ও বন্ধুচরণে তুলসী-চন্দন দিতে না পারায়, ভক্ত 
অতি আকুল ভাবে প্রভুর স্মরণে অশ্রপাত করিতে ও তাহাকে 
ডাকিতে থাকেন। এমন সময় গবাক্ষ পথে তাকাইয়। দেখেন, 
দূরে শুন্তে বিন্দু বিন্দু কতকগুলি বস্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে ভাসিয়৷ 
আসিতেছে । ক্রমে তাহার পুজার আসনের কাছে এগুলি আসিয়। 
পড়িলে দেখ! গেল, একরাশি টাটকা আবশ্যক তুলসীপত্র ॥ 


১০৪ র বন্ধুবার্ত। 
প্রভূ অভূতপুর্ববভাবে ভক্তকে তুলসীপত্র যোগান দিলেন। 
আনন্দাশ্রপাত ও প্রভুর জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভক্ত! বন্ধুহরির 
পূজা সম্পন্ন করিলেন । 


প্রভুবাক্য ভ্ুঢ নিষ্ঠা ও ব্যাধিমুক্তি . 


প্রভুর মৌনের পুর্বে গোয়ারী কৃষ্ণনগরনিবাসী সর্ধস্থখ 
সান্যাল নিত্য ব্যায়ামশীল দৃঢ-বলিষ্ঠদেহ স্বাস্থ্যবান্‌ যুবা ছিলেন। 
তখন একদিন তাহার গৃহের পার্খ্ দিয়া নবদ্বীপধামে গমনকালে 
সর্ব্রষ্টা প্রভুবন্ধু সুস্থ দেহে ব্যায়ামনিরত সর্ধবস্খজীকে দূর হইতে 
দেখিয়া অনুগামী ভক্ত জগচ্চন্দ্র লাহিড়ীকে বলেন, “ওর দেহে 
ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; অচিরে ব্যাধিগ্রস্ত হবে।” 
ভক্তমুখে প্রভুর ভবিঘ্যছুক্তি শুনিয়া বলিষ্ঠ যুবক সর্বস্থখ হাসেন। 
কিন্ত ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি কঠিনরূপে রোগাক্রান্ত হন । 
চিকিৎসকের উপদেশে তিনি তখন কক্ষমধ্যে মোজা পায়ে ও উত্তম 
গরম বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকিতেন, তৎকালে সর্বপ্রকার শীতল দ্রব্যের 
সংস্পর্শ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল । ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ভক্ত জগচ্চন্দ্র ব্যস্ত হইয়া অপর একদিন প্রভুবন্থুর নিকট এই কথা 
নিবেদন করেন। বন্ধৃহরি তখন ভক্তের মাধ্যমে সর্ধন্থখজীকে 
খড়িয়া গঙ্গায় উধান্গান করিতে আদেশ করেন। ইহার পর 
প্রভুবাক্যে বিশ্বাসী সর্ধবস্খ চিকিৎসক ও আত্মীয়ম্বজনের নিষেধ 
অগ্রাহ্য করিয়া গীড়িত দেহেই গঙ্গায় উষান্নান করিয়া সুস্থবোধ 
করেন এবং কয়েকদিন উান্নানের পর সম্পূর্ণ নিরাময় হন। 
ঘটনাটি নিজে সর্ধবসথখজীর মুখে শুনিয়াছি। 
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আঅলীকিক শত ও লীলামাধূর্যয 

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও এমন সব অলৌকিক কার্ধ্য করিতেন, 
যাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বন্ধুপ্রিয় ভক্ত নবছীপদাদার 
মুখে শুনিয়াছি, একবার প্রভু দিল্লীর উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত 
ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের মধ্যস্থ পুফ্করিণীতে যাইয়া স্নান করিয়া 
আসেন। এ বাগানের দ্বার তৎকালে সকল সময় বনু অস্ত্রশস্ত্রধারী 
প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত থাকিত। বন্ধু সকলের অলক্ষ্যেই যাতায়াত 
“করিলেন । 

সমস্তরাত্র তিনি কখনও একক, কখনও বা ভক্তগণকে 
লইয়া শ্মশানে, মাঠে, বা নদীতীরে অবস্থান করিয়াছেন 
কোন কোনদিন সারারাত্রি ভক্তগণকে উপদেশ দিয়াছেন ও 
তত্বকথা বলিয়াছেন। প্রভু নিজেকে চিরজাগ্রত বলিতেন, 
দেবগণেরও মহানিশাক্ষণে মোহনিদ্রা ঘটে, কিন্তু প্রভুর কৃপা- 
শক্তিতে কোন কোন ভক্ত জিতনিদ্র হইয়া তাহার সম্মুখে 
তাহার অমৃতমধুর বাণী শুনিয়া! মহানুখে রাত্রি কাটাইয়াছেন। 
'কোন কোন রাত্রিতে প্রভু আসনস্থ হইয়া শ্রীঅঙ্গন-কুণ্ডে বা 
নদীতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। 

রোগ প্রতিকার ও যোগবিভূতিকে প্রভু অতি তুচ্ছ, বুজরুকি, 
ফাকি, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বলিয়াছেন। তথাপি ভক্তের লালসায় 
ও প্রভুর সাময়িক ইচ্ছায় ভত্তগণ সময় সময় প্রভুর অলৌকিক 
শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

ফরিদপুর, বাকচর ও রামবাগানের ভক্তগণ সময় সময় কওর 
থব। কাঠের বাকৃসে প্রভুকে উঠাইয়। কাধে করিয়া আনন্দে 


১০৬ বন্ধু-বার্তী) ' 
পরিভ্রমণ করিতেন। বন্ধু কখনও কখনও ভক্ত দ্বারা “হরিবোল” 
প্রচারার্থ ও পথের জনত৷ দূরীকরণার্থ শবের অভিনয়ে গমনাগমন 
করিতেন। ভক্তস্কন্ধে কখনও কখনও তাহার ওজন তুলার মত 
হালকা বোধ হইত ; আবার কখনও বা তিনি এত ভারী হইতেন 
যে, ভক্তগণ তাহাকে নামাইয়া রাখিতে খাধ্য হইতেন। 
কথাচ্ছলে প্রভূ নিজের অঙ্গ দেখাইয়া বলিতেন--“এ দেহকে 
ইচ্ছামত হালকাও করা যায়, ভারীও করা যায়, ছোটও করা যায়, 
বড়ও করা যায়, ধলাও করা যায়, কালও করা যায় ।” 

রামবাগানের ভক্তগণ কোন কোন দিন শেষরাত্রে প্রভৃকে 
ডুলি-পান্কীতে বসাইয়া গঙ্গান্নানে লইয়া যাইতেন। একদিন 
পথে পুলিস উহাতে “কে আছে” বলিয়া দেখিতে চাহিলে, দেখা 
গেল প্রত তন্মধ্যে নাই । পুলিস চলিয়া গেলে দেখা গেল, প্রভু 
যথাস্থানেই আছেন । 

স্ুরেশবাবু প্রমুখ কয়েকজন বাবুশিষ্যভক্ত একবার প্রভুর 
পায়ের জন্য বার নম্বর ও চৌদ্দ নম্বরের ছুইজোড়া রবারের 
পাহুকা আনিয়াছিলেন, যে জোড়া পায়ে লাগে, সে জোড়া 
রাখিয়া যাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। প্রভুর চরণে পর পর 
ছুইজোড়াই পরিয়া দেখাইলেন, ছুইজোড়াই ঠিক ঠিক পায়ে 
লাগিয়াছে, একটুও ছোট বা বড় হয় নাই। ভক্ত অবাক্‌ হইয়া 
ছুইজোড়াই প্রভূর জন্য রাখিয়া গেলেন। ঢাকায় ভক্তবর 
পূর্ণঘোষও এইরূপ ভাবে ছুইজোড়া পাছ্কা আনিয়াছিলেন । 
ছোট বড়, ছুই জোড়াই প্রভূর চরণে ঠিক লাগিয়া যায় ১ 
বন্ধুস্ুন্দর বলেন, “দেহের হ্াস-বৃদ্ধি আমারই হাতে ।” “মুনলাইটেন 
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দেহ, সময়ে বাড়ে ও কমে “জুতার স্থকৃতি আছে, তাই আমার: 
কাছেই রইল । 

ঢাকাতে বালক কালিন্দীর একটি নৃতন ছোট কোট প্রভু 
তাহার বিরাট দেহে পরিয়াছিলেন, কোটটি তাহার শরীরে ঠিক 
ঠিক লাগিয়। অতি সুন্দর মানাইয়াছিল। ইহা কিরূপে সম্ভব 
হইল, শ্রীরমেশচন্দ্র জিজ্ঞ/সা করিলে প্রভু বলিয়াছিলেন__“ওরে 
আমার মুনলাইটের (টাদের জ্যোৎস্ার ) দেহ, ছোট বড় সবই 
লাগে। তোর জামার ভাগ্য ছিল, তাই আমার দেহে এলো ।” 
অতঃপর প্রস্তু বালক কালিন্দীকে প্রসাদী জামা ফেরত দেন । 

মৌনাবস্থার পুর্বে এক সময় বন্ধুহরি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
কালীনাথের প্রাণের ব্যাকুলতায় তাহাকে দিগম্বর মৃদ্তিতে দর্শন 
দিয়াছিলেন। প্রভুর সব্বাঙ্গে বিষুলক্ষণ সুপ্রকট দেখিয়া" 
কালীনাথ চিরবন্ধুদাস হইয়াছিলেন। 

শ্রীনবদ্ধীপ ধামে শ্রীমথুরানাথ পদরত্ব ছিলেন এক সংস্কৃত 
টোলের পণ্ডিত। টোলের নিকট ছদ্মবেশী নিত্যসিদ্ধ ভক্ত. 
নেহালক্ষেপা মধ্য রাত্রের পর “আমার ঠাকুর নিল কে রে” 
বলিয়া এবং প্রভাত হইলেই “আবার দিয়া গেছে রে” বলিয়! 
চীকার করিতেন। পদরত্ব অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন,. 
ক্ষেপার ঝোলাম্থিত রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ গভীর রাত্রে শচীনন্দন 
গৌররূপে এক বিগ্রহ হন, আবার প্রভাতে রাধাকৃষ্ণরূপে ছুই 
তন্ন হন। ভক্তের বিগ্রহ জাগ্রত, সাক্ষাৎ উহা দেখিয়া! প্রেমশক্তি- 
মুগ্ধ মথুরানাথ ক্ষেপার অনুগত শিশ্ হইলেন । 

পদরদ্বের পিতা ব্রজনাথ বিষ্ভারত্ব বৈরাগীদের হরিনাম 


৩৮ বন্ধু-বাত্া 
কীর্তনে বিরূপ ছিলেন; তাহাদের হীন নীচ মনে করিতেন। 
একদিন রাত্রে পথে সপরিকর মহাপ্রভু ম্বর্ণোজ্জল মুক্তিতে 
কীর্তন-সহ তাহাকে দিব্যদর্শন দান করিয়া আত্মসাৎ করেন। 
পরে পৌরমুন্দর একক তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া বিহারী 
কুম্তকার দ্বারা তাহার শ্রীমৃত্তি নিম্মাণ করাইয়া! এখানে স্থাপন 
করিতে আদেশ করেন । 

এদিকে বিহারীর নিকটও সেই বালকরূপী গৌর প্রভাতে 
উপস্থিত হইয়া তাহার দেহের মাপ রাখিতে বলেন এবং এক 
অপূর্ব ভঙ্গীতে ফাড়াইয়া, সেই আকারে ও ভাবে এক বিগ্রহ 
প্রস্তুত করিতে বলিয়া অন্তুহিত হন। এই ঘটনার পর বিহারী 
ও বিদ্ারদ্ব দৃঢ়ভাবে বুঝিলেন যে, এঁ বালকই গৌরাঙ্গনুন্দর ৷ 
তখন টোলটি হরিসভায় পরিণত হইল এবং গৌরাঙ্গনুন্দরের 
এরূপ বিগ্রহ নিগ্নিত হইয়া “নবদ্বীপ হরিসভায়” প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
প্রতিষ্ঠার দিন কীর্তন মহোৎসব হয়। কৃপাপ্রাপ্ত বিহারী সেইদিন 
হরিসভার নিকট এক বৃক্ষে হেলান দিয়া গৌরধ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গ- 
পাদপন্ম প্রাপ্ত হন। সে এক অভ্ভৃতপুর্বব ঘটনা । নেহালক্ষেপা 
এর মধ্যে শিষ্য মথুবানাথকে তাহার সেই যুগল বিগ্রহ দিয়া যান 
এবং নবগৌর' হরিসভায় আসিবেন এই অগ্রবার্তাও দেন । 

ইহার পর সত্য সত্যই নবগোর প্রভু জগদন্ধুম্থন্দর একদিন 
বিছ্যদ্-গভিতে গৌরনুন্দরের মন্দিরে স্বয়ং প্রবেশ করেন। 
মথুরানাথের পুত্র শিতিক প্রথমে প্রভুর দর্শন পান। পুত্রের 
নিকট বার্তা পাইয়া পিতা “নবগোরাঙ্গকে চিনিলেন। হরিসভায় 
ক্রমে বন্ধুমুন্দরের অনেক 'মধুর লীলাখেল! চলিতে থাকে। 


বন্ধু লীলা-কণা ১০৯, 


পরবস্তাঁ কালে গৌরনুন্দরের পাশে বন্ধুনুন্দরের শ্রীমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হন। তাহার নিত্য সেবা! পুজা চলিতে থাকে । তথায় নিত্য: 
পাঠ-কীর্তনাদি হয়। “বন্ধু বলে কালে কালে কত কিবা হবে 
হায় ৮ শ্রীধাম নবদ্বীপে মহানামমঠে টোটা গোপীনাথও গৌরাজ- 
সুন্দরসহ মধাস্থলে বন্ধুহথন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

প্রীবৃন্দাবনে কুমুম-সারোবরে প্রভুবন্থু একবার প্রিয়ভক্ত 
শ্যামদাসজীকে দিবা দিগন্বর মৃত্তিতে দর্শন দিয়া তাহার মনোবাঞ্া 
পূর্ণ করেন। 

ভক্ত শ্যামদাসজী শ্রীবৃন্দাবনে 'প্রভুকে একবার বালক যুক্তিতে, 
অন্যরার বিরাটকায় মৃন্তিতে দেখিয়াছিলেন। স্থুরমাতা বৃন্দাবনে 
একদিন দেখিয়াছিলেন, প্রভুর বিরাট বপু প্রকাণ্ড দরজা ছাড়াইয়৷ 
উপরে উঠিয়াছে। 

কুমুমসরোবরের তীরে শ্যামদাসজী একদিন লক্ষ্য করেন, 
প্রভু ধীরে ধীরে চলিতেছেন, আর তাহার শ্রীপাদপদ্মযুগলের 
উপর শৃন্ হইতে চন্দনমাথান কচি কচি পত্রসহ তুলসীমঞ্জরীর 
গুচ্ছ পড়তেছে,_ অপুবব সুগন্ধ এ স্থান আমোদিত। কিছুক্ষণ 
পর পর এরূপ কয়েক গুচ্ছ পড়িয়াছিল। ভক্তবর এ অমূল্য 
প্রসাদ সযাত্ব সংগ্রহ করিয়। রাখিয়াছিলেন। আমাদের অদৃশ্য কত 
দিব্যশক্তি প্রভুর পুজা করিয়াছেন। শ্টামদাসজীর মুখে এসব 
বার্তা শুনিয়াছি। পাবনায় প্রভুর স্থিতিকীলে কলেজের ছাত্র 
' অতুল মীরবহর একদিন প্রতুকে প্রগ্ন করেন, ভগবান্‌ আছেন, তার 
প্রমাণ কি? প্রভূ উপস্থিত সকলকেই চক্ষু নিমীলিত করিয়া যার 
যার ইষ্ট চিন্তা করিতে বলেন। সকলে এরূপ করিলে, তথায় 


২১০ বনভু-বার্ত। 


'দিব্যগন্ধ বহিতে থাকে ? চক্ষু মেলিয়া সকলে দেখেন প্রভূ অদৃশ্থ, 
কিন্তু সুগন্ধ বহিতেছে । কয়েকদিন পর মীরবহর এলাহাবাদ হইতে 
তাহার এক বান্ধবের পত্রে জানিতে পারেন, যুগপৎ একই দিনে 
“একই কালে প্রভূ পাবনা ও এলাহাবাদ উপস্থিত ছিলেন। নরবপু 
খারণ করিলেও প্রভু যে সর্বব্যাপী, সর্বত্রই আছেন, ভক্তগণ তাহা 
'অভ্রান্তরূপে অনুভব করিলেন । 

ফরিদপুরে মৌনাবস্থায় প্রভূ গৃহে আবদ্ধ থাক৷ কালে, কাশী ও 
অন্যান্য স্থানের কোন কোন ভক্ত, তাহাদের অবস্থিতি স্থানেই প্রভুর 
দিব্যদর্শন পাইয়াছেন। প্রত গৃহের ভিতর আছেন, সে অবস্থায় 
একজন শিবভক্ত দৈখেন, প্রভুর গৃহে বেড়া নাই, দিব্যমুত্তিতে 
প্রভু বসিয়া আছেন, ক্ষণকালপরেই তিনি তাহার হরগৌরীমৃত্তি 
দর্শন করিতে না করিতে দেখেন, তথায় কেহই নাই, গৃহখানি 
পুর্ধবৎ চারিদিকে বেড়া দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। শ্রীঅঙ্গন 
নীরব । 

অঙ্গনে ধলাশ্াম দাস একদিন শেষরাত্রে মন্দিরের বাহিরে 
এক দীর্ঘকায় মৃগ্ডি দেখিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ 
মৃত্তি যে হঠাৎ কোথায় বিলীন হন, তাহ! স্থির করিতে পারেন 
নাই । বাদল বিশ্বাস মহাশয় উহা! শুনিয়া! বলিয়াছিলেন যে, 
প্রভুর নিকট লোকের দৃশ্য বা অনৃশ্যভাবে নানা দিব্য অলৌকিক 
শক্তি গতায়াত করিয়া থাকেন। প্রভু তখন মহামৌনী। 

রাধাকুণ্ডে কুন্দন ব্রজবাসী প্রভৃর প্রিয় ছিলেন। এ অঞ্চলে 
“লোকে প্রন্থুকে “ঘুঙটেওয়ালে” “মৌনীবাবা” বলগিতেন। ব্রজবাসীর 
অন্তরে সাধ ছিল, প্রস্ুর প্রসাদী দ্রব্য কিছু পান। অস্তর্ধ্যামী 


বন্ধু লীল।'কণ। ১১১ 


প্রভূ একদিন বাংলাদেশে যাওয়া কালে তাহাকে তাহার প্রসাদী 
টকা বন্ত্র দিয়া যান। ব্রজবাসী এ বস্ত্র স্পর্শ করিতেই তাহার 
দেহ অপুর্ধব অনুভূতিতে আলোড়িত হইয়! উঠে, বন্ত্ে যেন কি এক 
প্রকার বৈছ্যতিক শক্তি মাখান ছিল। এ বারা এ ব্রজবাসীর 
মুখে শুনিয়াছি। 


মহামৌনী প্রভু । শ্্রীঙ্গন নীরব । ভক্ত কালোশ্যাম ও 
ভক্ত শ্রীরামগোবিন্দ কিছু অনুভবের আশায় গভীর রাত্রে 
শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া আছেন। কাণে মন্দিরমধ্য 
হইতে নৃত্যধবনি শুনিতে পাইলেন। তাহার৷ বুঝিলেন কয়েকজন 
অপূর্বতালে নৃত্য করিতেছেন। অথচ মন্দিরে আছেন প্রভু 
একক । এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দুইজনেই অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে 
পতিত হইলেন। কালোশ্যামের দেহ গড়াইতে গড়াইতে পশ্চিম 
দিকের তারের বেড়া পর্য্যন্ত সেই অদৃশ্য শক্তি চালাইয়া লইয়া 
গেল । সেখানে তাহার দেহ এক চটে জড়াইয়া পড়িয়া রহিল । 
দুইজনেরই বহুক্ষণ আর উঠিবার শক্তি ছিল না। উঠিবার শক্তি 
হইতেই তাহার] এ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 


বাকচরের প্রাচীন বন্ধুভক্তগণের মুখে শুনিয়াছি, একবার এক 
অভিচারক বাউল কোনও কারণে প্রভুর প্রতি অতিন্রুদ্ধ ও 
জাতবিছবেষ হইয়া এবং স্বীয় অভিচারক বাণ প্রয়োগ বিদ্তাসিদ্ধি 
বিষয়ে গন্ধান্ধ হইয়া বাকচর মন্দিরে স্থিত প্রভুবন্ধুর বিনাশ 
কামনায় বহিরঙ্গণ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বাণ প্রয়োগ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বাউলের মুখ হইতে ফেনোদ্‌্গম ও ক্রমে শোশিত 


১১২ বন্ধু-বার্তা। 


ক্ষরণ হইতে থাকে এবং তিনি বাকৃশক্তিরহিত হইয়া পড়েন। 
তাহার শিষ্যগণ গুরুর এবম্বিধ শোচ্যদশা! দেখিয়া তাহাকে স্বন্ধে 
বহন করিয়৷ তাহাদের গুরুর গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হয়। 
বাউলের গুরুদেব শিব্যকে বন্ধু কথা ও হিত উপদেশ দিয়া বলেন 
যে, জগতের বন্ধু জগছন্ধু, জগতের প্রভূ জগংপ্রভূ । তার প্রতি 
এরূপ বাণ প্রয়োগে অপরাধ ঘটেছে। সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্য 
প্রভূ বন্ধুকে স্মরণ করে তার চরণে শরণ নিলে পরিণামে কুশল 
হবে। গুরুর উপদেশ শিষ্তের চৈতন্যোদয় হয় ও স্মৃতি ঘটে । 
চরমে উক্ত বাউল প্রভুর স্মরণে প্রভুর শরণাগত হন এবং শ্রাহরির 
শরণাগতের লভ্যা৷ উত্তমা গতি প্রাপ্ত হন। 


বুন্দাবনধামে বন্ধুভক্ত বালক নবদ্ীপ ব্রজবাসী সময় সময় 
বন্ধুনুন্দরর স্লেহ প্রদত্ত প্রসাদী দ্রব্যাদি পাইয়াছেন। উন্তরকালে 
প্রভুর কৃপায় ইনি একজন অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তনশিক্ষাচাধ্য 
বলিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বনুস্থানে সমাদৃত হন। 


একবার রাধাকুণ্ডে স্থিতিকালে, প্রভু একদিন রাজধিকে 
জানান যে, পরদিন দ্বিপ্রহরে মহাদেবের মন্দির পার্বস্থিত 
ঠেতুলবৃক্ষরূপধারী এক মহাপুরুষ দেহ রাখিবেন, অষ্রগ্রহর 
কীর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রভুর আদেশে তেতুল- 
বৃক্ষদহ বনখণ্ডী মহাদেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মহাউদ্ধারণ 
“হরেক” তারকত্র্মগা নামে আনন্দে সংকীর্তথন হইতে 
থাকে। দ্বিপ্রহরে বিনা ঝড়বৃটিতে উক্ত বৃক্ষরূগী মহাপুরুষ 
মন্দিরের ক্ষতি না করিয়া বিপরীত দিকে ঢললিয়! পড়িলেন । 


বন্ধু-লীলা-কণ। ১১৩ 


পরিক্রমণে ভক্তদের অন্ুবিধা না হয় এইজন্য বৃক্ষরাজ একটি 
শাখার সাহায্যে কিছু উঁচু হইয়া শায়িত হইয়াছিলেন। ভক্তগণ 
আনন্দে চবিবশ প্রহর কীর্তন করিয়াছিলেন । 

১৩০১ সনে একদিন বুন্দাবনে যমুনাতীরস্থ এক শ্মশানে 
প্রভুর সহিত গিতিক মহাশয় মাছেন, এমন সময় সর্পাঘাতে মৃত 
এক বালককে লইয়া তাহার মতাপিতা আত্মীয়স্বজন কীদিতে 
কাদিতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু উহাদিগকে সাম্তবনা দিবার জন্য 
মধুরস্বরে মৃত বালকটিকে “রে লালা! রে লালা!” বলিয়া 
ডাকিতেই বালকটি সজীব হইয়া উঠিয়। বিয়া বলিল-_ 

“কস্ত পিতা কস্ত মাতা কস্ত ভ্রাত। সহোদরঃ ৷ 

কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ; কা কম্ত পরিদেবনা ॥” 
শ্লোকটি বলিয়াই বালক আবার পূর্বববৎ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল । 
এই অভূতপূর্ব বাপার দর্শনে, এবং “উহার ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছে” 
প্রভুর এই সাস্তবনায়, এ শোকার্ত পরিবারের শোক প্রশমিত হইল । 

রাধাকুণ্ডতীরে ডাক্তার শ্রীপ্রমথচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় ভক্ত 

একদিন দূর হইতে লক্ষা করেন যে, বন্ধুনুন্দর শুন্যাদেশে আদর 
করিয়া হাত নাড়িতেছেন। পরে জিজ্ঞাসার উত্তরে বন্ধু বলেন,__. 
“ধবলী এসেছিল, আদর চাইতে । আনন্দে আমার গা চাটুছিল ।” 
অতঃপর প্রভু ধবলীর চোনায় সিক্ত স্থান দেখাইলেন, তখনও 
সেখানে ধোঁয়া উঠিতেছিল। ভক্তগণ গোমৃত্র সিক্ত সেই অতুল 
অমূল্যরজঃ গায়ে মাখিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন । 

ফরিদপুরে একদিন গভীর রাত্রে নিশাভ্রমণে প্রভুর পশ্চাং 


পশ্চাৎ ভক্তবর শ্রীবাদল বিশ্বাস ও কেদার কাহ। যাইতেছিলেন ! 
| 


১১৪ বন্ধু'বার্ডা 
অকন্মাৎ প্রভূ বলিয়া উঠিলেন, “জগৎ মাতালে জগৎ, জগদস্ধ 
নাম দিয়ে রে” । প্রভুর আদেশে ভক্তদ্য় আনন্দে তালে তালে 
এ পদ গাহিতে লাগিলেন, আর বন্ধুমুন্দর আগে আগে হেলিয়া 
ভুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া নিজ মহানাম আম্মাদনে চলিতে লাগিলেন । 
ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইলেন, জগৎ জগছন্ধু নামে মাতিবে। 

একবার বৃন্দাবনযাত্রী প্রভু হাওড়া ষ্টেশনে বিশ্রাম কক্ষের 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়৷ চম্পট মহাশয়কে টিকিট কিনিয়া আনিতে 
বলেন। গাড়ী ছাড়িতে ঘণ্টাখানেক দেরী। কোথা হইতে 
পাথেয় সংগ্রহ করিবেন, এই কথা চম্পটী মহাশয় প্রভুর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলেন,__“ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে ।” 
৮স্পটী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া অনির্দিষ্টভাবে চলিতে চলিতে বিডন 
ক্কোয়ারের নিকট এক খাবারের দোকানে শিখা-কঠীমালাধারী 
এক অপরিচিত বৈষ্ণবকে দেখিয়া জানাইলেন যে, তাহার প্রত 
বলিয়াছেন-_ ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে । দোকানী জিজ্ঞাসা 
করিলেন_-কত টাকা দিতে হইবে? চম্পটী মহাশয় বলিলেন-__ 
পঞ্চাশ টাক! সাড়ে নয় আনা । কীর্তবনীয়া! দোকানী মুকুন্দ ঘোষ 
তাহার বাকৃসের সমস্ত টাকা পয়স! গণিয়া আশ্চর্যজনকভাবে 
দেখিলেন ঠিক পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নয় আনা আছে, উহ! তিনি 
ঠাকুর চম্পটীকে তখনই দেন। পরে তিনি পরম বন্ধুভক্ত রূপে 
পরিগণিত হন। 

ঢাকা বরুগ্ডি গ্রামে শ্রীত্রজেন্্র কুমার নিয়োগী সপরিবারে 
বন্ধৃভক্ত। তাহার মুখে অনেক অমিয় বন্ধুবার্তা শুনিয়াছি। 
প্রত্বন্ধ একদিন গভীর রজনীতে শ্রীব্রজেন্্রকে তাহার অনুগমন 


ন্বনু-লীঙা-কণ। ১১৫ 


করিতে বলেন। এক অরণো প্রবেশ করি৷ প্রভু তক্তকে বলেনঃ 
“আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, একপাও নড়বি না।” অত:পর 
প্রভু অদৃশ্য হইলে, এক ভীষণাকার ক্তুর সর্প শ্রীব্রজেন্দ্ের নিকট 
উপস্থিত হইয়া ফণ! বিস্তার করিয়া ফোস্‌ ফোস্‌ করিয়া! আক্রোশ 
প্রকাশ করিতে থাকে । বন্ধুবাক্যে দৃঢ়নিষ্ঠ ভক্ত বিন্দুমাত্র ভীত 
না হইয়া একই স্থানে অবিচলিত ভাবে থাকিয়৷ বন্ধুম্মরণে হরিনাম 
করিতে থাকেন। ভক্তের অতুলনীয় ভক্তিনিষ্ঠা প্রভাবে খল 
ব্যাল অল্পকাল মধ্যেই অস্তুহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যান্তর ধ্বাস্ত- 
বিনাশী হেমজ্যোতিঃ বন্ধুশশী তথায় উদিত হইয়া সহান্যে প্রিয় 
'ভক্তকে আশ্বস্ত করিয়! বলেন, “ভয় পাস্‌ নাই ত?” শমনভয়বারী 
বন্ধুহরির একান্ত শরণাগত কৃপাভাজন ভক্ত যে নিত্য চিরদিনই 
'লব্ধবিজয়, চিরনি্ভয়, মৃত্যুঞ্জয়, এই সত তথ্য ভত্তজীবনধন বন্ধু 
এইরূপ ভক্তমনোহর লীলা করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন । 
গোয়ালচামটনিবাসী ভক্তবর গৌরকিশোর সাহা মহাশয়ের 
মুখে শুনিয়াছি, প্রভু এক অমাবস্যা তিথিতে সাহা মহাশয়কে 
কিছু সেবার দ্রবা, দিবসে না আনিয়া রাত্রিতে আনিবার জন্য 
আদেশ করেন। অমাবস্যা রাত্রিতে একা শ্রীমঙ্গনে আসিতে 
.গৌরকিশোর ভীত হইলে, প্রভু তাহাকে আশ্বাস দিয়! বলেন, 
“আসিস, তোর ভয় নাই। আঙিনায় পুর্ণিমার জ্যোতঙগা 
'দেখবি।” গৌরকিশোর সেবার দ্রব্য সহ সেই রাত্রে আঙ্গিনায় 
আসিয়া দেখেন, প্রতৃবন্ধু মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দীড়াইয়াছেন, 
তাহার দিব্য অঙ্গছ্যতিতে আঙ্গিনা ও চতুঃপার্খস্থ স্থান পৃণিমার 
ধজ্যোতস্ার মত আলোকে আলোকিত । পথে আসিবার কালে 


5১৬ বু-বার্তী; 


সাহা মহাশয় কুণ্ডের তীরে শ্বাপদের জলপানের মত শব 
শুনিয়াছিলেন ; বন্ধুহরির চিন্তায় মগ্ন থাকায়,"তখন ওদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য করেন নাই । পরে প্রভূ জানাইলেন, একটি বাঘ ওখানে 
জলপান করিতেছিল। তখন ভক্তের প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল 
ষে, বন্ধুহরির শরণাগতজনের পথ সর্বদাই বিপদ্মুক্ত, তাহার 
চিত্ত বাঘ বা ষমভয়ে বিচলিত হয় না । 

ভক্তের মনে প্রভৃকে অন্নভোগ দিবার সাধ ছিল, কিন্তু মনে 
আতঙ্ক, সাহাজাতি কি করিয়৷ নৈষ্টিক ব্রাহ্মণকুমারকে অন্ন দিবেন ? 
অন্তর্ধ্যামী বন্ধু নিজেই ভক্তের অন্ন চাহিয়া উহা! পাইয়া “মহ! অন্ন: 
এনেছিস” বলিয়া ভক্তের গৌরব আদর বাড়াইয়াছেন। 

একবার আঙ্গিনায় প্রভূ হরিদাস মোহান্তকে জানাইলেন যে, 
তাহার দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, অমুক পরিমাণ শুকৃনা মরিচের 
গুড়া, অমুক পরিমাণ সরিষার তৈলে জাল দরিয়া তাহার কর্ণরান্ধে, 
নাসিকায় ও নাভিতে ঢালিলে ও সর্বাঙ্গে মাখিলে, তাহার 
জ্বাল! দূর হইবে। এরূপ সাংঘাতিক কাধ্য করিতে হরিদাস 
প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই, কিন্ত প্রভু কাতরভাবে 
বালকের মত আবদার করিতে থাকায়, অবশেষে হরিদাস 
প্রভৃবাক্য পালন করেন। তৎপুজ মনোমোহন মোহান্ত বলিয়াছেন 
যে,এঁ বিষাক্ত তৈল সবটুকুই প্রভুর দেহে শুষিয়া মিশিয়৷ 
গিয়াছিল। 

সময় সময় প্রভু ছুই দিবস, তিন দিবস, এমন কি দ্বাদশ দিবস 
অনশনে থাকিয়াছেন। আবার এককালেই আটাশটি ত্রিশটি 
ডাবজল পান করিয়া, কয়েক ডজন লিমোনেড জিঞারেড, রোজেড, 


স্ু-লীল।-কণ! ১১৭ 


ইত্যাদির জল উ্নরস্থ করিয়া, দেড়সের ছুইসের পরিমাণ গরম 
কটুঘৃত পান করিয়! প্রচুর পরিমাণে নিম্বাদি তিক্ত সেবন করিয়া 
'আহার ব্যাপারেও অলাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। 

প্রতাক্ষ বন্ধুলীলাদর্শী জয়নিতাই ও নবদ্বীপদালজীর মুখে 
শুনিয়াছি, গাভীগণ প্রভুকে দেখিলে উম্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া 
তাহার গা চাটিত। আনন্দে হান্বা হাস্বা রব করিত। এমনও 
দেখা গিয়াছে, বাছুর ফেলিয়া গাভী বন্ধুর কাছে ছুটিয়া আসিয়া 
তাহার অঙ্গ লেহন করিতেছে। বন্ধু যখন মধুর কণ্ঠে “গোবিন্দ 
গোবিন্দ” বলিতেন, তখন ধেন্ুগণ পাগলের মত ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ 
করিত। কেহ কেহ দড়ি ছি'ড়িয়া প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিত। 

শ্রীরমেশচন্দ্রের কাছে শুনিয়াছি, বনের পশুও প্রসৃকে চিনিত 
ও মানিত। একদিন রমেশচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে যাইতে যাইতে 
দেখেন্, একটি শৃগাল একদিকে যাইতেছে প্রভূ শৃগালটিকে 
ডাকিয়! দিক্‌ পরিবর্তন করিয়৷ অন্যদিকে যাইতে নির্দেশ করিলেন। 
শৃগালটি প্রভুর দিকে তাকাইয়া অমনি প্রভু প্রদ্িত পথে চলিতে 
লাগিল। প্রভু তখন ছখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বনের পশুও 
আমার কথা শুনে। কিন্তু ছুঠেঙে মানুষ বড় চালাক, আমার 
কথা শুনে না, হিত বললে অহিত করে, ডাইনে যেতে বল্লে, 
বায়ে যায়। 

এ সংসারে মাতাপিতা যদি দেখেন, তাদের সন্তান অসতসঙ্গে 
আমোদ স্ফুপ্তি করিতেছে তখন তাতে বিশেষ আপত্তি করেন না, 
বা তেমন বাধা দেন না, কিন্তু তাহাদের সন্তান যদি কোনও 
সাধুসঙ্গে সাধু হইয়া যায়, তবে সেই সাধুর প্রতি ঘোরতর কুুদ্ধ 


১১৮ বন্ধু-বার্তট 


হইয়া পড়েন। প্রভুর প্রতিও, পাবনা ও ফরিদপুরে কতিপয়) 
অভিভাবক ও অভিভাবিকা এরূপ জ্ঞুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিদারুণ 
উৎগীড়ন করিয়াছে ও গুলি করিয়া বা বিষ-আদি প্রয়োগে তাহার: 
প্রাণসংহারেরও চেষ্টা করিয়াছে । 

পোয়ালচামটে ভক্ত নিতাই কবিরাজের বাগানে গ্রভূরঃ 
স্থিতিকালে একদিন কোনও ভক্ত তাহার মাতুদত্ত দধি উপহার, 
লইয়া প্রভূর কাছে উপস্থিত হন। উহাতে বিষ আছে, একথ”: 
প্রভু জানাইলে, পরীক্ষার্থ একটি কুকুরকে উহা খাইতে দেওয়া” 
হয়। উহা খাওয়া মাত্র কুকুরটি অচৈতন্য হইয় পড়ে । সামনে 
জীবহত্যা ন! ঘটে, এই জন্য প্রভু কুকরের মাথা থাবড়াইয়া উহাকে 
সুস্থ করেন। তখন প্রভুর ক্ষমা, অন্তর্ধ্যামিত্ব ও জীবে দয়! দেখিয়া, 
ভক্তগণ অভিভূত হইয়া পড়েন । 

তৎকালে ফরিদপুরস্থ তুলাগ্রামের মাঠের একস্থানে, 
ত্রিকোণাকারে তিনটি বটগাছ ছিল। লোকে এ স্থান দিয় 
যাইতে দিবাভাগেও ভয় পাইত। একদিন গভীর রাত্রে প্রভু, 
এস্থানে ফইয়া আসনস্থ হইয়া বসেন, সঙ্গে ভক্ত কেদার শীল- 
( আদরের “কাহা' ) প্রভুর বস্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাহার 
মুখে শুনিয়াছি, কিছুক্ষণ পর তথায় তিনি 'ডুগডুগু তা, ভূগুডুগ 
তা” এইরূপ বাচ্চধবনি শুনিতে পান, কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পান 
নাই। তিনি ভয়ে গ্রভুর পরিহিত কাপড়ের খু'ট ধরিয়াছিলেন ॥. 
প্রভু মাঝে মাঝে “যা যা” বলিতেছিলেন। 

আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, রাজকন্যার ন্যায় অত্ভি 
সুন্দরী, সুসজ্জিত, কয়েকটি নারীমুগ্তি পুজার; ও আরতির ভ্রব্যান্দি 


বন্ধু-লীলা-কণ। ১১৯ 


লইয়া প্রভুপহ বুক্ষ তিনটিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয় অনৃষ্ঠ 
হইল । ইহার পর শেষরাত্রে প্রভু স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ 
করেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে বিনা ঝড বুট্িতে এ তিনটী বটগাছ 
উন্ম,“লিত হইয়া পড়িয়া যায়। শ্রীমঙ্গনৈ আগত তুলাগ্রামের এক 
মুসলমান অধিবাপীর মুখে শুনিয়াছি, এরূপে গাছ উপড়াইয়া 
পড়িবার ব্যাপার তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

প্রভুর ভক্তগণের মধ কেহ কেহ তাহার অন্তর্ধযামিত্ব-আদি 
অলৌকিক শক্তি জানিবার জন্য সময় সময় পরীক্ষ। করিতেন । 
১৩১৪ বঙ্গাব্দে কোলাঘাটে যাইয়া কোলাঘাট-নিবাসী ভক্তবর 
তারক গঙ্গোপাধায়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রমাণ পাইয়াও 
কয়েকবার 'প্রভুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু তাহাকে “উদ্ধারণ 
খাতায় লিখিয়। দিয়াছিলেন ;-- 

“তুমি পরীক্ষা করিও না। কারণ পরীক্ষায় মৃত্যু ঘটায় 
পরীক্ষায় আন্ম। পচিয়। যায়। আত্মা পচাই শবত্ব 1” 

“আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র !” 

“তারক জানিতে চান প্রভুর বার নাম, অনন্তানন্ত । এই কথা! 
লিখিরা “হরি, মহাউদ্ধারণ, পুরুষ, জগদ্ধন্ধু” ইত্যাদি দ্বাদশ নাম 
নিজ হস্তে প্রভু লিখিয়া দেন। গুরুবন্ধু বাণীতে উহা! উদ্ধৃত 
হইয়াছে । 


নান! তত্বোপদেশ প্রসঙ্গে প্রভু ভক্ত তারককে বলেন, "আমি 
পৃথিবীর কেন্দ্র, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে নেই ।” 

এক সময়ে তারক গাঙ্গুলী মহাশয় পত্বীবিয়োগে অত্যন্ত 
শোকার্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তধন প্রভু একদিন মধুর 


১২৬ বন্ধু-বার্ত 
ভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন, “তারক বউ রে, মারে বলে কাদে।” 
অতি সামান্য কথাই প্রভুর শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়া! মন্তরশক্তির মত 
কাধ্য করিয়াছিল। এঁ মুহূর্ত হইতেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের পত্ধী- 
বয়োগজনিত শোক তাপ প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল । 


প্রভুর গাতিস্ভাতি ও জাতন্ত্রঃ 


বিষ্ভালয়ের পাঠত্যাগের পর বন্ধুনুন্দর এক সময় কয়েকমাস 
নিরুদ্দিষ্টভাবে থাকিয়া বি,দেশে বিভিন্ন দূরবস্তঁ স্থানে ইউরোপ 
খাণ্ডও পর্ধ্যটন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। নানাদেশ পর্যটনে 
প্রভু কখন কখন একক যাইতেন, সময় সময় তাহার আদেশ মত 
ভক্তগণের কেহ কেহ সঙ্গে থাকিতেন। ট্রেনে বা! গ্রিমারে প্রায়ই 
প্রথম ব! দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন । গদী থাকিলে গদী 
উল্টাইয়। কম্বল পাতিয়! বসিতেন। সম্ভব হইলে, সঙ্গে তুলসী-টব 
ও গঙ্গাজলের পাত্র রাখার ব্যবস্থা হইত। 

নৃতন স্থানে যাইয়া তিনি অন্যের অব্যবহৃত নবনিিত গৃহে 
অথবা হোয়াইট্‌ ওয়াশ ( চুনকাম ) করা গৃহে, তদভাবে গোশালায় 
অবস্থান করিতেন। নূতন মুৎপাত্রে মলাদি ত্যাগ করিতেন, ভক্ত 
সেবক উহা পরিষ্কার করিতেন। অন্যের ব্যবহৃত পায়খানায় প্রভু 
যাইতেন না। তিনি কালর জল ব্যবহার করিতেন না, গঙ্গা বা 
কোন পুক্ধরিনী হইতে আনীত জল ব্যবহার করিতেন। প্রভুর 


বন্ধু লীনা কণ। ১২১ 


শৌচকার্য্যের জন্য কলসীভরা জল, ঝুড়িভরা মৃত্তিকাঁগোময়াদির 
বাবস্থা রাখিতে হইত । তাহার অবস্থান-মন্দির, তাহার নির্দেশ 
মত বাহির হইতে তাল৷ দ্বারা বন্ধ রাখা হইত। তিনি নিজের 
ক্ষৌপনকাধ্য নিজেই করিতেন, কখন বা ভক্ত দ্বারাও করাইতেন। 
ভক্ত অভয়শীল বলিয়াছেন, উভয় হস্ত ধুইয়া, নাঁসারন্ধে তুলসীপত্র 
দিয়া প্রভুর ক্ষৌরকার্ধ্য করিতে হইত, যাহাতে সেবকের শ্বাস- 
প্রশ্বাসাদি প্রভুর গায় না লাগে সেজন্য যথেষ্ট সাবধান থাকিতে 
হইত । প্রভুর ক্ষুর পৃথক থাকিত। 

একসময় প্রভু স্বপাক গ্রহণ করিতেন । একসময় উপধু'পরি 
কিছুদিন তিনি ডাল তরকারী একত্র সিদ্ধ করিয়া লইয়। উহাই 
গ্রহণ করিতেন, অন্নাদি লইতেন না। কখন কখন বা তিনি 
অগ্নিপক কোন খান্ভই লইতেন না। প্রায় সমস্ত কাজেই নিকটে 
গোময় ও তুলসীর টব রাখা প্রভৃবন্ধু পছন্দ করিতেন। নগর- 
সংকীর্তনে ছুইটি তুলসী টব সঙ্গে লইতে বলিতেন। ভক্ত 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, সংকীন্তনে প্রভুর মোহ-মুচ্ছা-দশা 
ঘটিলে, তাহার পূর্বব উপদেশ-অনুযায়ী তাহার কর্ণমূলে তুলসীপত্র 
দিয়া হরেকৃষণ নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা হইত, তাহাতে ধীরে 
ধীরে তাহার বাহাদশা ফিরিত । 

প্রভু যখন বৃন্দাবনাদি দূর দেশে থাকিতেন? তখন বাংলাদেশের 
অনেক ভক্ত প্রভুর শ্্রীমুত্তির সম্মুখে ভোগ নিবেদন করিতেন । 
ভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্য চিত্রে থাকিয়াও প্রভূ যে গ্রহণ করেন, তাহা তিনি 
কে কবে, কি নিবেদন করিয়াছিল, জানাইয়। বিশ্বাস জন্মাইয়া 
ভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন। কোন্‌ কোন্‌ দিন ভক্তগণ মন- 
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প্রাণে কীর্তন করিয়াছেন, প্রভু তাহা বিদেশ হইতে আসিয়া 
বলিতেন, অমুক পাধীরূপে আসিয়া অযুক চালে বসিয়া তিনি 
কীর্তন শুনিয়াছেন। যে ভক্তটি পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তাহ! দ্বারাই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিতেন। 

প্রভূবন্ধু বহুবার কলিকাতায় (রামবাগান হরিসভা, চাষা- 
ধোপাপাড়া, ছকু খানসামার লেন, আলমবাজার, শেঠের বাগান, 
কুমারটুলী, গৌরলাহ। দ্ত্রীট প্রভৃতি স্থানে ) অনেকবার পাবনায় 
( প্রসন্ন লাহিড়ীর বাড়ী, বৈগ্যনাথ চাকীর বাড়ী, দীনবন্ধু বাবাজীর 
বাড়ী ও কালার্টাদপাড়া ), তাড়াসে (রাজধির মন্দিরে বহুবার ) 
বহুবার শ্রীবৃন্দাবনে (জ্ঞানগুধরী অযোধ্যাকুপ্ত, লছমীরাণীর কুঞ্জ, 
কেশীঘাট ছত্রিশগড় রাজার বাড়ী, কুম্থুম সরোবর, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি 
স্থানে) অনেকবার শ্রীনবদ্বীপে ( হরিসভা, রাইমাতার বাড়ী, 
জগদিদির বাড়ী 'প্রভৃতি স্থানে ) অনেকবার ঢাকায় (রামশাহর 
বাগান, নবাবপুর, মৌলভীবাজার প্রস্তুতি স্থানে) যান। কুড়ি 
হইতে চবিবশ বৎসর বয়সে প্রভূ বার চার জন্মস্থান ডাহাপাড়া 
গমন করেন। পুবেই ভাহাপাড়ায় নিজ জন্মরহস্য চম্পটা 
মহাশয়কে বলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । আর একবার 
ডাহাপাড়া গঙ্গাতীরে নরশ্ুন্দর চন্দ্র দ্বার! নিজ মস্তক মুণ্ডন করান, 
সাবিত্রী চতুর্দশীর পূর্বদিবসে। শুনা যায়, প্রভু সেবার নিজের 
গলার রুদ্রাক্ষ মাল! ন'মাকে উপহার দেন। আর একবার গ্রভৃ- 
বন্ধুনুন্দর বহরমপুর হইতে চম্পটী ঠাকুর ও হরিচরণ, জগদীশ আদি 
প্রায় সন্তর জন ভক্ত সহ আসিয়া নিজ জন্মভিটায় ন'ম! রোপিত, 
দাড়িস্ববৃক্ষ সংকীত্ত নসহ চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, ওভুর আদেশে 
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সেখানে মুন্রাপূর্ণ একটি ঘটা প্রোথিত করিয়া তুলসীমঞ্চে তুলসীচারা' 
লাগান হয় 'এবং সমবেত ভক্তগণ এ স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া মহানন্ন 
তুমুল কীর্তন করেন। আর একবার প্রভু ভক্ত কিশোরী চক্রবস্তীঁ 
সহ ডাহাপাড়া জন্মভূমিতে আমিয়া এক আতঘ্রবুক্ষে ঝুলনের' 
ব্যবস্থা করিয়। ঝুলন খেল। খেলেন । 

এতদ্যতীত চন্দননগর, ময়মনসিংহ, নগরবাড়ী, কালিকাবাড়ী,. 
আলোকদিয়া, টেপাখোলা প্রভৃতি স্থানে প্রত গমন করিয়াছেন । 
দিল্লী, রাওলপিগ্ডি, রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি দূর দূর স্থানেও 
তিনি অনেক বেড়াইয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া 
শেষভাগে তিনি ফরিদপুর সহরের উপকণে গোয়ালচামট গ্রামে 
১৩*৬ সনে স্থাপিত শ্রীঅঙ্গনধামেই থাকিতেন । এইস্থানে 
একাদিক্রমে, একই কুটিরে যোল বৎসর আট মাস কাল মহা- 
মৌনাবস্থায় অবস্থান করিয়াছেন। তৎপুর্বেবে কলিকাতা, ঢাকা. 
বাকচর, ব্রাহ্মণকান্দা ও বদরপুরেও সময় সময় থাকিয়াছেন । 

ভক্ত রামকুমার ও রামনুন্দর মুদী ভ্রাতৃদ্বয় প্রদত্ত জমিতে 
প্রভুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গন, ১৩০৬ সনে, ২৩শে জৈষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এ দিন ভোর হইতে কীর্তন তুমুল রোলে চলিতে থাকে। 
অপরাহে প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারে সাতদলে চৌদ্দমাদল নগরকীর্তন 
বাহির হয় ও হরিনামের মহারোলে সহর-গগন মুখরিত হইয়! 
উঠে। 

প্রভু নিজ অঙ্গন সম্পর্কে স্তুতি কথা লিখিয়াছেন ঃ 

“আঙ্গিনা-ধর্ম। আঙ্গিনা--পবিত্র। আঙ্গিনা শুচি ।. 
আঙ্গিনা-_ নিষ্ঠা ।” *ব্রাক্ষণকান্দ! বাড়ী, আঙ্গিনা। শ্রীগৌরাঙ্গ 
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খাম, শ্রীনিতাই ক্ষেত্র । নিষ্ঠায় রক্ষা । অন্যথা শ্মশান । শেয়াল 
স্বাপদের বাস।” “বাকচর জঙ্গন-_ শ্রীমিতাই অঙ্গন, শ্রীনিতাই 
ধাম।” “আঙ্গিনার বাতাসে পাপ তাপ পুড়ে ছাই হবে । আমার 
ও আমার আঙ্গিনার হাওয়ায় বাচিও ।” 

প্রভুর শ্রীঅঙ্গন ও আবির্ভাব ভূমি ভাহাপাড়া বন্ধুধাম, 
' একাধারে অক্ষয় নিত্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপধাম। পরতত্ব কৃষ্ণ- 
'গোৌরবস্ধুর আবির্ভাব ও স্থিতিলীলাস্থল, নিত্য হরিধাম। তত্তৎ- 
স্থানে সদা সন্নিহিতো হরি ।: 

মৌনের পূর্বে প্রভু বন্ধুহরি দেবীমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 
“দিদি, একবার ভাহাপাড়া যেও।” এইকথা শুনে দেবীমা তাঁর 
প্রিয় জগতকে বলেন,__ ওখানে যেয়ে কি হবে? ওখানে কি 
আছে? 

তহ্ত্তরে বন্ধুনুন্দর বলেন, “ওখানেই তোমার সব কিছু |” এই 
সব কিছুই জীবের পরমধন, দেবীমার প্রিয়তম বন্ধুহরি স্বয়ম্‌ 
নিত্যবস্ত্ব | 

যিনি রসো বৈ সঃ সেই আদি হরিপুরুষের আবির্ভাব স্থল 
নিত্য চিন্ময়ভূমি ভাহাপাড়া জগদ্বন্ধুধাম। শ্রীহরির ধরাধামে 
প্রকাশ ঘেমন তার ন্বেচ্ছাধীন, তার ধামের 'প্রকাশও তার 
ইচ্ছাধীন | 

প্রভ্বন্ধুর আবির্ভাবের প্রায় চবিবশ বৎসর পর প্রতুবন্ধ 
. একদিন তার প্রিয় হরিবোল শ্রীচম্পটী সহ বৃহৎ এক কীর্তনের দল 
বহরমপুর হইতে নিয়] ডাহাপাড়ায় নিজ জগ্মভিটায় উপস্থিত হন। 
গার জন্মভিটায় নন! রোপিত দাড়িম্ব বৃক্ষ তিনি চারিবার প্রদক্ষিণ 
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করেন এবং সেস্থানে মুদ্রাপূর্ণ, যেন অদেয় রাধাপ্রেমধনভরা, একটি 
ঘটা প্রোথিত করেন। প্রভুর নির্দেশে এস্থানে একটি তুলসীমঞ্চ 
স্থাপন করা হয়। ভক্তগণ মহানন্দে খোলকরতালে কীতন 
করিতে করিতে কীর্তমেশ্বর প্রভুবদ্ধুকেও প্রদক্ষিণ করেন, আবার 
বহুবার জন্মভিটাও প্রদক্ষিণ করেন। হরিকীর্তনে মুদ্রাদি 
বহ্ুদ্রবা হরিলুট দেওয়া হয় । 

আহা! “হা কীটপত্ন' প্রভূ বন্ধৃহরি কীটজীবের কষ্ণবিযুখতা- 
রূপ পতন, আত্মঘাত-নিবারণকল্পে এবং জীবত্রাণ ও পাবনের জন্য 
নিত্য বৃন্দাবন হইতে এই ক্রেশময় ধরায় নিংজর পতন, অবতরণ, 
আগমন সঙ্ঘটন করিয়াছেন ! এই বন্ধুধামে তার চিন্ময় জন্মভিটা। 
তার মহাউদ্ধারণ লীলার মূল উৎস! জয় জগদন্ধু হরি ॥ 


“রাজ ফোষ নাই” 


একবার প্রতুবন্ধু শ্রীধাম বৃন্দাবনে আছেন । একদিন দোকানে 
টাটা পকৌড়ি ভাজা হইতেছে দেখিয়া তৎকালে ব্রজবাসিনী 
নুরমাতা৷ উহা প্রভুর সেবায় দিবার ইচ্ছা করেন। এ সময় 
দোকানী হস্তাহ্থুলি সাহায্যে নাক ঝাড়িয়৷ এ হাত না ধুইয়াই কাজ 
করিতে থাকায় স্থরমাতা এ দ্রব্য আর ক্রয় করিলেন না। 
ইচ্ছামত সেবার দ্রব্য আনিতে না পারায় উক্ত মাতা কিছু ক্ষুগ্রমনে 
প্রভুর অবস্থান মন্দিরের বাহিরের দিকে আসিয়া নীরবে দাড়াইলে, 
সর্ববান্তধ্যামী বন্ধু তাহার ভক্তের অন্তরের ব্যথা বুৰিয়া ভিতর 
হইতে বলিয়। উঠেন, “রজে দোষ নাই 1” 
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সরব্রষ্টা প্রভুর মুখে ব্রজরজের মাহাত্ম্য শুনিয়া! ও উহা! অন্তরে 
'উপলব্ধি করিয়া সুরমাতার মন হইতে অনাচার দর্শনজনিত কষুগ্ততা 
* ব্রজবাসীর প্রতি বিরূপতা দুর হইয়৷ চিত্তপ্রসাদ জন্মিল। 
অতঃপর ভক্তিময়ী মাতা প্রভুর সেবায় এ দ্রব্য দিবার সুব্যবস্থা 
-করেন। 


বন্ধুর লীলাবচিত্র) 


প্রভূ সময় সময় বিচিত্র বেশ পরিতেন। এক সময় প্র 
কলিকাতা গৌরলাহা স্ত্রীটে ছিলেন। তথায় পর পর কয়েক দিন 
কন্ধ্যয় তাহার অবস্থান মন্দিরের ছাদে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া 
'বেড়াইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নিকটবন্তা লোকেরা মনে 
করে, চম্পটী ও নবদ্বীপ দাস কোনও বড় ঘরের সুন্দরী বউ বা 
“মেয়ে বাহির করিয়া! আনিয়াছে । উহারা লম্পট । 

প্রভূ বাহিরে আসিয়া কথা বলিতেন না। লোকেও সত্য 
পরিচয় বুঝিত না। ফলে ভক্তগণের ভাগ্যে লাঞ্থনা-গঞ্জনার 
একশেষ হইত । ভক্তের লাঞ্নায় প্রভু আনন্দে হাসিতেন। 
'ভক্তগণ পরমানন্দ পাইতেন। এমন রঙ্গলাল প্রভূকে সেবা কর! 
বড় সহজ ছিল না। 

এক সময় চম্পটী মহাশয় আলমবাজার কালীকৃষ্ঠাকুর 
মহাশয়ের বাগানবাড়ী এক-কোঠা-বিশিষ্ট এক ঘরে প্রভুর থাকার 
ব্যবস্থা করেন। কালীকষ্ণঠাকুর প্রভুর সেবার্থ এক হাজার টাকা 
ভক্তহস্তে অর্পণ করেন। প্রভূ তাহা নিজে লন নাই। প্রতুর 
আদেশে চম্পা মহাশয় তাহ! দ্বারা খোল করতাল কিনিয়! বিভি্ন 
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সংকীর্তন দলে বিতরণ করেন । এখানে রমেশচন্দ্র প্রভুর সেবাকার্ধ্য 
করিতেন। প্রভুর পত্র পাইয়া বৃন্দাবন হইতে রামদাসজী 
আসেন ও তিনি এস্থানে প্রত্যহ প্রভকে কীর্তন শুনাইতেন। 

প্রভু প্রত্যহ উষায় সর্ববাঙ্গ আবৃত অবস্থায় গঙ্গান্নান করিয়া 
আসিতেন। এ অবস্থায় প্রভুকে দেখিয়া! কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের 
এক কর্মচারী মনে করে যে, চম্পটী এক সুন্দরী রমণী বাহির 
করিয়া আনিয়া বাগানে রাখিয়াছে। তাহার মনিবের কাছে 
সে এরূপ অভিযোগ করে। তছৃপরি একদিন কোন ঘটনায় 
প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত চম্পটী মহাশয় উক্ত জমিদারের ইঞ্টের প্রতি 
কোন মর্্যাদাহানিকর আচরণ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ রাজা- 
বাহাছুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পারিষদসহ বাগানবাড়ীতে 
প্রভুর উদ্দেশ্যে অভিযান করেন । 

দ্বাররুদ্ধগৃহে প্রভু চৌকির উপর মশারির মধ্যে বিশ্রাম 
করিতেছেন, সেবক রমেশচন্দ্র মেঝেতে কম্বল পাতিয়া বসিয়া 
আছেন। এমন সমর কালীকৃষ্ক ঠাকুরের তর্জন-গর্জনে 
রমেশচন্জ্র ঘরের দরজা! খুলিয়া! দেন। ঠাকুর মহাশয় রমেশচন্দ্রকেই 
প্রভু জ্ঞান করিয়া তাহাকে অপমান করিতে উদ্ভত হওয়ামাত্র 
প্রভু মশারির মধ্য হইতে মাধুর্যমগ্ডিতন্থরে বলিয়৷ উঠেন,_“কে 
রে, কালীকৃষ্ণ ?” 

প্রভুর কণ্ঠের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ ডাকের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীকালীকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন, এবং অভিভূত ও 
আত্মবিস্থৃুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। মশারির মধ্যে থাকিয়া 
প্রভুবন্ধু শ্রীহস্তাঙ্থুলি বাহির করিয়া দেখান। তদার্শনে 


১২৮ বন্ধু-বার্তী/ 
কালীকৃষ্ক “কি সুন্দর! কি সুন্দর !! ইষ্টের দর্শন পেয়েছি» 
ইঞ্টের দর্শন পেয়েছি” বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন। 
তাহার ক্রোধ-ক্ষোভ দূর হইয়া পরম প্রশান্তি লাভ হয়। এই 
ঘটনার বর্ণনা কিছুটা অন্য রকমও শোন যায়। একই ঘটনা 
বিভিন্ন ভক্তের মুখ হইতে এক আধটু বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত 
হ€য়ায়। এই ভেদ ঘটে। তবে সকলেরই বর্ণনার উদ্দেশ্য এক, 
কলাণ বিধান, উদ্ধারণ কাধ্য | 

এ ঘটনার পর বিষয়ী সংস্রবে থাকিতে প্রস্ভু অনিচ্ছাপ্রকাশ 
করিয়া পরদিনই বামবাগানে চলিয়া আসেন । রমেশচন্দ্রের মুখে 
শুনিয়াছি, এ বাগানে জমিদার- প্রেরিত রাজোচিত ভোগদ্রব্যাদি 
প্রভু কিছুই স্পর্শ করিতেন না। ভক্তগণ সেখানে পৃথকৃভাবে 
প্রভুর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

ভক্তগণকে প্রভু নান! মধুর সাম্বাধনে আপ্যায়িত করিতেন । 
গোপাল মিত্রকে “জ্যেঠা” কেদার শীলকে “কাহা”, কখনও বা 
উপানন্দ' ঠাকুর গোসাই” কহিতেন । বালকভক্তদের কাহাকেও 
“সোয়াতিনহাত”, কাহাকেও “নেপোলিয়ন” কাহাকেও “বোতল”, 
আখ্য। দিয়াছিলেন। কাহাকেও কাহাকেও “ব্রহ্মচারী” উপাধিও 
দিতেন । কৌতুক করিয়া “ছঃখীরাম ঘছ” “কেঁছু মিঞা” “নফরধীপ 
ধাছ” ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতেন, অথবা কাগজে এরূপ 
লিখিতেন। তাহার লিপিতেও নানা রহস্য কৌতুক দেখা যাইত। 
একটি বড় “ঞ; লিখিয়া তাহার মধ্যে ছুই তিনটা “এ বসাইয়। 
দিতেন। বড় কাগজে সুন্দর স্পষ্ট অক্ষরে সমস্ত লিখিতেন। 

প্রতুবন্ধু কখনও কখনও মন্দির হইতে তাহার কীর্তন বা 
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আদেশ-উপদেশ বলিয়া যাইতেন, কোন কোন ভক্ত বাহিরে বসিয়া 
উহ! শুনিয়া লিখিতেন। কোথাও হুম্বইকার কিংব! দীর্ঘ-ঈকার 
ইত্যাদি ভুল হইলে কিংবা লেখা বাদ পড়িলে, সর্ববদ্র্টা প্রভু উহা! 
বাহাতঃ না দেখিয়াই মন্দির হইতে তখন তখনই ভুলের কথা 
উল্লেখ করিয়া সংশোধন করাইয়া দিতেন। বন্ধু দর্পণ-সদৃশ 
সর্ববতুশ্চক্ষু, কিছুই তাহার অজ্ঞাত থাকিত না। 
প্রভু ভজনাদরি-সম্পর্কিত উপদেশের খাতায় “রামদাস” 
“কৃষ্চৈতন্য দাস” “হরেকৃঝ দাস” “বৃন্দাবন দাস” “নবদ্বীপ দাস” 
ইত্যাদি নামকরণ করিয়া ভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন। অতি 
প্রিয়গণকে সারিকা, রামী” রমারাণী, রমিকা, রমা, সুবল, কটু, 
সবলরাণী, মধমঙ্গল ইহ্যাদি মধুর সন্বোৌধনে চির আপন করিয়। 
লইতেন। 
পু্রবিয়োগে কাতর জয়নিতাই একসময় প্রভুকে “পুজ” 
সম্বোধন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভৃও ভক্তবাঞ্চ 
পূর্ণ করিয়া একস্থানে যাত্রাকালে জয়নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া 
বলেন, “যাবার সময় পুজবানের মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলে শুভ 
হয়। পুজ্রবানের মুখ দেখিয়া যাই”, এইকথা এমন মধুর 
ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, জয়নিতাই বন্ধুনুন্দরকে পুত্রজ্ঞান 
করিয়াছিলেন এবং তাহার পুজশোক-ব্যথা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত 
হইয়াছিল । 
জয়নিতাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রভৃকে বলেন, “দয়াল 
নিতাইর্টাদের ফি মহিম1 1” প্রভু তৎক্ষণাৎ বলেন, “ছিঃ ওরূপ 
বলিতে নাই। মহিমা শব্দে এশ্বর্ের ভাব প্রকাশ হয়। বলিতে 
৯ 


১৩০ বন্ধু-বার্তা 
হয়, নিতাইটাদের কি মাধুরী!” নিতাই-নিষ্ঠ জয়নিতাই এই 
সুন্দর সিদ্ধান্ত শুনিয়া আনন্দসমুদ্রে ভূবিয়া যান। 

এক সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের এক চিত্রপট দেখাইয়া বন্ধুমুন্দর 
জয়নিতাইকে বলিয়াছিলেন--“আমাকে যোগী বা ব্রহ্মচারী মনে 
করিবেন না। আমার ভিতরে ইনি আছেন।” জয়নিতাই 
বলিলেন, 'তিনি আছেন, এই বিশ্বাসেই আপনার কাছে 
আসিয়াছি।” 

জ্ঞানদীয়ার, স্বভক্ত শ্রীরজনীনাগকে, প্রভু লিখেন ঃ 

“তোমার ভজনের স্বরূপ আমাতে প্রত্যক্ষ করেছ। তুমি যে 
যুগল উপাসনা কর, আমি সেই। তোমার ভজনে তুল নাই। 
অন্তে আমার সান্লিধ্যেই স্থান পাইবে । ইতি গুরু বন্ধু। ১২ই 
আশ্বিন, ১৩০৫ | ঢাকা।” 

উক্ত রজনীধামে প্রভু বন্ধুকে একাধারে রাধাকৃষ্ণরূপে দেখ 
পান। 

একদিন নবদ্ীপ হরিসভায় আসনে উপবিষ্ট প্রভুবন্থুকে সিতিক 
মহাশয় নিবেদন করেন, প্রভু, আজ ঘরে সেবার দ্রব্য কিছুই নাই। 
অভেদ-গ্রীগৌরাঙ্গ বন্ধুহরি অমনি হরিসভার প্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহবৎ 
যথাযথ দণ্ডায়মান হইয়া এপ্রকারে শ্রীহস্তদ্ধয় মেলিয়া নিজেকে 
দেখাইয়া এরূপ নয়নভঙ্গী করিয়া অপূর্ব মধুর কে বলিয়াছিলেন-_ 
“ওঁকে বল।” অবশ্য ভক্তের যোগক্ষেমবহনকারী প্রভুর কুপায় 
যথাকালে সেবার দ্রব্য জুটিয়া গিয়াছিল। 

এক সময় কলিকাতা ব্রাহ্গদমাজে কৃষ্ণকথা আলোচনার 
উদ্দেশ্যে প্রস্থ পিতলের রাধাকৃণ মু্তি, আসন, পুজার দ্রব্য, 
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হ্যারিকেন প্রভৃতি আটদফা! জিনিষের ফর্দ করিয়া চম্পটী মহাশয়ের 
হাতে দিয়৷ মহত্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দেন। 
মহধি উহা৷ পড়িয়া ছিপেন্ত্র ঠাকুর মারফত ব্রহ্ম, পরমাআা! ও 
কৃষ্ণতত্ব সম্বন্ধে পরপর পাঁচদিন প্রশ্ন করেন। প্রভু চম্পটা 
মহাশয়ের মাধ্যমে তাহার উত্তর দেন। সে সকল তত্বকথা ১৩০৭ 
বঙ্গাৰে ত্রাহ্মসমাজের প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া চম্পটী মহাশয় 
জনসাধারণে প্রচার করেন। আর একজন ভক্ত পরে উহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া দেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীর খণ্ডে 
শেষভাগে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য য মহধির আদেশে শ্রীদ্বিপেন্্র ঠাকুর চম্পটি ঠাকুরের 
কাছে প্রভুর ফর্দ মত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-আদি দিবার নুব্যবস্থা 
করেন। কলিকাতায় আর একজন ভক্ত অতঃপর এ বৈষ্ণবধর্ম 
প্রচারের আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়! নিবেদন করেন। 

প্রভুবন্ধু এ সময় একদিন চম্পটী মহাশয়কে বলেন, “তুই আর 
বেশী লেখালেখি করিস না । লিখে ও ছাপিয়ে তুই ওদের সর্ববন্থ 
হরণ করেছিস । তোর উদ্দেশ্য তো ওরা খোল করতাল ধরে। 
ত। এখন ও/দর তিন সমাজেই খোল করতাল বাজছে ।” 

বাকচরের মহিমদাসজীকে এক সময় বিবাহ বাপারে 
পদ্মানদীর পথে যাইতে হইয়াছিল । ভাবী বিপদের চিত্র দেখিয়। 
ভক্তজীবন বন্ধু তাহাকে নৌকার পরিবর্তে ছ্রীমারে যাতায়াত করিতে 
বলিয়াছিলেন। প্রতভুবাক্যে মনোযোগী না হইয়া মহিমদাঁসজী 
নৌকায় যান। ফিরিবার কালে নৌকায় প্রচণ্ড ঝড়ে বিপন্ন হইয়া 
প্রভুকে স্মরণ করিতে থাকেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল 
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নৌকাখানি কে যেন ঠেলিয়া তীরের দিকে আনিল। ভক্ত অঙ্গনে 
ফিরিয়া প্রভৃকে কিছু বলিবার পূর্বেই প্রভূ তাহার শ্রীহস্তের রক্তাক্ত 
আঘাত-চিহ্ দেখাইয়া জানাইলেন যে, তাদের নৌকা রক্ষা করিতে 
যাইয়া নিজ হাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন । ভক্তরক্ষায় প্রেমময় 
প্রভ্‌ সর্বত্র ও সর্বদা যে ভক্তসঙ্গে থাকেন, ইহা! তাহার একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

যে সকল ভক্তের কীন্তনে ভাল তালমান থাকিত, তাহার! 
কীর্তনকালে আনচিন্তাহেতু অথবা অসাবধানতা নিমিত্ত তাল ভঙ্গ 
করিলে প্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, মনে হইত যেন তাহার 
অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ভাব ভঙ্গ হওয়ায় প্রাণে আঘাতহেতু কখনও 
বা মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। 

কিন্ত, যে ভক্তের গলায় সুর নাই বা তালজ্ঞান নাই, সেই 
ভক্ত বেতালে বেন্ুরে গাহিলেও ভাববাহী প্রভু নিজে খোল 
বাজাইয়া তাহাকে আরও গাহিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন । 
বস্কু সাহাজীর মুখে শুনিয়াছি প্রভুর আগ্রহে তিনি সময় সময় একা 
অঙ্গনে যাইয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বেতালে করতাল বাজাইয়া 
হরিনাম করিতেন। আর তাহার সহিত তাল রাধিয়া খোল 
বাজাইয়া প্রভু হাসিয়া বলিতেন, “তোর গাহন যে বাজায়, এমন 
কোন শালা বায়ান নাই।” প্রভুর এই বাক্যের ভাবটি এই, 
ভক্তের অন্তরের ভক্তিরসগ্রাহী প্রভূ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে 
ধৈর্য্য ধরিয়া বেতাল কীর্তনে খোল বাজান সম্ভব নহে। এই 
ভক্তের পরে ভাল তালজ্ঞান হইয়াছিল । 

এই বন্ধুপ্রিয় বন্ধুকে বন্ধুহরি একদিন বলিয়াছিলেন_-“বন্কা। 
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রে, দ্ঘুড়ি উড়ায়ে দিছি, সুতো! আমার হাতের মুঠে। যে যেদিক্‌ 
'দিয়েই যাক না কেন, সকলকেই আমার কাছে আসতে হবে ।” 

এরোপ্লেন আবিষ্কারের বন্থপূর্ধ্বে সর্ধ্বকালদর্শা প্রভু একদিন 
ভক্তগণকে বলেন_-“ভারতবর্ধ হতে ইংলও্ মোটে দেড়দিনের 
পিথ। কালে দেখবি ও বুঝবি ; ফকিরের কথা সবই মেনে নিবি । 
কালে তোরা দেখতে পাৰি, কত সহজ সুগমে, শুধু ইংলওড কেন, 
সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়া যাবে।” 

একদিন কথাচ্ছলে চস্পটী ঠাকুরকে প্রভু বলেন _ “ইংরাজের 
কি তোদের মত ছু'হাত, ছু'পাওয়াল! মানুষ ! ইংরাজেরা অন্থুর | 
ওদের উত্তেজিত করলে, পৃথিবী হলাহলে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে। 
ওদের উইক পয়েন্টস্য (৬9৪1. 19০081)03) একমাত্র আমি 
বজানি |” 

পক্ষান্তরে প্রভু ইউরোপীয়দের সময়নিষ্ঠতা ও সুশৃঙ্খলার 
আদর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন । 

একবার কলিকাতায় গুরুবন্ধু চম্পটী মহাশয়কে তাহার শিক্ষক 
গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের নিকট হইতে ছুইশত 
টাকা আনিতে বলেন ও কোন্‌ ঘরে কোন্‌ বাক্সে এ টাকা আছে, 
'তাহাও বলিয়া দেন। দে মহাশয়ের এ টাকাটি ঠিক তাহার 
নিজের নয় বলিয়া প্রথমে সে টাকার কথা মনে পড়ে নাই। পরে 
প্রভুর বাকামত চম্পটী মহাশয়ের কথায় তাহা ম্মরণ হওয়ায় তিনি 
এ ছুইশত টাকা আনিয়া দেন। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে প্রভুর 
সর্ববজ্ঞত্বের কথা ভাবিয়া অবাক্‌ হন। দে মহাশয় এ টাক! প্রতৃৰ 
সেবার্থ দিয়া 'দেন। 


১৩৪ বু-বার্ডা 
কামজয়ী গৌরভক্তদের প্রশংসা করিয়া গ্রতুবন্ধু একদিন 
চম্পটা মহাশয়কে বলেন,_ 

“কীট পতঙ্গ হ'তে উচ্চ উচ্চ দেবলোক ₹ও ঞষিলোক এক 
মৈথুনে উন্মত্ত । একান্ত চৈতন্যদাস ভিন্ন কামজয় করিতে 
দেবতারাও অসমর্থ । গ্যাখ, মহাপ্রভুর অবতারের পুর্বে যত 
কিছু শ্রান্ত্র হয়েছে, সকলেতেই দেবতা ও ঝধিদের ব্যভিচার বর্ণনা 
আছে। কিন্তু মহাপ্রভু অবতারের পরে তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ 
হয়েছে, ব্যভিচার দূরের কথা, প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা অধ্যায় বা! 
প্যারাগ্রাফ বা পেজ নাই । নির্মল শুভ্র বেদমার্গ, নিবৃত্তি মার্গ ।৮ 

ঢাকা সহরে অনেক সময় প্রভু শ্রীরমেশচন্দ্রের তত্বাবধানে 
থাকিতেন। অর্থাভাবে প্রভুর ভাল সেবা হইতেছে না ভাবিয়া 
একদিন রমেশচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। প্রস্থ তখন তাহাকে আশ্বাস: 
দিয়া বলেন-_-“তোদের ছুর্দিন বলে আসি । আমি যেখানে থাকি» 
স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে আমার সেবায় সব্বদা কর জোড়ে দণ্ডায়মানা! 
থাকেন। আমি আসি বলে তোর! ছু'টি খেতে পারিষ্‌। পৃথিবী- 
ময় আমার অষ্টকালীন ভোগ হ'য়ে থাকে । তোরা না দিলেও, 
আমার ভোগ হয়। তোরা যে দিস্‌ এটা ও তোদেরই ভাগ্য |” 

প্রভু চিকিংসকগণকে সময় সময় ব্যাধিচ্ছলে কূপা করিতেন । 
১৩০৫ সনে বৈশাখ মাসে একদিন ঢাকায় রামধন শাহর বাগানে 
প্রভু নিজ পীড়ার কথা বলেন। ভক্ত ডাক্তার পুর্ণ ঘোষ ও ডাক্তার 
স্ুধন্ব সরকার প্রভুর ব্যাধিনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া তাহাদের অধ্যাপক 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার উষারঞ্জন মজুমদারকে ডাকেন। তিনি প্রভুর 
হাতের নাড়ীর ক্রিয়া, ও বক্ষের। স্পন্দন বন্ধ দেখিলেন। অধিকম্ত 
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প্রভূতে আরও নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া প্রভুর 
চরণাশ্রিত ভক্ত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। 

উক্ত রামশাহর বাগানে একদিন নবদ্বীপদাস, কৃষ্ণদাস, চম্পট 
ঠাকুর, বিপিনবিহারী প্রমুখ ভক্তগণ “জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ 
রাম” গানটি গাহিতে গাহিতে প্রভুর কাছে উপস্থিত হন। প্রভূ 
বলেন, “আমার মাথায় হাত দিয়ে গ্ভাখ$ আমার মহাবিকার 
অবস্থা । আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় নিয়ে চল্‌। 
স্যালজার সাহেব, শ্যাম ডাক্তারদের দিয়ে আমায় গ্যাখা 1? 

এইসব কথা বলিবার সময় প্রভুর ভাবটি সম্পূর্ণ বালকের মত 
হয়। কলিকাতায় কেবিন, হাইকোর্টের চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়ম 
ইত্যাদি দ্রব্য কিনিয়া রাখার জন্য প্রভূ এক দীর্ঘ ফর্দ দেন। উকীল 
মহিম ঘোষ প্রভুর আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন। 

প্রভুবন্ধু কখনও কখনও এক ভক্ত-যুথের তত্বাবধান হইতে 
স্থানান্তরে অন্তান্ত সেবকের সেবাধীনে থাকিতে ইচ্ছা করিলে এরূপ 
ব্যাধির ভঙ্গী করিতেন? মূলতঃ চিকিৎসার আকুলত৷ ভক্তবাংসল্য 
ও ভাবের আবরণ মাত্র । 


প্রভু পেবায় ভতগদর একান্ত আগ্রহ ও ভাগ 


ব্রজলীলায় সেবাদ্ার। শ্রীকৃষ্ণের স্খ-বিধানের উদ্দেশ্ঠে গোপী 
ও সখীদের বিভিন্ন যুথ ছিল। ফরিদপুর, পাবনা, নবদ্বীপ, ঢাকা! 
কলিকাত৷ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রতুকে রাখার জন্য ভক্তদের 
মধ্যেও এরূপ বিভিন্ন যুখ ছিল। চম্পটী মহাশয়, রমেশচন্্, 
নবদ্বীপদাসজী প্রভৃতি বন্ধুভক্তগণ ধার ধার অভীষ্ট স্থানে প্রভুকে 


১৩৬ বন্ধু-বার্তা 
লইয়া যাইয়৷ তাহার সেবা করিতে চেষ্টা পাইতেন। যে দল 
প্রভুকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া অপর 
দল আক্ষেপ করিয়া বলিতেন--ওরে, অক্রুর এসে প্রভৃকে নিয়ে 
গেল। প্রভু অবশ্য কখন কখন ভক্তাধীনে থাকিতেন, কখন বা 
স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র ভাবে-চলিতেন। 

কখনও বা বন্ধুবিরহাকুল কোনও ভক্তযুথ বন্ধুলীলাকথা 
পরস্পর আলোচনা করিয়া বন্ধুর অমিয়-মধুর বাণী উচ্চারণ 
পূর্বক তাহার হাব ভাব গতি ভঙ্গীর অনুকরণে অভিনয় করিয়া 
কৃষ্ণবিরহাতুর গোগীদের ন্যায় নিজেদের বন্ধুবিরহতাপ বন্ধু-ম্মরণ 
মঙ্গলে প্রশমিত করিতেন। 

কখনও ব৷ প্রভুর আবশ্ঠক দ্রব্যাদি যে ট্রাঙ্কে থাকিত ভক্তগণ 
সেইটি আগে বাহির করিয়া আনিয়া প্রভূকে জানাইতেন,  ট্রাঙ্ক 
ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সবই লওয়া হইয়াছে ; সব প্রস্তুত, এখন প্রভু 
আসিলেই যাওয়া যায়। একবার কয়েকজন ভক্ত প্রভুকে ঢাকায় 
নেওয়ার জন্য আঙ্গিনার শ্রীমন্দিরের বেড়া খুলিয়৷ ট্রান্ক বাহির 
করিয়াছিলেন। প্রভুকে ধার ধার স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য 
বন্ধুপ্রিযগণের মধ্যে সময় সময় প্রতিযোগিতা চলিত । 

সংসারে দেখা যায়, পুরুষদেহধারিগণ নারীজাতিতে আকৃষ্ট 
হয়ঃ রূপজ, গুণজ, অথব কামজ মোহে । প্রভুর আকর্ষণ ছিল 
বিপরীত, তিনি পরম সবৃময় ভাবের প্রকাশ করাইয়া নরনারী 
নিবিবশেষে সকলকেই তাহার বিমল শান্তিময় চরণাস্তিকে টানিয়া 
আনিতেন। ব্রদ্ষচারী ছাত্র শেষরাত্রে অভিভাবককে ভূলাইবার 
জন্য কৌলবালিশের উপর নিজ লেপ চাপা দিয়া প্রভুর কাছে 
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ছুটিতেন। মনে হইত ছাত্র বিছানায় শুইয়া আছে। বিবাহিত 
'ভক্তগণও প্রভুর আহ্বানের কাছে নারীর প্রলোভন তুচ্ছজ্ঞান 
করিতেন, এমনই ছিল প্রভুর কৃপাকর্ষণ। “সর্ব চিন্তাকর্ষক 
সাক্ষাৎ মন্মথ মদন” ছাড়া এমনটি আর কুত্রাপি সম্ভব নহে । 

কলিকাতায় শেঠের বাগানে প্রভুর অবস্থানকালে প্রভুর রচিত 
টহল কীর্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় এক কৃষ্ণকায় যুবক আশ্রয় 
লন । প্রভূ তাহাকে কৃষ্ণদাস' নামে আহ্বান করেন। একদিন 
তথায় কীর্তনানন্দে কৃষ্ণদাস নৃত্য করিতেছিলেন। বন্ধু দ্বিতল 
হইতে গবাক্ষ পথে কীর্তন মধ্যে পুষ্পবর্ণণ করেন! কৃষ্দাসের 
অস্তকে প্রভুর স্পর্শ করা একটি কুন্থম পড়িতেই তিনি গোগী- 
ভাবাবিষ্ট হইয়া মস্তকে অবগুথন দিয়া পনের ষোল দিন নিঃসঙ্গ 
অবস্থানে বন্ধুবূপ ধ্যান করিতে থংকেন। অতঃপর একদিন প্রভুর 
উহল কীর্তনের আদেশে আবেশ ভঙ্গ হয়, কীর্তন-আনন্দে মত্ত হন। 
লোঁকসঙ্গ এড়াইতে প্রভু কোন কোন দিন অধিক রাত্রে ফিটন 
গাড়ীতে কলিকাতার নানা রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। 
কৃষ্ণদাসজী একদিন রাত্রে অনুরাগে সমস্ত রাস্তা গ্রভূর গাড়ীর 
পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন। প্রভু পরদিন তাহাকে “কষ্ণদাসবাঝু 
নামে অভিহিত করিয়া এরূপ ছুটিতে নিষেধ করেন। আদেশ 
পালিত হয়। তাহাকে প্রভু “সেবাইত কষ্দদাস” আখ্যা 
দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস মহারাজ এই অধম আমাকে ছাত্রাবস্থায় 
কগটীমাল। পরাইয়া দিয়াছিলেন ; সময়ে সাক্ষাৎ প্রভুর সেবাধিকারও 
দান করেন। তিনি অতি মধুরকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন; তাহার 
সঙ্গে গাহিবার জন্ত আমাকে সন্েহে ডাকিয়া লইতেন। 


ভত্গাণর কারা নিয়আ-নির্ঠা, বন্ধুভক্তি 


প্গ্রামা কথা ন' শুনিবে গ্রাম বার্তা না কছিবে। 

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 

অশ্নানী মানদ কৃষ্ণনাম সদ] লবে। 

ব্রজে রাধাকৃষ্-সেবা মানসে করিবে ॥*  ঠচ৮: চঃ অন্ত্য ।৬ 


বন্ধুদাস শ্রীরমেশচন্দ্র, রামদাসজী, জম্মেজয়, ছোট জয়নিতাই, 
গুলিনবাবু (জয় জয় মহাপ্রভ্‌ ), কৃষ্ণদাসজী, বৃন্দাবন দাস 
(স্ুধন্বা মিত্র), শ্রীবিধুরপ্রন প্রমুখ ভক্তগণ চিরকুমার ছিলেন । 
গৃহী ভক্তগণের অনেকেও প্রভুর আদেশে ব্রহ্মচর্ধ্যাদি পালন 
করিয়াছেন। উত্তর জীবনে গৃহী হইলেও ছাত্র বালকগণ প্রথম 
জীবনে কঠোর ভাবে ব্রহ্ষচর্যয-ব্রত পালন করিয়াছেন। তাহার। 
অভিভাবকগণের কঠোর উৎগীড়ন-লাঞ্নাদির ভয় উপেক্ষা করিয়াও 
গভীর রাত্রে প্রত্ববন্ধুর নিকট গোপনে উপস্থিত হইতেন । 

রূমেশচন্দ্র জীবনে বনু কঠোরতা সহ্য করিয়াছেন। এক 
সময় প্রভুর আদেশে তিশি শুধু আতপান্ন প্রসাদ পাইতেন। 
আনাজি রস্তা, ঘৃত লবণার্দি গ্রহণও তাহার পক্ষে নিষেধ ছিল। 
একদিন কলিকাতায় ভিনি গোপনে অন্ন গ্রাসের সহিত কাচা লঙ্কা 
মুখে দিতই অপর প্রকোষ্ঠে-স্থিত প্রভু ধমক দিয়াছিলেন ও গ্রাস 
ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। চক্ষুর অগোচরে কিছু কবিলেও 
সর্ববদ্রটা বন্ধুর কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না। 

প্রনন্থু নিজে পরিবেশন করিয়া ভক্তগণকে আকগপূর্ণ 
করাইয়া প্রসাদ খাওয়াইতেন। কিন্তু ত্যাগী ব্রক্মচারীরা তাহার 


বন্ধু লীলা'কগ। ১৩৯ 


শাসনে রসনাম্খদ খাগ্ভ ভোজন করিতে পারিতেন না। একবার 
প্রভূসহ নৌকাযোগে গোয়ালন্দ হইতে টেপাখোলা যাওয়াকালে 
নবদ্বীপদাসজী নূতন হাড়িতে প্রভুর সেবার জন্য কিছু অধিক 
পরিমাণে রসগোল্লা কিনিয়াছিলেন। ভক্তের মনে এ প্রসাদেক 
কিয়দংশ পাইবার অভিলাষ ছিল । প্রভূ কিছু গ্রহণ করিয়া 
রসগোল্লানহ হাড়িটি নদীতে ভাসাইয়া দেন। প্রভুর আদেশে 
ভক্ত চিড়া ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করেন। 

গৃহীভক্ত বাদল বিশ্বীসজীকে প্রভু লিখিয়াছিলেন “বাদল” 
অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা ।” বিশ্বাস মহাশয় স্বীয় ভক্তিমতী 
পত্ধীর সহিত নিষ্ঠার সহিত কিছুকাল প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন । 
বীরভক্ত বাদল একদিন প্রভুর আদেশে প্রসাদ সহ ডেগ মাথায় 
করিয়া অন্ধকার রাত্রে বাকচর হইতে ফরিদপুর গিয়াছেন এবং উহ! 
পৌছাইয়া দিয়া রাত্রেই বাকচর ফিরিয়াছেন। প্রভুর আদেশে 
ভত্তগণ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া অগ্নান বদনে পাচ ছয় ক্রোশ 
হাটিতেন, আরও কত কঠোরতা! সহ করিতেন । 

ব্রহ্মচারী পুলিনবাবু সম্বন্ধে প্রভূ বলিয়াছিলেন, “পুলুবাবুর 
মধুর ভাব ।” বহুদিন এই বন্ধুপ্রিয় ভক্তের সাত্বিক আচরণ ও 
মধুর ভাব দেখিবার ভাগ্য পাইয়াছি। 

কলিকাতা চাষাধোপাপাঁড়ার ধনী ভক্ত হররায় বাকচরে আসিয়া 
প্রভুর আদেশে ত্যাগীর ন্যায় সংযম-কঠোরতা৷ পালন করিয়াছেন 
ও ফরিদপুর অঙ্গনেও প্রভুর মৌনের পুরে কিছুদিন প্রভুর সেবা 
করার ভাগ্য পাইয়াছেন। 

বৃন্দাবন দাসজী ( স্ুধস্া মিত্র ) মৃদক্গ বাদন, মহোৎসবে রন্ধন 


১৪০ বন্ধু-বার্ত। 
প্রভুর আবশ্যক গ্রন্থাদির মোট বহন করিয়া বহুদূর প্রভুর অনুগমন 
ইত্যাদি বু কষ্টসাধ্য সেবার কার্য করিয়া নিজ জীবনকে ধন্য 
করেন ও পরে ৰাগ্থাকল্পতরু প্রভুর আশীর্্বাদে ধনী হইয়া ও মন্দির 
স্থাপন করিয়া গৌরগোপাল-সেবক হন। 

কখনও কখনও প্রভু কোন কোন ভক্তকে পর পর ছুই তিন 
দিন উপবাসে থাকিতে আদেশ করিতেন । এঁ অবস্থায় আপন- 
বায়ু-ত্যাগেও তাহাকে গোময় মাখিয়া স্নান করিতে হইত। 
প্রভুর আদেশে কোন কোনদিন কোন ভক্তবিশেষ নিজে উপবাসী 
খাকিয়া অন্যান্য ভক্তকে উত্তম উত্তম প্রসাদ পরিবেশন করিয়া 
খাওয়াইতেন। 

প্রভুর আদেশে এক সময় রমেশচন্দ্র মাত্র ফল খাই 
জীবনধারণ করিতেন। ভক্তের ভাবী হাজত বাসের কথা প্রভু 
লিখিত ভাবে জানাইয়াছিলেন-_-“হাতকড়ি ভয়, ছোলা, বোড়া, 
আদা খেও।” সেই অবস্থায় পূর্ব অভ্যাসমত ফলাদি খাইয়া 
থাকিতে তিনি ভক্তকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

ভক্ত (কালিন্দী ) কালীমোহন রমেশচন্দ্রের অনুগত হইলে 
সাহার শ্বশুর, না-বালক বাহির করিবার অভিযোগে রমেশচন্দ্রকে 
অভিযুক্ত করেন। তাহাতে হাজত বাসের সময় রমেশচন্দ্র মাত্র 
প্রভুর আদেশ মত ভিজান ছোলা ও ফলাদি গ্রহণ করিতেন ও 
প্রীচৈতশ্তচরিতাম্ত পাঠ করিতেন । পরে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া 
তিনি যুক্ত হন। 

রমেশচন্দ্রকে প্রভুবন্ধু বু যম-নিয়ম, তত্বকথা ও জগতের 
খভাবী বিষয় লিখিয়া দিয়াছিলেন। তগ্মধ্যে অনেকগুলি লিপি 
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রাজরোষে পুলিশের করতলগত হইয়া নষ্ট হয়। তাহাকে প্রদক্ত 
গুরুবন্ধুর অল্প কয়েকটি বানী এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত. 
করিলাম । “রমা, তুমি বন্ধুর সত্য প্রতিনিধি ।” পত্রক্ষচর্য্য করিও, 
করাইও।” “লাল অঙ্ক মুখস্থ করিয়া মাষ্টার হইবে। বছরে 
তের কেতাব রচন! করিবে । ছাত্রদিগকে পড়াইবে । ঘন ঘন 
পড়ার চিঠি দিবে । স্কলারশিপ লওয়াইবে 1৮ “অন্য ভাবিও না 
গুরু গোবিন্দ বই ।” 

শ্রীরাধিকাগুপ্ত কৈশোর বয়সেই বন্ধুর অলৌকিক রূপ-গুণে' 
আকৃষ্ট হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রভু তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
জ্রীবুন্নাবন লইয়া যান এবং ত্যাগীর বেশ দিয়া “রামদাস” নামে, 
কখনো কখনো শারিকা, রামী নামে অভিহিত করেন। রামদাসজী 
ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে 
প্রভুর উপদেশানুসারে কঠোরতা পালন করিয়া ভজন এবং সময় 
সময় মধুর স্ুকণ্ঠে প্রতৃকে কীর্তন শুনাইয় সেবা! করিতেন। তাহার 
কীর্তনের সঙ্গে প্রভূ উল্লাসে মৃদঙ্গ বাজাইতেন। বামদাসজী 
এককালে 'ভজ জগছ্ন্ধু, কহ জগদন্ধু' ইত্যাদি টহল কীর্তন গাহিয়া! 
প্রভুর কথ প্রচার করিয়াছেন। 

প্রভৃবন্ধু মৌনী হইবার কিছুকাল পূর্বে রামদাসজী প্রভুর 
অনুমতি লইয়া, যিনি পুরীতে সুরমাতা আদিভক্তের কাছে 
প্রভু জগদ্ধন্ধুই সেই গৌরাঙ্গ বলিয়৷ প্রচার করেন, প্রভুর নিজ-জন,. 
সেই প্রেমিক শ্রীরাধারমণ চরণদাসজীর আম্গত্যে থাকিয়া! 
গুরুবন্ধুর অভিপ্রেত নিতাই গৌরের নাম ও লীলা প্রচারণ কার্য্যে 
জীবন উৎসর্গ করেন। ব্রজবাসের ও হরিনাম প্রচারের আগ্রহে. 


-১৪২ বন্ধু-বার্ত 
রামদাসজী বন্ধুর অনুমতি চাহিলে রামদাসজীর বিচ্ছেদে বন্ধুহরি 
'যে বিদায় কবিতা লিখেন, তাহার কিয়দংশ এই গ্রন্থে শ্রীরামদাস 
প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে । 

বালক ভূবন ঘোষ অপরূপ বন্ধু-রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া সাত 
আট ক্রোশ হাটিয় ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভুর নিকট উপস্থিত হন। 
প্রভূ পরে ইহার নাম রাখেন, নবদ্বীপ দাস। প্রভুর লিপিতে 
“গুরু জগবন্ধু, শিষ্য নবছীপ দাল” উল্লেখ আছে। ইনি প্রভুর 
'সেবার্থ বাকচর, ঢাকা, কলিকাতা, পাবনা, নবদ্বীপ, বুন্দাবন 
প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়াছেন । 

রাজবাড়ী হইতে মাইল তিন দূরে নওডুবিতে তাহার বাড়ী । 
একবার প্রভুূকে ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া তিনি প্রভুর জন্য 
ব্যাকুল হইয়া প্রভুর দর্শন আশায় রেল লাইনের ধারে মেলট্রেনের 
সময় দাড়াইয়া থাকেন। সেদিন মেলট্রেনে প্রভূ ছিলেন। ভক্তকে 
লক্ষ্য করিয়া, গাড়ীর জানালা দিয়া প্রভূ কমগ্লু ছুলাইলেন। 
ভক্ত নবদ্বীপ অমনি প্রভুর জন্ত পাগলের মত মেল ট্রেনের সঙ্গে 
সঙ্গে ছুটিলেন। প্রাণের আত্তি প্রভুকে পাব ত? ক্ষত বিক্ষত 
চরণে, এক বস্ত্ে, উর্দশ্বাসে ভক্ত রাজবাড়ী ষ্টেশনে পৌছিয়৷ দেখেন, 
এক বৃক্ষতলে ভক্ত-প্রাণধন বন্ধু ভক্তের অপেক্ষায় দীড়াইয়া 
আছেন। নিকটে একজন সেবক। ভক্তবর নবদ্বীপ প্রভুর 
শ্রীচরণ সান্নিধ্যে মুচ্ছিতের ম্যায় পড়িয়া গেলেন। কৃপাসিন্ধু 
বন্ধুর অভয় হস্ত স্পর্শে ভক্তের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, সমস্ত অঙ্গ 
জড়ায় । বন্ধু বলেন, “তোর অনুরাগ ত কম নয়! গাড়ীর সঙ্গে 
€দৌড়ে এলি 1” : 
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শ্রীনবধীপ কঠোর ব্রহ্মচারী ছিলেন, প্রভূ মৌনী হইলে, অধিক 
বয়সে গৃহাশ্রমী হন। প্রভুর নিকট হইতে তিনি বু আদেশ 
উপদেশ ও তত্বকথ পাইয়াছেন। বহুকাল নবছ্ীপ দাদার হূর্লভ 
সঙ্গ পাইয়া বহু বন্ধুবার্তা পাইয়াছি। তাহার অনেকগুলি এই 
গ্রন্থের উত্তরার্ধে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে এখানেও 
ছু" একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম । 

মহাভোগালস্ে আয়ুঃ শেষ । হরিসাধনে রক্ষা পাও ।” 

“দেহ, মন ও জীবন পণ করিয়া হরিসাধন করিতে হয়। 
এমত স্থলে সম্পূর্ণ কঠোরতা করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নহে ।” 

“মিষ্ট দ্রব্য একেবারে খাওয়া নিষেধ। দিবারাত্র একবার 
অন্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে । দিনে দুইবার ও রাত্রে ছুইবার 
টহল সহিত নগর ভ্রমণ করিও। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আর 
নিদ্রা-তন্দ্রা যাইও না। কাহারও চরণ ভিন্ন মুখ বা অন্ত অবয়ব 
লক্ষ্য করিতে নাই । হরিনামের আবশ্যক ভিন্য কাহারও সহিত 
সহিত কথা কহা৷ নিষেধ ।” 

শ্রীঅতুলচন্দ্র আড় হাইস্কুলে হেড মাষ্টার থাকাকালে বন্ধুমুন্দর 
একদিন মেসবাড়ীর ভক্ত অতুলের শুদ্ধ ধৌত কক্ষে নিজ হাতে 
হবিস্তান্ন পাক করিয়া গ্রহণ করেন। প্রভু বন্ধুর আদেশে সেই 
সময় চম্পটা ঠাকুর স্কুলে যাইতে বাধ্য হন। প্রভু বন্ধু তাহার 
ভক্তের জন্য কচি কলাপাতায় মুড়িয়া স্বীয় কপাশক্তি সঞ্চারিত 
কিঞ্চিৎ ঘৃতসিক্ত আতপান্ন প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। প্রভুর মুখে 
কিঞ্চিৎ পত্র প্রসাদ আছে এই বার্তা ও অন্বেষণের পর এ দিব্য 
প্রসাদ পাইয়া শ্রীঅতুল মহানন্দে পত্র সমেত সবটুকু প্রসাদ ভক্ষণ 


১৪৪ বন্ধু-বার্ড। 
করেন। এ প্রেমশক্তি সঞ্চারেও প্রসাদ আম্বাদনের পর মুহুর্তে 
তিনি হরিবোল মুখর, হরিনামে উন্মাদনাজনক তীব্র বৈরাগ্যময় 
জীবন লাভ করেন ও প্রভ্বন্ধু পদে আত্মসমর্পণ করেন। 
চম্পটী মহাশয় গৃহাশ্রম ও আড় হাইস্কুলের হেডমাষ্টারী ত্যাগ, 
করিয়া প্রভুর আদেশে হরিনাম প্রচার করিতেন । "কৃষ্ণ গোবিন্দ 
গোপাল শ্যাম । রাধামাধব রাধিকা নাম” প্রভৃতি প্রভূর রচিত কীর্তনে 
তাহার অতি নিষ্ঠা ছিল। “ভজ জগদন্ধু” ইত্যাদি মহানামও তিনি 
ইচ্ছামত গাহিতেন। প্রস্তর কৃপায় বুড়োশিবের আশীব্বাদপুষ্ট 
শ্রীঅতুল চম্পটা গঙ্গান্নানের পর, প্রত্যুষে জগন্নাথঘাট হইতে 
কালীঘাট পধন্ত প্রত্যহ বহুবার বহুদিন করতালনে নিত্য 
টহল দিয়াছেন। করতাল হস্তে টহল দিবার কালে অভিযাত্রী 
গোরা সৈনিকেরাও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিত। তিনি নিভর্খক, 
সর্বত্র, বড়লাটের ভবনেও “হরি-হব্িবোল” বলিতে বলিতে চলিয়৷ 
যাইতেন। এইজন্য কখনো কখনো তাকে থানায় আটক করিয়াছে” 
আবার বিন! বিচারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। 

একদিন উষায় গঙ্গান্নান করিয়৷ চম্পটী মহাশয় করতালনে 
টহল দিয়া যখন ফিরিতেছিলেন, তখন কতিপয় কসাই ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহার গলায় পশুর নাড়ী ভুড়ি প্রস্ভুতি অমেধ্য জড়াইয়া দেয়। 
চম্পটা মহাশয় প্রভুর ম্মরণে হরিনাম করিতে করিতে রামবাগান 
হরিসভায় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে, প্রভু তাহাকে “এদিকে 
আয়” বলিয়া কছে আহ্বান করেন ও তাহার কাছে পানীয় জল, 
চাহেন। চম্পটা মহাশয় সান করিয়া পবিত্র হইয়া গুভূর নিকট: 
আসিতে চাহিলে প্রভু জানান যে, যে হরিনাম করে, সে চির 


বন্ধু-লীল। কণ। ১৪৫ 


পবিত্র । কোন অপবিত্র বস্তু তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে না! 
এইভাবে হরিনামের অনন্তপাবনী শক্তি জ্ঞাপন করিয়া প্রভূ প্রিষক 
ভক্তকে অপুর্ব হরিনাম-নিষ্ঠা শিক্ষা দেন । 

শ্রুত আছি, এক সময় প্েশন হইতে কতকটা দূরবর্ত স্থানে 
ভ্রমণকালে দূর হইতে বোম্বে মেলট্রেন আসিতেছে দেখিতে পাইয়! 
বন্ধুনিষ্ঠ চম্পটা ঠাকুর মনে করেন, “প্রভূ সত্য সত্য বস্ত। তাহার 
নামমাহা'ত্ো দ্রুত গতিশীল মেলও অবশ্যই, আমার সম্মুখে নিশ্চল 
হইয়া যাইবে” এইরূপ চিন্তা, বিশ্বাস ও স্কলের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভল্তবীর জয়জগছন্ধু হরি হরিবোল্‌ বলিয়া রেল লাইনের উপর 
শিশ্চিন্থ নিভীক ভাবে শয়ন করিয়া প্রভু বন্ধুহরিকে ম্মরণ করিতে 
থাকেন। ভক্তের অসীম ভক্তিষে'গ বলে তীব্রগতি মেলট্রেনখানি 
শয়ন ভক্তুর কয়েক হা দূরে অকন্মাৎ নিশ্চল হইয়া যায়। 
স্মরণ ও নামমাহাকত্মোর অচিন্ত্য প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্ত তখন 
মহানন্দে জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল্‌* বলিতে বলিতে প্রস্থান 
করেন। অশেষ করুণাময় বন্ধৃহরি অদৃশ্ট ভাবে থাকিয়াও এইরপ্‌ 
তুর্ঘট ব্যাপার ঘটাইয়া তাহার প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করিয়া অচলং 
ভক্তিনিষ্ঠার ও অকপট ভক্তের জয়-গৌরব জগতে প্রকট করেন। 

চম্পটা ঠাকুরকে প্রভু একসময় লিখেন, “অতুল ! হরিবোল ! 
ঠাকুর! মহানগরী, কলুষপূর্ণ, নিত্য তিনবার ঝাড় দিয়ে নির্মল 
ছাপ, সাদা, বরফের মত করিবা। কোথাও যেন কৈতব ন৷ 
থাকে । হরিনামে ছোট বড়, বাছিও না।” চম্পটী মহাশয়ের 
প্রভাবে যাছুমণি প্রমুখ অনেক গণিকার জীবনে পরিবর্তন ঘটে। 
যাছমণি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রভুরচিত ছুইটি কীর্তন দিয়াছিলেন। 

১০ 


১৪৬ বন্ধু-বাত্ী। 


উক্ত যাছুমণির আবেদনে কলিকাতা শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ 
রাধাকান্ত দেব বাহাছুরের পৌত্র মগ্ভাদি সেবনে আসক্ত মণীন্দ্র দেব, 
চম্পটী মহাশয়ের সহিত প্রভুর দর্শনার্থ ফরিদপুর গোয়ালচামট 
গিয়াছিলেন। প্রভূ তখন গোয়ালচামটে নিতাই কবিরাজের 
কলাবাগানে একটি গৃহে ছিলেন । কত সাধু মহাত্মা! উক্ত কুমার মগীন্দর 
দেবের বাড়ী পদার্পণ ও যাতায়াত করিয়াছেন। কিন্তু আত্তি লইয়া 
দর্শনপ্রার্থী সেই ধনিসম্তানকে প্রভু দর্শন পর্ধ্যস্ত দিলেন ন। | অধিকন্তু 
তাহাকে মুণ্ডিত-মন্তক হইয়া মৌনিভাবে কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার 
জন্য চম্পটী মহাশয়ের মাধ্যমে প্রভু যে আদেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে প্রভুর কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে ভাবিয়! উক্ত ধনী 
ছুলাল উহা! পালন পূর্বক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন ও প্রতুর 
প্রভৃত্ব অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন | তাহার জীবনে সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে। তিনি স্বভবনে প্রভুর চিত্রপট স্থাপন করিয়া 
প্রভুর পরমভক্ত বলিয়৷ সমাদৃত হন। 


পরম একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত চম্পটী ঠাকুর আমার ছাত্র জীবনে 
পরম স্সেহে সন্ধান লইয়া কখন কখন আমার অবস্থিতিস্থানে 
আসিয়াছেন ; কখন বা বন্ধুহরিস্মৃতিতে অশ্রুবর্ণ করিয়া আনন্দে 
আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, বন্ধুবার্তা বলিয়াছেন। 


পাবনার শ্রীপ্রসন্ন লাহিড়ীর ভ্রাতুক্পুত্র শ্রীরণজিত প্রভূতে এত 
অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন যে, গরুজনের বাধা অতিক্রম করিতে তিনি 
একদিন দ্বিতলের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়েন ও তীব্রত্োতা নদী 
মাতরা ইয়া! পার হুইয়া কলিকাতায় আসেন। সেখানে প্রভুর সাক্ষাৎ 


বন্ধু লীল।-কণ! ১৪৭ 


না পাইয়া পরে বৃন্নাবনে পৌছিয়া প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। এ 
বিষয়ে রণজিতচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন-_ 
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প্রভু কাধ্যতঃ তাহাকে ক্ষুধা, নিদ্রা ও ভয় জয়ের উপদেশ 
দেন। তিনি তাহাকে আদর করিয়া একখানি শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামূত দ্রান করেন। অধিক কঠোরতা-পালনে ভক্ত রণজিত 
অসমর্থ হইলে প্রভু তাহাকে গৃহে যাইতে বলেন। শ্রীরণজিত 
এম্‌, এ বি, এল্‌ পাশ করিয়া আদর্শ গৃহী হন। 

চির সংসার-ত্যাগে অসমর্থ ভক্তকে প্রভু আশ্বাস দিয়া 
বলিতেন__ গৃহে যাও, হতাশ হ'য়ো না। চিন্তাকি? আমি 
আছি । আমি রক্ষা করব । সবাই হরিনাম করো ।” 


প্রভুবন্ধু অবস্থা বুঝিয়৷ বিভিন্ন উপদেশ দ্রিতেন। যেমন, 
পৰি, এঃ এম্১ এ পাশ করিয়া হাকিম হও ।” গ্যত আইন 


১৪৮ বন্ধু-বার্তা 
পরীক্ষা আছে, উহাই সংসারের পথ কর ।” “তুমি ডাক্তারী পড়, 
খুব উন্নতি হবে” “বিষয়ী হইও না; বিষয় বিষ ত্যাগ কর” 
ইত্যার্দি। সকলকেই তিনি আলম্ত ত্যাগ ও হরিনাম করিতে 
উপদেশ দিতেন। 

অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার ভক্ত কিশোরী চক্রবস্তঁ প্রৌ- 
বয়সে প্রভুর আদেশে ব্রন্মচধ্য পালন করিয়া জীবনকে উন্নত 
করেন। তাহার বনুমূত্র রোগ হিল । তিনি প্রস্তর আদেশ পালন 
করিয়া ক্রমে সম্পূর্ণ নীরোগ হন। এই গ্রন্তের গুরুবন্ধুবাণীতে 
চক্রবন্তাঁ মহাশয়কে প্রদ্ত উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে । 

ক্তবর সব্বন্ুখ সান্যালকে দারিদ্যহেতু ক্ষ না হইতে 
উপদেশ দিয়া শ্রীধাম নবছীপ হইতে *৪শে চৈত্র" ১৯৯৮ সন 
তারিখে প্রভূ লিখেন 

“তোমার দারিদ্র্যে অতীব তুষ্টি লাভ করিলাম। কারণ 
ধনশালী মানবগণ লোভ, ক্ষোভ, ভোগ, অভিমান, অহঙ্কার, ও 
মাৎসধ্যাদি নিবন্ধন ইঠ্টকার্য্য বিমুখ হয়৷ বিপথগামী হয, তদ্দি- 
পরীতে দরিদ্র ব্যক্তিগণই কিঞ্চিদিধিক ভোগশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইয়া থাকে ।” 

প্রভুর বালকভক্তগণও ত্যাগীর ন্যায় ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া 
আহারে, বেশভূষায় ও বাক্য প্রয়োগে সংবত হইয়া কঠোর ত্রহ্মচর্ধ্য 
পালন ও হরিনাম করিয়া প্রভুর শক্তিসঞ্চারী সঙ্গপ্রভাকে 
কতককাল মমৃতরসান্বাদনে অধিকারী হইয়াছিলেন। জয় মহাঁ 
উদ্ধারণ বন্ধুহরি ! 


পক্গ ও আনকিতোা৭ সখ্য রাখা 


“সাধুসঙগ কৃষ্ণসেব। ভাগবত নাম। 
ব্রশ্ধবাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান 1” ঠঃ চঃ মধ্য। ২৪ 


ভক্তগণকে বিশেষ বিশেষ ভক্ত বাহীত, যার তার সঙ্গ করিতে 
প্রভু নিষেধ করিতেন | বেখামে সেখানে গেলে চিন্ত মলিন হয়, 
অনেকে ভাব ও আবস্থা বুঝিয়া কথা বলিতে পারে না; তাই সঙ্গ 
বিচার করিয়া চলিতে বলিতেন। 


প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি এক ভক্তকে অন্য ভক্তের সহিত 
মিশিতে নিষেধ করিতেন । এক সময় এক বালকভক্তের গোপন 
ঘটনার কথা উ'ল্লখ করিয়৷ ভবিব্যতে সাবধানে থাকিবার উপদেশ 
দিয়া লিখিয়াছিলেন -“বাবুজি, ক্ষেপ পাশরিও ॥ কৈতব দেখিয়া 
সধ্যে ভয় হয় ॥ অকৈতবে, সখ্য রাখিও ॥৮ 


রাজধি বনমালী রায়কে উপদেশ দিয়া প্রভূ লিখেন, “খলের 
সহিত অধিক কথা কইতে নাই । ব্যবহারও ।' খল ও কেউটে- 
গুলিকে সরানই ভাল । সাবধানে, যতনে, গোপনে ও কৌশলে ।” 


নবদ্ধীপ দাসঞ্জীকে এক সময় প্রভূ আদেশ করিয়াছিলেন, 
_-বনমালী সাহা, গোপাল মিত্র, হরবাবু ও বৃন্দাবন দাস, ইহারা 
ভিন্ন আর কাহারে! সহিত কথ! কহা! নিষেধ। দ্বিতীয় আদেশ 
পর্য্যন্ত ।” 


১৫০ বন্ধু-বার্ডা 
পরস্পরের প্রীতির দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ একবার বন্ধু কতিপয় 
বালকভক্তকে রমেশচন্দ্রের সঙ্গ ত্যাপ করিতে বলিয়াছিলেন । 
বালকগণ প্রভু ও রমেশচন্দ্, ইহাদের কাহাকেও ছাঁড়িতে পারিকে 
না বলায় প্রভু আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন__“তোমরা রমেশের, 
রমেশ তোমাদের, সকলেই আমার । আমি কাহাকেও দণ্ড দেই 
না। যেপাপকরে আমি তাকে নিষেধ করি । তোমরা সকলে 
একসঙ্গে থেক। সকলেই আমার, আমি কাউকে ছাড়ব না।” 


প্রয়োজন বোধ করিলে প্রভু, “নিঃসঙ্গ হই”, উপদেশ 
দিতেন। প্রভুর উপদেশে রামদাসজী এক সময় প্রভুর গ্রীহস্ত- 
লিপি ছাড়া অন্যের লিখিত পত্র পর্যন্ত পড়িতেন না৷ বা অন্তকে 
পত্র লিখিতেন না । বন্ধুতে প্রিয়তক্তগণের এঁকাস্তিক নিষ্ঠ! ছিল । 


অন্ত্র প্রভু উপদেশ দিয়াছেন--“ইষ্টগোষ্ঠটী করিও।” 
“গুরুভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্ঠিক, ধাম্মিক, সাধু, জ্ঞানী ॥ 
ইতি ইঠ্টগোষ্ঠী ॥৮ 


“সঙ্গ ; মুদঙ্গ, করতাল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ ।” 
“স্মরণ বন্দন নতি বিগ্রহ দর্শন | 
নিষ্ঠা পাঠ ইইঈগোষ্ী গোবিন্দ স্তবন ॥ 
( এই নিবেদন রে) (শ্রীরাধা গোবিন্দ পদে ) 
( ভুল না বিষয় মদে )” [ হরিকথা ], 


আভুাপরিচঢয় দান 


এক সময় প্রভুর মৌঁনের পুরে ঢাকায় রামশাহর বাগানে 
প্রভুর অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ সাধু ত্রিপুলিন স্বামী গুভুকে দর্শন 
করিতে উক্ত বাগানের দরজায় উপস্থিত হন। আদেশ না থাকায় 
বাগানের মালী দরজা খুলিতে অসম্মত হয়। স্বামীজী অসন্তষ্ 
হইয়৷ ফিরিয়া যান। 

স্বযমীজী রমেশচন্দ্রকে চিনিতেন ও উমেশ বলিয়। ডাকিতেন। 
একদিন তিনি রমেশচন্দ্রের কাছে “প্রভূ কে?” এই পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি কটু মম্ভব্য করেন । প্রাণে 
ব্যথা পাইয়া রমেশচন্দ্র লোককে দেখান যায়, এইরূপ প্রতুর 
একটি আত্মপরিচয় পাইবার জন্য তীব্র ব্যাহুলতা বোধ করেন । 

প্রভৃবন্ধু তখন ঢাকা হইতে ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন। 
তক্তবাঞ্থাকল্প তরু অন্তর্ধযামী প্রভুবন্ধু ঠিক এ সময় ফরিদপুর 
হইতে ঢাকায় পত্রযোগে রমেশচন্দ্রকে “হরি । নাম জগছ্দ্ধু--*” 
ইত্যাদি আত্মপরিচয় লিখিয়া পাঠান। উহা! পাইয়া রমেশচন্দর 
মূল লিপির এক হাজার লিখো করাইয়া জনসাধারণে প্রচার করেন, 
ও উক্ত স্বামীজীকে সর্বাগ্রে মূললিপি দেখান। আত্মপরিচয়ের 
ব্লকে প্রভূর এই অবিকল লিপি দ্রষ্টব্য। 

রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়া এই বার্তা বন্ধুবার্তা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ 
ও বন্ধুস্মৃতিদীপিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাবে প্রকাশ করি। ইহার পূর্বে 
ভক্তদের ভ্রান্ত ধারণ! ছিল যে, প্রভু ঢাকায় উপস্থিত থাকিয়া এ 
আত্মপরিচয় লিখেন। 


5৫২ বন্ধু-বার্তা 


ভক্ত মথুর কর্মকার, তারক গাঙ্গুলী ও নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে 
গ্রভু নিজ দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, নবদ্বীপ দাঁসজীকে 
নারায়ণগঞ্জ ছ্ীমারে স্বীয় স্বরূপ-তত্ব বলিয়াছিলেন, বদরপুরে মহা- 
ভাবোন্মাদ অবস্থায় আর একটি আত্মপরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন । 
এ" সকল বাণী এই গ্রন্থের উত্তরার্ধে সন্নিবেশিত আছে। ১৩২৪ ও 
১৩২৫ সনে মৎসংগৃহীত এ সকল বাণী ও লিপির অনেকাংশ ১২২৬ 
বঙ্গাব্ধে মহেন্দ্রজীর 'জগদ্গুরু জগদন্ধু" গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হয়। কলিকাতায় কবিরাজ মহাশয়ের “মহাঁবতারী প্রস্থ জগদন্ধু' 
ও মহেন্দ্রজীর 'জগদ্€রু মহা প্রভু জগদন্ধু ছাপা হইবার পর, এ 
্রন্থদ্বয় সঙ্গে লইয়া আমি ১৩২৬-এ প্রভুর জন্মে 'ংসবে ফর্দিপুরে 
প্রভুর আঙ্গিনায় উপস্থিত হই। 


বাল্যভাবাবিষ্ট প্রীঞ্রীবন্ধুগোপাল 
১৩২৬, ১৩ই জেষ্ট্ের এই শ্রীমুর্তি 








জহাভাবোলাদ অবস্থা । 


১৩০৮ সনে, চৈত্রমাস হইতে গোয়ালচামট শ্রীনঙ্গনে প্রভুর 
ভাবান্তর লক্ষিত হয়। একদিন ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়। 
প্রভু দেবীমাকে ( দিগন্থরী দেবীকে ) অনেক অদ্ভুত কথা বলেন। 
ওখ.ন হইতে ক্বিরপুর জমিরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার 
নিজের পরিহিত বস্ত্রধানি দাঁওয়ায় রাখিয়া উলঙ্গ অবস্থায় স্থানান্তরে 
যান। কিছু পরেই অংবার একখানি নৃতন বস্থ পরিয়া ফিরেন। 
প্রাপ্ত বন্্রধানি জমির সযাদ্বে রাখিয়া দেন। দেবীমার মুখে শ্রুত 
আছি, একসময় জমিরের পীড়িত পুভ্রকে কবিরাজ চিকিৎসার 
অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিলে, প্রভুর পরিত্যক্ত এ বস্ত্রধোয়া জল 
তাহাকে খাওয়ান হয়, তাহাতেই এ ছেলেটি আরোগালাভ করে । 
পরবতী কালে বুলোক বস্ত্রখানি দেখিতে যাইত। 


১৩০৮ সন, ২০শে চৈত্র, প্রভু মহাভাবোম্মাদ অবস্থায় উলঙ্গ- 
ভাবে ব্রাহ্মণকান্দার বাঠীতে উপস্থিত হইলে দেবীম1! বন্ধুকে 
নৃতন বস্ত্র দেন, বন্ধুহরি তাহা ফেলিয়া! দেন। তিনি সকলকেই 
প্রশ্ন করেন,--“বল্ত, আমি শব, না বৈতরণী ?” 


্রাহ্মণকান্দা ভবনে পুঙ্রিণীর পারে প্রভূবন্ধু, শ্রীতারিণীচন্দ্রের 
সপ্তবাঁয়া কন] ব্রজবাল! ( কিরণবাল! ) দেবীকে সব্বপ্রথম প্রশ্ন 
করেন, “বল্ত, আমি শব, না বৈতরণী?” বালিকা অর্থ না 
বুঝিয়াও। উত্তর দেন, “বৈতরণী ৮” পরবস্তী কালে উক্ত দেবীর 


১৫৪ বন্ধু-বার্ত। 


মুখেও ঘটনাটি শুনিয়াছি। ইহার পর বাটার ভূত্যকেও প্রভু এ 
প্রশ্ন করেন। দেবী ব্রজবাল! বলিয়াছেন, জমিরকে প্রত প্রদত্ত 
বন্ত্রখানি সময় সময় বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিত। 


প্রভু বাটার এ ভৃত্যের হাত ধরিয়া তাহার জীবনের গুপ্ত 
ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলেন; ভূত্যটি প্রভুর দিকে তাকাইয়৷ 
অশ্রুপাত করিতে থাকে এবং প্রভুর কথা সবই সত্য বলিয়৷ স্বীকার 
করে। অতঃপর বন্ধুহরি তুলাগ্রাম মুখে দ্রুত গমন করিতে থাকেন, 
তখন তাহাকে অনুসরণ কর। কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় নাই । 


পরদিন ২১শে চৈত্র, কর্দমাক্ত ও কণ্টকক্ষত কলেবরে দিগম্থর 
বন্ধু কেদার কাকার বাটীতে আসেন, ও প্রশ্ন করেন, বিল্ত, 
আমি শব, না বৈতরণী?” কাকা ধুইয়া মুছিয়া দিলে, প্রভু 
আঙ্গিনায় আসেন। সংবাদ পাইয়া বাদল বিশ্বাস মহাশয় 
পান্ধীযোগে দিগন্বর প্রভুকে বদরপুরে নিজ বাটীতে লইয়া যান। 


সন ১৩০৮ সালের ২২শে চৈত্র, বদরপুরে প্রভু নিজের াটি- 
সহস্র ব্যাধির কথা বলিতে থাকেন। খবর পাইয়া সুরেশচন্্র 
ডাক্তার শ্রীধরবাবুকে লইয়া আসেন ও দেখেন, প্রভুর নাড়ী ও 
বক্ষ:স্থল স্পন্দনরহিত। তথায় উপস্থিত দেবীমা প্রস্থুকে বাতাস 
করিতেছিলেন। প্রভু তখন খেদম্চক ভাবে বলিতে থাকেন, 


“হায়! মানুষ হরিনাম করে না। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন, 
এই আছে, এই নাই! সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী 
অধিকার ।” 


বন্ধু-লীলা-কণ! ১৫৩ 
২৩শে চৈত্র বেলা ১টার পর প্রভুর নাড়ীর ও বক্ষস্থালের 
স্পন্দন-রহিত অবস্থা দেখিয়৷ ভাক্তার শ্রীধরবাবু অবাক্‌ হইয়া 
যান। প্রভু তখন কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে “আমি 
ভিন্ন কিছুই নাই” ইত্যাদি আত্মপরিচয় লিখেন। এ লিখিত 
আত্মপরিচয়ের বাণী গুরুবন্ধু বাণীর শেষাংশে উদ্ধৃত হইয়াছে । 


আত্মপরিচয় লিখিবার পর প্রভূ বলেন” “এই নেও আমার 
পরিচয়। আমি আজ হ'তে মুক্ত হ'লাম। অতঃপর বহু 
তত্বকথা বলিয়া অবশেষে বলেন, “বাবুজী, ডাক্তার বাবুকে বলে 
আমায় এমন ওঁষধ দেও, যা'তে আমি ধুলির মত পৃথিবীর সমস্তে 
মিশে যেতে পারি ।” "পৃথিবীর সকল মানুষের বাতাস গায় 
না লাগলে, আমার শরীর ভাল হবে না।” 


ইহার পর নিকটস্থিত মোহান্তভক্তগণ প্রভুকে কোশনে উঠাইয়? 
মস্তকে লইয়া পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর প্রভু পানীয় জল 
চাহিলে একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত জল আনেন; প্রভু উহা গ্রহণ না৷ 
করিয়৷ এক বুনা ভক্ত আনীত জল পান করেন। এ ভক্ত ও 
জলের প্রশংসা করিয়া বলেন-__“সহুরে বাবুরা কুইনস্‌ হাউসে যায়, 
ওদের গায় গন্ধ! তাপ।” 


পতিতপাবন বন্ধ কতকক্ষণ বদরপুর পথের ধারে শয়ানভাবে 
অবস্থান করিয়া! উপস্থিত জনতাকে তাহার দিব্য দিগম্বর মৃত্তিতে 
দর্শন দেন। মহাস্ত ভক্তদের মস্তকে উঠিয়া ভ্রমণের পূর্বে, প্রভু 
ভক্ত বাদলকে পান্ধী আনিতে আদেশ করেন। তাহার আদেশ 
মত পান্ধী' আদিলে, সহরে কালীবাড়ী রোডে এক বাসায় 


৫৬ বন্ধু-বার্ত। 


পান্ধীযোগে গমন করিয়া স্ুরেশচন্দ্র-প্রমুখ বালক ভক্তদের 
তত্বাবধানে তিনি অবস্থান করেন। 


এখানে প্রভু রমেশচন্দ্রের অগ্রজ জ্যোতিষচন্দ্রকে বলেন, 
“আজ আপনাদের শরণ নিলাম । এখন আপনারা হরিনাম ক'রে 
আমায় স্মরণ ক'রে রক্ষা করুন। নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই। 
হায়! হায়!” এইরূপ অনেক অপুবর্ব মধুর কথা বলেন। বালক 
ভক্তগণ সারারাত্রি জাগিয়৷ বন্ধুর সেবা শুশ্রষা করিয়া ও তাহার 
সুখে পবিত্র আনন্দময় কত অপুর্ব কথা শুনিয়! ধন্ঠ হন। 


দিগম্বর বন্ধুকে দেখিতে এখানে প্রত্যহ দলে দলে, উচ্চ নীচ 
সকল শ্রেণীর নরনারীর গননাগমন হইত | ১৪শে চৈত্র (১৩০৮), 
সোমবার, ডাক্তার শ্রীধরবাবু আসিলে প্রভু বলেন, “পৃথিবী আর 
আমি, এক। হরিনামে দেহ হয়।৮ অতঃপর প্রভু যাটিসহন্্ 
ব্যাধির আক্রমণ জানাইলেন। ব্যাধি নাই বুঝিয়া ডাক্তার ওঁষধ 
ন] দিয়! চলিয়া গেলে, প্রভুর বাক্যমত তাহার ভক্ত বৃন্দাবন দাসকে 
ডাকিয়া আনা হইল । বৃন্দাবন দাসজীর কাছেও ব্যাধির কথা 
জানাইলেন। 


বৃন্দাবন দাসজী প্রভুর সরল বাঁলকভাব জানিতেন, তাই 
তিনি ওঁধের গ্লাসে জিঞ্জারেড, লিমোনেড্‌ ইত্যাদি একটু একটু 
করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। উহা! খাইয়া বন্ধু, “ব্যারাম 
সারতেছে” বলিয়া শুদ্ধ সরল বালকের মত খুব খুসী হইয়া 
হইয়া খোল চাহিয়া বাজাইতে লাগিলেন, আর বালকগণ কীর্তন 
শগাহিতে লাগিলেন। 


বন্ধু লীল!-কণ। ১৫৭ 


প্রভু সাধারণতঃ কাহারও সম্মুখে খাইতেন না, কিস্তু মহা 
ভাবোনম্মাদ অবস্থায় বালকগণ খাওয়াইয়া দিতেন। নুরেশচন্দ্রই 
এ কার্ষ্যে বালকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন । 


এ দিন (২৪শে চৈত্র ), রাত্রে নিকটবন্ত এক বাসায় কীর্তন 
হইতেছিল। কীন্তন জমাট হইলে বন্ধু এখানে যাইবার জন্তু 
আবেগে উঠিয়া দাড়ান । ঠিক সেই সময়েই বীর্তনে তালভঙ্গ 
হওয়ায় বন্ধু মূ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। রাত্রি চারিটার পর 
প্রভুর সংজ্ঞ। ফিরিয়া আসিলে খেদ প্রকাশ করিয়া বলেন, 
পাপে ঘ্বণা হয় না? হবিনামেও পাপ চিন্তা!” বালকগণ' 
তখন মিলিতকণ্ে প্রভূ-রচিত “জাগ শ্্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় 
মাঝারে” ও তাহার প্রভাতি “উঠ উঠরে "গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে” 
এই কীন্তুন দুইটি আবেগভরে গান করেন। অতঃপর প্রভু কিছু 
আহার করেন। বালকগণকে পাপ করো না, রক্ত জল করো 
না।” ইত্যাদি বহু মূল্যবান্‌ উপদেশ দান করেন। 


২৫শে চৈত্র, ১৩০৮ সন, (ইং ৮1৪।১৯০২ ), মঙ্গলবার, 
পাড়ায় আগত ভিক্ষাপ্রার্থী এক ফকিরকে প্রভুর আদেশ মত 
ডাকিয়া আনা হয় ও প্রভুকে ছুইয়! ফুঁ দিতে বলা হয়। ফকির 
প্রভুকে দেখিয়া কাপিতে থাকে ও হঠাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করে। 


প্রভুবন্ধু বালকদের নিকট সাতদিন থাকিয়া বু অমূল্য 
আদেশ-উপদেশ ও তত্বকথা বলিয়। তাহাদিগকে আনন্দ-সাগরে, 
ডুবাইয়৷ রাখেন। যে সকল অভিভাবক প্রভুর প্রতিকূল ছিলেন» 
তাহারা সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়া পড়েন। 


১৫৮ বন্ধু বার্তা 


২৯শে চৈত্র বৈকাল, প্রভু বালকগণের ভূত-ভবিষ্যং ও 
বর্তমান সম্বন্ধে নানাকথা বলিয়! তাহাদের তাহার কাছে আর কি 
কি কামনা আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন । তাহারা যাহাই চাহিবে, 
প্রভু তাহাই দিবেন, বলেন। বালকগণকে প্রভু তাহার “মস্ত 
অভিভাবক” বলিয়া আদর করেন। কিছুক্ষণ পর “আমার 
শবদেহে জীবন সঞ্চার হচ্ছে” বলিয়া প্রভু কাপড়-চাদর চাহিলে, 
তাহাকে কাপড় পরাইয়া চাদর দিয়! গা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। 


ইহার পরে তিনি বালকগণকে “তুই” “তুমি, স্থানে 'আপনি' 
বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন, তাহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ 
করেন ও তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলেন। তখন তাহার ছুর্লভ 
দর্শনম্পর্শন-সেবা-পরিচর্য্য। হইতে বঞ্চিত হইয়! বালকগণ মিরতিশয় 
বিষ ও কাতর হইয়া পড়িল। 


এ দ্রিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় রমেশচন্দ্র ঢাকা হইতে 
আসিয়া পৌঁছেন। ঠাহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল ! রমেশবাবু 
আসিলে বালকগণের বিষগ্নত1 দুর হয়। ৩০শে চৈত্র (১৩০৮) 
রবিবার রমেশচন্দ্র গরভূকে ঢাকা লইয়া যান। বন্ধুকথা তৃতীয় 

স্করণে সুরেশ বাবু প্রভুর এই মহাভাবোম্মাদ দশার বর্ণনা 
করিয়াছেন । 


অহামীনর গুর্বাভাস 


শেষ মৌনাবস্থা গ্রহণের পূর্বে প্রভু বলিয়াছেন,_“তোর! 
হরিনাম না করলে, আমি ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হ'য়ে যাব ।” 
শেষবার ঢাকায় রামশাহর বাগানে গিয়া প্রভু রমেশচন্দ্রকে ঢাকা 
ছাড়িতে বলেন এবং আরও বলেন»_- 


“আমি নির্জন বাস করব, ঘরের বাহির হব না। বড় ছঃসময় 
আসছে । দেখিস, যেন আমি দানাপানির অভাবে মারা না যাই, 
আর ছুষ্টলোক যেন আমায় কষ্ট না দেয়।--সাধ্যমত নিঃসজ 
হইও ৮ 


ঢাকায় অন্তান্ত ভক্তগণের আগমন হয়। কয়েকদিন পর. 
বন্ধুহরি নবদ্বীপদাসজী প্রমুখ ভক্তগণ সহ কলিকাতা গমন করেন। 
সেইবার কলিকাতায় গৌর লাহা৷ দ্বীটের এক বাসায় প্রভু ছিলেন । 
শেষ মৌনাবস্থার কিছুকাল পূর্বব হইতেই প্রভু বাহসম্পর্ক এক- 
প্রকার ত্যাগ করেন, বদাচিৎ কথ। বলিতেন, ভক্তগণকেও সহজে 
দেখা দিতেন না, ঘর হইতে বাহির হইতে বলিলে বলিতেন, 
«তোর! কেউ তো৷ আমার কথা শুনলি না, হরিনামও করলি না। 
আমি কার কাছে বের হব? আমায় চায় কে?” 


শেষমৌনী হওয়ার পূর্বে প্রভূ বিভিন্ন সময়ে ভক্তগণকে 
বলিয়াছিলেন-- “সময়ে আমি পাঁচ বর্ষের শিশুর মত হব। 
জীবের পাপ তাপ গ্রহণ করতে করতে আমার দেহে ব্যাধির 


১৬৩ বন্ধু-বার্তী 
লক্ষণ প্রকাশ পাবে।” “ওরে আমি বের হলে, আমায় 
চালাবে কে? আমার যারা তারা ত এখনো সবাই আসে 
নি। দেখবি মহাউদ্ধারণের জন্য তারা কামান বন্দুকের মুখে বুক 
পেতে দিবে । ভুবন মঙ্গল হরিনামের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ 
করবে।” আমাকে অনন্ত ব্রহ্গাতে একাই, সমস্ত নেশনে, 
অলক্ষিতে অণুপরমাণুর মধ্যেও ঘুরে বেড়াতে হবে। সময়কালে 
আমাকে ত যেতেই হবে । তোর৷ ত আমাকে রাখতে পারবি না।৮ 


কোন কোন ভক্ত বলেন, জগজ্জীবের বল্যাণার্থ একাগ্র 
ভাবন! দ্বারা জীবের চিন্তক্ষেত্রে মঙ্গলকর স্পন্দন জাগাইবার জন্য 
মহাউদ্ধারণ বন্ধু মহামৌনব্রত গ্রহণ কবেন। পক্ষান্তরে, কোন 
কোন ভক্তের অনুভব এই যে, ব্রজরস-গৌররসে বিভোর হইয়া 
মহাগস্ভীরায় ত্রয়োদশ দশা আম্বাদনার্থ বন্ধুচন্দরের এই 
মহামৌনাবস্থা । অথবা আরও নিগৃঢ়তর কোনও কারণ আছ, 
কে বলিবে? 


শ্রীস্রীবন্ধুম্মরণৌদ্দীপন-স্তুতিঃ 
অবতার-শিরোমণি-বিশ্ব গুরুং 
স্থধিয়াঞ্চ বরপ্রদ-কল্পতরুম্‌ ৷ 
নবহেম-বিনিন্দন-কাস্তিধরং 

'ভজ মূর্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্‌।| ১ 
ভজনীয়নিধিং ত্রিদিবেশ-ঞুরং 
শুভধী-গুণিনাং শুভকন্দ'তরুম্‌ । 
হরিনাম-রবৈ বিধি-স্থপ্রিধরং 
ভজ মুর্তহরি-প্রতৃবন্ধুবরম ॥ ৯ 
পু-মন্তাভবং নরমুখ্যনবং 
সহভক্তগণৈঃ কৃতনাম-সনম্‌। 
ক্রগদাশবরং স্বজ-দেহধরুং 

ভজ মুর্তহরি-প্রতৃবন্ধুবরম্‌ || ৩ 
আভয়ং সদয়ং দলিশপ্রলয়ং 

'ত-লামজয়ং চির-শান্ভিময়ম্‌। 

কলিত্প্ুনুণাং ভয়ছঃখহরং 

ভজ্ঞ মূর্ঠহরি-প্রভুবন্ধুবরম্‌ ॥ ১ 
হরিনামপরং শিবচিত্তহরং 
শ্মিতবন্ত_-মনোহর-রূপ-ধরম্‌। 


শপ পিপি পি শপ পা এ সস পা পাস জর এর পর, ররর 


১1 “তোটকং' সঃ (১২)। সবম্যজ্ঞম্‌। 





৯৯ 


১৬২ 


বন্ধু-বার্থ। 
সিতবস্ত্রধরং মৃদুপদ্মকরং 
ভঙজ মূর্তহরি-প্রভুবন্কুবরম্‌ ॥ ৫ 
চরণাবজতলে হরিচিহধরং 
ব্লভদ্রধনং ভবপঞ্কহরম্‌ | 
কুনুমেযু-ভয়ঙ্কর-শৌধধরং 
ভজ মূর্তহরি-প্রতৃবন্ধুবরম্‌।॥| ৬ 
নটরাজ-শিরোমণি-সর্ববপতিং 
হরিনাম-ম্ুধাপ্রিয়-জীবগতিম্‌। 
প্রিয়ভক্ত-কপাকর-নেত্রধরং 
ভজ মূর্তহরি-প্রতুবন্ধুবরম্‌ ॥ ৭ 
পুরুষপ্রবরং ম্মরদর্পহরং 
ব্রজবাসিধনং রসরাজবরম্‌। 
নবগৌরবিধুং ভবপারকরং 
ভজ মূর্তহরি-প্রভুবন্ধুবরম্‌ ॥ ৮ 
সেবকেনোদিতাং বন্ধোঃ ম্মরণোদ্দীপনস্তত্ভিম | 
পঠন্‌ হি লভতে ভক্তো বন্ধু-জান্বুনদত্যতিম্‌ ॥ 
ভজ জগদ্ধন্ধু হরি প্রাণারাম। 
বন্ধু গুরু গৌরাঙ্গ গোগীরাধাশ্যাম ॥ 
বন্ধু নিতাই গৌর গদাধর সীতারাম। 
একক জগদ্ধদ্ধু পুরুষ হরি শ্যাম ॥ 
মিলনে জগদ্ধদ্ধু হরি মহানাম। 


মধুর জগদ্বন্ধু হরিপুরুষ নাম || 


অনস্তানন্ত অন্ত্যলীল। 

শ্রীঅঙ্গনে মহামৌনী প্রভু 
“হৃষীকেশ! নমস্তেইস্ত “মুনয়ে মৌনশ্ীলিনে 1 ভাঃ ১০।১৬।৪৭ 
কলিকাতা গৌরলাহ! গ্বীটের বাসায় থাকাকালে, প্রভু 
চিঠিপত্র, উপদেশাদি লেখা প্রায় বন্ধ করিয়া দেন। ১৩০৯ 
সনে আষাঢ়ের মধ্যভাগে একদিন রাত্রে গড়ের মাঠে নবদ্বীপ 
দাসজীকে মাত্র ছুই একটি কথা বলেন। তদবধি ১৩২৫ সন, 
১ল! মাঘ বৈকাল পর্য্যন্ত প্রায় সতের বৎসর কাল ( ষোল বৎসর 
আট মাস), সম্পূর্ণ মৌনী হইয়া! প্রভূ ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে, গবাক্ষ- 
হীন অন্ধকার কুটীরে অন্থ্ধ্যম্পশ্য-অবস্থায় অবস্থান করেন। ১৩১০ 
সনে, মৌনী প্রভু, একবার কয়েকদিনের জন্য সেবাইত কৃষ্ণদাস, 
ক্ষুদীরাম, বিহারী, সাহাজী প্রভৃতি সহ নগরবাড়ী ভক্ত রজনী- 
গুহে ও কালিকাবাড়ী পুর্ণ সিকদারজীর ভবনে গমন করিয়া 
তাহার দেব-ছুর্লভ দিগম্বর প্রীমূন্তির দর্শনদানে বহু নরনারীকে 
ধন্য করেন। ইহা ব্যতীত এ ষোল বৎসর আট মাসের মধ্ো 
আর কোন স্থানে এ দেহ লইয়া গমনাগমন করেন নাই। 
অবশ্য ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণ এ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে 
তাহার দিব্যরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য 
হইবে না। তিনি যাহাকে দেখা দেন, দূরে থাকিয়াও তিনি 

দেখেন, অপরে কাছে থাকিয়াও তাহাকে দেখে না। 
১৩২৫ সালের ১ল! মাঘ বৈকাল, প্রভূকে পশ্চিমের কুটীর- 

মন্দির হইতে পূর্বদিকের পাকামন্দিরে আন হয়। 


১৬৪ বন্ধু-বার্তা 


প্রভু মৌনী-অবস্থায় অঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়াও কোথাও 
স্বপ্নে দেখা দিয়া, কোথাও বা ক্ষণহ্যতির ম্যায় দিব্যদর্শন দিয় 
বিভিন্ন দেশের লোককে কৃতার্থ করিয়াছেন, কতজনের অসং 
জীবনের পরিবর্তন সাধন করিয়া ভক্ত করিয়াছেন। গৃহাবদ্ধ 
প্রভু আ.লীকিক শক্তির বিকাশ করিয়া! তাহার অসীম 
কৃপাকধণে বু যুবককে গৃহত্যাগী করিয়াছেন। 


বন্ধুকথায় উল্লেখ আছে 2 মৌনী প্রভূ ১৩১৪ সনেক কতক- 
দিন পান্থ মাঝে মাঝে আবশ্যক দ্রব্যের ফদ্দ & উপদেশাদি 
লিখিয় মন্দির হইতে বাহিরে ফেলিয়। দিতেন) আাহার পব 
১৩৬ সন হইতে একপ লেখাও বন্ধ করেন: দোয়া কলম 
ভিতরে গিলে ফেলিয়া দিতেন। সেনক নিতহাগোপাল 
বলিয়াছেন, চম্পটী মহাশয়ের সেবাকালেও সময সময় প্রভুর 
লিখিত ফর্দ পাঁওয়। গিয়াছে । 

ভাবগণের প্রাণোম্তাদক ও আনন্দবদক, বহুদূর বিস্ত* 
তাহার ্রদিল অঙ্গগন্, বন্ড মানসপ্রশ্বের উত্তর-নির্দেশক, 
স্রমামাংসক « ভ্রক্ত-চিন্ুরগ্গন তাহার সামযিক কু।সির শক বা 
গলার সাড়া, ভাহার নঙগলময় নান ও লীলামৃত স্মরণ, মনন ও 
কীর্তন এবং দিব্যভাবে ব। স্বপ্রযোগে ভাহ'র দর্শনাদি ব্যতীত, 
তখন ভুক্তগাণের প্রতৃ-সম্পর্কে আর কোন& সাক্ষাৎ মবলম্বন 
ছিল না। 

প্রভুর দিব্য অঙ্গগন্ধ দ্বারা আঙ্গিনার পথ-নির্দেশের একটি 
ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রভু মৌনাবস্থায় তখন 


বন্ধু-লীল৷-কণ! ১৬৫ 


শুঅঞ্জনে মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তিনতী সরমাত। 
কলিকাতা হইতে প্রতৃর আঙ্গিনায় যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেন হইতে 
প্রথমবার ফরিদপুর স্টেশনে নামিয়াছেন, আঙ্গিনার পথ তাহার 
জানা নাই। ভক্ত মূন মনে প্রার্থন! করিয়াছিলেন, কাহারও কাছে 
আঙ্গিনার পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রভূর অদৃশ্য কপাকধণে 
আঙ্গিনায় পৌছিবেন : ভক্তবাঞ্থ। পূর্ণ হইল, ভক্তমাতা স্টেশনে 
নামিয়াই তাহার পরিচিত প্রভূর অপূর্বব অঙ্গগন্ধ পাইলেন এবং 
এ দিব্য গন্ধ মনুসরণ করিয়াই তিনি শ্রাঅঙ্গনে উপস্থিত 
হইলেন! এইরূপ কুপাগ্রাপ্ত সকল সময়ে, সকলের ভাগ্যে 
ঘটে না! শ্রীহরি-সম্বন্ধীয় অনুভব ও তীহার বিশ্বরূপাদির দিব্য- 
দর্শন-লাভ এবং অন্যান্ত অনুভূতি-প্রাঞ্চি তাহার কৃপা-সাপেক্ষ 


একান্ত ভক্তি, মান্তিও আগ্রহের সহিত কীর্তন কা স্মবণ 
করিবার সময, কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত আঙ্গিন হইতে 
দূরদেশে থাকিয়াও প্রতূর দিব্য অঙ্গগন্ধ অনুভব বা দিব্যদর্শন- 
লাভ কারয়াছেন এব" এখনও করিয়া থাকেন। 

ঢাকা মানিকগঞ্জের ভক্ত ললিত চক্রবত্তী সদগুরুর নিকট 
ম্ত্রগ্রহণে ব্যগ্র ছিলেন। গ্রতৃবন্ধু তখন অন্ধ্যম্পশ্য মহা- 
মৌনাবস্থায় আঙ্গিনায় কুটীর মধ্যে ছিলেন। ললিত মানিকগঞ্জের 
এক শিবমন্দিরে অকন্মাৎ পদ্মামনবদ্ধ জ্যোতিম্ময় গ্রভ্বন্ধুর 
দর্শন পান এবং প্রভুবন্ধু একখণ্ড কাগজে ভক্তের অভীষ্ট মত 
লিখিতভাবে তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া অদৃশ্য হন। ইহার পর 
মহাব্যাকুল ভক্ত শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হন। 


১৬৬ বন্ধু-বার্া 


ভক্তের এক রুমালে এ মন্ত্রের কাগজ, প্রতুর সেবার্থ ছুই টাকা 
ও পাথেয় দশ টাক! বাধা ছিল। অন্ত্ধ্যামী ভক্তপ্রাণারাম বন্ধু 
একদিন ভক্তের ব্যাকুলতায় দরজা খুলিয়! মোহন দিগন্বর 
মৃত্তিতে ভক্তকে দর্শন দিয়া হাত পাতেন। ভক্তবর বন্ধৃহরিকে 
তাহার এ রুমালের পুটলী অর্পণ করেন। প্রভৃবন্ধু উহা! 
শ্রীমন্দিরে লইয়া! কিছুক্ষণ পর রুমালটি ভক্তের দিকে ছুড়িয় 
দেন! ভক্ত দেখেন, পাথেয় দশটি টাঁকা রুমালে বাঁধা 
আছে; অন্তর্ধ্যামী প্রভূসেবার ছুইটি টাকা ও মন্ত্রসহ ক'গজটি 
রাখিয়া দিয়াছেন । 


শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীজী প্রাণের আবেগে মৌনী প্রভুর 
দর্শনার্থী হইয়া একদিন গ্রীঅঙ্গনে আসেন । দর্শন না পাইয়া 
নিজের গলা টিপিয়! তিনি আত্মহত্যায় উদ্ভত হইলে পরমদয়াল 
প্রন অকন্মাং দর্শন দিয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এইরূপ বন্ধ 
মহাত্মা মহাপুরুষ নহামৌনী প্রতৃুর দর্শনার্থী হইয়া যাতায়াত 
করিতেন । 

হেড মাষ্টার শ্রানরেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভুর মৌনাবস্থায় তাহার 
কৃপাপ্রার্া হইয়া আকুল ব্যাকুল দানহানভাবে কয়েকদিন 
ভ্রীমঙ্গনধামে পড়িয়াছিলেন, দেখিয়াছি । তিনি 'প্রভির কৃপা- 
প্রাণ্জন। প্রত্ুর কৃপায় সন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সমাধি- 
প্রকাশ আরণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া জীবকল্যাণ ব্র্চে ব্রতী 
হন। সন্যাসী অবস্থাতেও তাহাকে শ্রীমঙ্গনে দেখিয়াছি । 
সাহার শিহ্াগণ বন্ধুতক্ত | 


বন্ধু-লীলা-কণা ১৬৭ 


প্রভুর মৌনাবস্থায়, সেবকগণ কেহ কেহ প্রভুর অসাধারণ 
শরীর-বল লক্ষ্য করিয়াছেন । চালিতাতলার নিকট টিন-ঘেরা 
স্থানে প্রভুর জানের জন্য জলভর! কয়েকটি কলসী রাখা হইত, 
প্রতিটি কলমীর ওজন জলসহু প্রায় আধ মন ছিল। প্রভুবন্ধু 
কখন কখন বাম হাতে এক একটি কলসী ঘটার নত অরেশে 
তুলিয়া লইয়া স্বীয় মস্তকে জল ঢালিয়াছেন। 

নয়খানি পায়াবিশিষ্ট প্রকাণ্ড একখানি চৌকিখাট প্রভুর 
ব্যবহারের জন্য শ্রীমন্দিরে রাখা হইয়াছিল। বিশ্বস্তর প্রন 
একদিন এ ভারী খাটখানি বাম হাত দিয়া অনায়াসে অনেকটা 
দূরে সরাইয়া লইয়াছিলেন। 

জগতের মহাউদ্ধারণ-কাধ্যে মহামৌনী প্রভুর এই নীরব ও 
কঠোর তুপশ্ধ্যার প্রভাব-সম্পর্কে বন্ধুপ্রিয় রমেশচন্দর 
লিখিয়াছেন__“চিন্তাশীল লোক, পবিত্র চিত্তে প্রভুর এই কঠোর 
সাধনার বিষয় একাগ্রমনে ভাবিতে ভাবিতে তপশ্চধ্যার স্পন্দন 
হৃদয় অনুভব করিবেন_- ইহাই প্রভুর জীবনের মহাগতিশীল বল 
(07811৩ 1০-৩)--ইহার শক্তিতে পাপ দূরীভূত হইবে; 
লোকের অন্তরে ধম্মচধ্যার স্ুমতি জাগিবে। এইভাবেই 
জগছন্ধুর মহাইদ্ধারণ-ব্রত সফল হইবেই হইবে, আমার 
এই ধারণ! | 

প্রভু বলিয়াছেন_-“অগণুপরমীণথুকে পধ্যস্ত, "আমার স্বরূপ 
আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদদ্ধু।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন-_.এবার ব্রয়োদশ দশ! দেখতে পাবি। এবার আমাতে 


১৬৮ বন্ধু-বার্থা 


এশ্বর্ধগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব ও তওন্বয়ত্ব, এই তিনটি বেশী 
দেখতে পাবি।” তাই মহাউদ্ধারণ-লীলায় প্রভুর মহামৌনব্রত। 

আঙ্গিনায় প্রভুর মহামৌনাবস্থায় কোন কোন ভক্ত 
গভীর রাত্রে মন্দিরের মধ্যে অমৃত বংশীবাদন, মধুর দৈব 
নৃত্যুধবনি ও অন্ঠান্ত অপূর্ব বাগ্তধ্বনি হইতেছে, এরূপ অনুভব 
করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, মন্দির-মধ্যে কখন কোন বাগ্যন্ত্রই 
থাকিত না এবং সেবকের লোচনদৃশ্য কোন মানবেরই সেখানে 
প্রবেশ সম্ভব ছিল না। 


বিশ্বাস মহাশয়ের সেবাধিকারকালে, বাংলা ১৩২১--২৯ 
সনের মধ্যে এক গভীর রজনীতে এক অদৃশ্য শক্তির আকধণে, 
ছাত্রজীবনে আমি শ্রামন্রিরে প্রবেশলাভ করি। নিকটে 
দষ্ট বান্ধব বিশ্বস্তরও আমার ইঙ্গিতে সঙ্গে আসেন। মহা- 
মৌনী প্রতু খাটে লেপ গায়ে পূর্ব শিয়রে শয়ান ছিলেন। 
বিশ্বস্তর প্রন্ভুর শ্রাচরণ স্পর্শ করেন। আমি নিজের বুকে, উদর 
ও মস্তকে প্রতৃবন্ধুর পাদপদ্মতুলের স্পর্শ লাভ করি এবং প্রভুর 
উভয় শ্াচরণের বৃদ্ধা্ুলি পুথক্‌ পৃথকৃভাবে মুখে পুরিয়া চুষিতে 
থাকি । তন্মধ্যে একবার আমি প্রভুর শয্যায় উঠিয়া প্রভূর শ্রীমস্তুকে 
ও অন্যান্ত অঙ্গে হাত বুলাইয়া এই অধম আমাকে তাহার 
নিত্যদাস করিবার জন্য প্রার্থনা করি। কিছুক্ষণ পর বাহিরে 
আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই আমার দেহ আপনা আপনি 
গড়াইতে থাকে, মুখে স্বতস্কৃর্তভাবে শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগছ্ন্ধ 
মহানাম উচ্চারিত হইতে থাকে। কি. অদ্ুত স্পর্শমাহাত্থ্য! 


বন্ধু-লীলা-কপা ১৯ 


প্রণতি, লু্ঠন, মহাউচ্চারণ, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বতুই হইতে 
থাকে । প্রতুর শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধ আমার গাত্রলগ্ন হইয়৷ কয়েক 
দিন পধ্যস্ত অনুভূত হয় । 

ইহার পৃবেরে এক গভীর রাত্রে শ্রীমন্নিরের পশ্চিমে এক 
ছাঁপরায় সহ-সেবাইত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর ক্রোড়ে এই ছোট ছাত্র 
মহেন্দ্র আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেরাত্রে মন্দিরে গুভূ ব্যতীত 
আঙ্গিনায় আর অন্য কেহ ছিলেন না। মহ্েব্দ্রজী আমাকে 
জাগাইয়া বলিলেন, "এ শোন বংশীবাদন, নিত্য বৃন্দাবনে নিত্যই 
এই বাঁশী বাজে! প্রভুর কৃপা হতে শুন। যায় শ্রামন্দির হইতে অতি 
অতি মধুর সক্ষম বংশীরব শ্রুত হইতেছিল, অথচ মন্নির-মধ্যে দৃশ্যতঃ 
কোন বাশীই রক্ষিত ছিল না। ক্রমে সেই রব বিলীন হইয়া! 
গেল, আমরা উভয়ে অঙ্গনরজে গড়াগড়ি করিয়া, নানা প্রার্থনা 
করিয়া ব্রাঙ্গমুহুর্তে কুণ্ড হইতে উষান্নান করিয়া আসিলাম ৷ জল 
জগদন্ধু হরি। 

প্রভুর মৌনাবস্থার শেষভাগে একদিন একনিষ্ঠ বন্ধুতক্ত 
ক্ষেত্র বসাক ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়াছেন। বাজার 
হইতে প্রভুর ভন্য উত্তম সন্দেশ কিনিয়াছেন। পথে উহ 
লইয়া আসাকালে এক চিল-পাখী ঠোঙ। সহ এ সন্দেশ ছো। 
মারিয়া লইয়৷ যায়। পুরীর মাধোদাসের ন্যায় সখ্যভাবাপক্ন 
ভক্ত ক্ষেত্র গ্রভূর সেবায় সন্দেশ ন1! লাগায় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রভুর 
উদ্দেশ্যেই ক্রোধোক্তি করিতে করিতে ঢাকায় ফিরিয়া যান। 

অতঃপর ভিনি একদিন নিজের কক্ষে বসিয়া এক উকীল 


১৭০ বন্ধু-বার্থা 


বান্ধবের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক এক 
করিয়া তিনথানি সেই ফরিদপুরের সন্দেশ তাহাদের সম্মুখে 
পড়িল। অপূর্বব গন্ধ! অদ্ভুত ঘটনাঁ। সেই প্রসাদী সন্দেশ 
তাহারা পাইলেন ও কিছু রাখিয়া দিলেন। বন্ধস্ুন্দর স্বপ্ধে 
ভক্তকে জানাইয়া দেন, ভক্ত আঙ্গিনায় পৌছাইবার পূর্বেই : 
তিনি ভক্তের দ্রব্য পাখীরূপে গ্রহণ করিয়ান্েন। সেবায় বঞ্চিত 
হইলে, ভক্তের ক্রোধমান-উক্তি, দেখিয়! শুনিয়াও প্রভুর স্খ। ধন্য 
ভক্ত! ধন্য ভক্তবশ প্রভু ! 


“তোরা আমায় ম্মরণ করিস আর নাই করিস্‌, আমি 
তো'দিগকে নিত্য চিরকাল ম্মরণ করব, স্মরণ করে রক্ষা করব” । 
প্রভুর এই অভয় বাণী পড়িয়া ভক্তরাজ ক্ষেত্র মহানন্দে বলিয়া 
ভঠেন, “এই হালাই একমাত্র প্রভু! আর কোন প্রত নাই,” ইহা! 
ৰলিয়৷ প্রভুর চির শরণাগত দাস হইয়াছিলেন। বস্ততঃ এমন 
আশ্বাসবাকা আব কোন অবতারেই প্রত দেন নাই । 


গৌরহরি গম্ভীরায় বাহ্যদশা-শন্য « অন্তুমনা হইয়! স্বীয় 
ব্রজলীলারস আন্বাদন করিয়াছেন, সময় সময় প্বরূপ ও রানরায় 
তাহার ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিয়। ও লীলাগীত গাহিয়। 
হার মহাভাবের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এবার প্রভূবদ্ধ 
শ্রীঅঙ্গনে মহাগন্ভীরায় থাকিয়া একাধারে, একক, ত্রজগৌর-লীলা- 
রসাম্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের পাপ-তাপ আকধণ করিয়া 
তাহাদিগকে ক্রমে মহাউদ্ধারণের পথে লইতেছেন। মহাভাবে 


বন্ধুলীল।-কণা ১৭১ 


বিভৌর প্রভূবন্ধুর স্থিতিস্থল, ভক্তগণের চিরকাম্য পরমধাম সেই 
শ্রীঅঙ্গনের জয় হউক। 


জয় শ্রীঙ্গন, শ্রীবন্ধু-ভবন, সদ হরিনামময়। 
শ্লাব্রজমগ্ডল, নবছ্বীপস্থল, একাধারে বিরাজয় ॥ 


কল্পরুভব, চারু অভিনব, আঙ্গিনায় শোভাময় : 
প্রসাদ শুভদ, সর্ববাভীষ্টপ্রদ, আম্বাদনে পাপক্ষয় ॥ 
হুলসীকানন, শোভিত অঙ্গন, পুণ্যগন্ধ সদা বয়। 
শ্রীকুণ্ড অতুল, রাধাকুগ্ু-তুল, সর্ববতীর্থ-বারিম় 
বাজে করতাল, মাদল রসাল, অঙ্গন মঙ্গলময়। 

রম্য নবরজে, অমূল্য উরজে, নিতযবা্া হে দেহ-লয় ॥ 


শা শ্পপীশাট শ শশাশিশী টি তা পপ স্। ৮ সী ০ পেশি শিট শাসিত 


*& ভব ভবা- চালিত, তরু 


প্রড়ুর সেবা ও মেবকগণকে রূপা 
“নিজেন্দরিয় হুখহেতু কামের তাৎপর্য্য। 
রষ্ণহুখ-তাত্পধ্য গোপীভাববর্ধ ॥ ঠা চঃ মধ্য ৮ 
তুর মৌনী হওয়ার পুর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে ন'মা, জেঠিমা, 
দেবীমা, রমেশচন্দ্র, চম্পটী মহাশয়, প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় 
( গোকুলানন্দ ), নবদ্বীপদাসজী, ছোট জয়নিতাই, শ্রাহররায়, বাদল 
বিশ্বাম মহাশয়, শিতিকণ্ঠ মহাশয়, গোপীকৃষ্ণদাস, ভাছুড়ী মোহিনী, 
রঘু গৌঁসাইজী, শ্রীরামদাসজী, শ্রীতারণ গাঙ্গুলীজী প্রমুখ ভক্তগণ 
যার যার ভাগামত সেবার কাধ্য চালাইয়াছেন। প্রতুর বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিতি-মন্ুসারে প্রিয় ছাত্র ভক্তগণ'ও গৃহী তক্তগণও 
তাহাকে নানাভাবে সেবা করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন। 
প্রশ্ুর মৌনাবস্থার পূর্বে ১৬*৯ সনের কয়েক মাস 
পর্যন্ত নৈষ্িক ভক্ত হররায় ও ছোট জয়নিতাই আঙ্গিনায় 
প্রভুর সেবাইত ছিলেন। অতঃপর প্রায় দেড় বংসরকাল গোপীকৃঞ্চ 
দাস অঙ্গনে নিষ্ঠার সহিত প্রতুর সেবাকাধ্য করেন প্রত তৎকালের 
মধ্যে কলিকাতা ও ঢাকাতেও গমন করিয়াছেন । 
প্রভুর মৌনী হওয়ার সময় কৃষ্ণপরাসভী সেবাইত ছিলেন। 
তাহার প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল-_-“ত্রিকালে সব্ব্বোত্তমভাবে 
সেবা চালাইবা ' আমার কাছে কিছু পাইবা না।” ব্যবহারিক 
জগতে কৃষ্ণদাসভী তেমন লেখাপড়া জানিতেন না। ভক্তের 
গোৌরবদাতা প্রত তাহাকে লিখিয়াছেন-__“কৃষ্ণদাস বাবু বিষ্তা, 
এম, এ? “সেবাইত--কৃষঝদাস!” “্ধর্ণ করত; কর্ম কর 


বন্ধুলীলা-কণা ১৭৩ 


প্রথর বমরাজা।” “পৃথিবী মিথ্যা, পৃথিবী তৃণবৎ, পৃথিবী 
রাধানাম-বিহীন।” প্রাধানাম জপ করিবা, প্রাণকে গড়ের মাঠ 
করিবা।” 

কৃষ্ণদাসজী আঙ্গিনায় ১৩০৯ সনের পর হইন্ে ১৩১৭ সন 
পর্ধ্যস্ত প্রায় আট বশর কাল সেবার কাধ্য চালান। তখন ভোগ- 
মন্দির ছিল না; রন্ধনস্থালী বৃক্ষে ঝুলান থাকিত, কাষ্ঠাদি 
কুড়াইয়৷ অতি ক্লেশ স্বীকার করিয়! কৃষ্ণদাসজী নিষ্ঠার সহিত 
সেবাকাধ্য চালাইন্েন। পরে প্রভুর সেবক প্রয়োজনে ভক্তদের 
উদ্যোগে দোচালা ছোনের ভোগ-ঘর ও কুপ প্রস্তুত কর! হয়। 


কৃষ্ণচদাসজীর পর, ১৩১৯ সনের ২রা অগ্রহায়ণ পধ্যস্থ প্রায় 
আড়াই বতসরকাল ভাতুলচন্জ্র চম্পটী মহাশয়ের উপর সেবাভার 
অপিত ছিল। ব্দীয় পত্বী ক্ষীরোদা দেবী (দেবীমার কন্তা। । 
মাতুলগৃহ হইছে প্রশ্াহ আসিয়া মৌন থাকিয়। নাকে কাপড় 
দিয়া নৈষ্ঠিকভাবে ভোগরাম্না করিতেন। কাধ্য শেষ হইলে 
আবার দামাবাডী যাইয়া অবস্থান করিতেন। খন গৌরাঙ্গ 
দাস নামে এক উত্তন খোলবাদক যুবক ভক্ত, সহযোগী, 
ভ্ীমঙ্গন-সেবক ছিলেন। কিছুকাল গোপাল বিশ্বাসজীও 
সহকারিভাবে অঙ্গনে ছিলেন। আংশিক সেবাকাধো, এ 
ছাড়া অন্ান্ত ভক্তগণও সময় সময় উপস্থিত থাকিতেন। গোষ্ঠ 
দিদি নামে এক ভক্ত। ক্ষীরোদ। দেবীর সহচরী বপে কতকাল 
ছিলেন। তৎকালে নিত্যগোপাল দাদা বন্তদিন সন্ধ্যারতি 
কীর্তনাদি গাহিয়াছেন। 


২৭৪ বন্ধু-বার্ত! 


১৩১৯ সনের কতকদিন পধ্যস্ত দরজার নিকট ভোগ আনিয়া 
নিবেদন জানাইলে, প্রতুবদ্ধু সর্ধবাঙ্গ আবৃত অবস্থায় আসিয়া 
দরজা খুলিয়া! পাশে সরিয়া থাকিতেন। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে কেহ সাহসী হুইতেন না। ভোগ সমেত ভোগপাত্রাদি 
মন্দিরে রাখিয়া আসা হইত। ১৩১৯ সনের 'কিছুর্দিন পধ্যন্থু 
নির্দিষ্ট সেবাইত ভিন্ন অন্তান্ত ভক্তও একান্ত আগ্রহ হইলে এবং 
নিবেদন জানাইলে গ্রামন্দিরে যাইয়া নিজেদের আনীত সেবার 
দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারিতেন। 


প্রভুর ভোগের সময় প্রসাদের আকাজক্ষায় বসিয়া থাকিয়া 
কেহ প্রভুর ভোগে বিদ্বা না ঘটায়, এইজন্য পুর প্রভুর 
ভোজনাবশেষ এবং তিনি গ্রহণ না করিলেও ঠাহার উদ্দোন্যে 
আনীত বা! পক্ক খাগ্যবস্ত সমস্তই জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। 
ভখন প্রসাদের লোভে কেহ বসিয়া থাকিতে পারিত 
না। পরে প্রসাদাকা্লী তক্তদের আগ্রহে এ নিয়মের 


পরিবর্তন হয়: 


প্রভুর জন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে তক্তগণ ট্রাঙ্ক, তোয়ালে, 
বস্ত্র, বালাপোষ, রুমাল, রবারের পাহ্কা, ফুল, মালা, তোড়া, 
মিঠাই, কল, ধুপ, লবাং, অগুরু, গোলাপজল, ল্যাভেগার, 
এসেন্স প্রভৃতি সময় সময় পাঠাইতেন বা সঙ্গে আনিতেন, 
ভথব1! আসিয়৷ কিনিয়া সেবাইতের কাছে দিতেন। ইচ্ছা হইলে 
উহ্বার কিছু কিছু প্রতু গ্রহণ করিতেন । 


ব্ধু-লীলা-কণা ১৭৫ 


সন্ধ্যায় বাহিরেই ধৃপধুনা দেওয়া হইত। গবাক্ষহীন শ্ীমন্দির- 
কুটার দিবসেও অন্ধকারময় থাকিত। তবে প্রভূ কৃপা করিয়া 
দর্শনদান করিলে আধার ঘরেও তাহার দিব্যজ্যোতির্্য় মৃত্তি 
স্পষ্ট দেখা যাইত। ভিতরে আলো! রাখার নিয়ম ছিল না, 
রাত্রে ভোগের সময় মাত্র অঞ্পক্ষণের জন্য মোমবাতির আলো 
জ্বলিত। প্রতি ভোগ লইলে, জল ঢালার ও ট্রাঙ্ক খোলার শব্দ 
পাওয়া ধাইত। মন্দিরে জলসহ একটি কলসী, একটি ঝারি ও 
একটি ঘটি থাকিত। গ্রেতু ট্রাঙ্ক হইতে মুখ মুছার তোয়ালে 
লইতেন। 

প্রভু ভোগ না লইলে অথবা যথাসময় দরভা না খোলায় 
প্রস্তুত খাদ্যাদি ঠাণ্ডা হইয়া! যাইলে, কোন কোনদিন উপযুপরি 
কয়েকবার ভোগ রান্না করিতে হইত। কোন কোনদিন তিনি 
আদৌ দরজা খুলিতেন না; বা দিলেও কিছু গ্রহণ করিতেন না। 
ভোগদ্রব্যে লোকের দৃষ্টিদোষ বা অন্তান্ত ক্রটি ঘটিলে অথবা 
কোন অভুক্ত আগন্তক থাকিলে, তাহাকে না খাওয়ান পধ্যস্ত 
গুভূ ভোগ লইতেন না। ভাব বিহ্বলতার দরুণও সময় সময় 
€ভাগ লওয়া বন্ধ থাকিত। 


পরবর্তী অবস্থায় দেখা গিয়াঞ্ছে, বন্ধুগোপাল কিছু মাখিয়৷ 
খাইতেন না। কখন কখন মাঝখান হইতে শুধু অন্ন কিছু 
তুলিয়া লইতেন, ব্যঞ্জনাদিও পৃথক পুথকৃ লইতেন, কখন ব 
যেকোন একটি ত্রব্য একটু লইতেন, আর সব পড়িয়া থাকিত। 
কখনও বা অন্নব্যঞ্জন একত্রও কিঞ্চিৎ লইতেন। রাজভোগ কি 


১৭৬ বন্ধু-ার্তা 


লোভনীয় পায়স পরমান্নাদি পাতে প্রায় অগৃহীত অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিত। 

প্রতুর ভোগগ্রহণের পরিমাণ প্রায়ই এক তোলা, ছুই 
তোলা, এক ছটাক ছু'ছটাক ছিল। কখন কখন কিছুটা ভালভাবে 
লইত্েন! মাঠা ঘোল সময় সময় লইতেন | 

কিছুকাল প্রভু মাত্র একবার ভোগ লইতেন, তৎকালে কখন 
দরজ৷ খুলিবেন, তা'ও ঠিক থাকিত না। বিভিন্ন সময়ে ভোগ গ্রহণের 
ধারা ও সময় পরিবন্তিত হইয়াছে । 

পূর্বদিকে চালিতা গাছ পাশে রাখিয়। মন্দিরে সঙ্গে তিন 
দিকে টিনের বেড়া দিয়া এক ছাপতা প্রস্কুত করা হয়। এ 
ছাপরায় জলসহ' স্নানের ছুইটি কলসা এ নলমুত্র ভাগের জন্য 
কলাই করা দুইটি পাত্র রাখা হইত। মলত্যাগের শুন্য 
কলাপাতা দেওয়া থাকিত। সময়ে দেখ! গিয়াছে প্রভূ মল- 
ত্যাগের সময় মৃত্র ত্যাগ করিতেন নদ মলে কোনও ছৃর্গন্ধ 
পাওয়। যাইত না, সেবকশণ চিরদিন উহ! গোময়ের মত অনি পবিত্র 
মনে করিয়াছেন। 

সনয় সময় প্রত বিছবলভাবে শয্যাতেও মলত্যাগ করিয়াছেন, 
কোন তুগন্ধ পাওয়া যাইত না, তাই তখন অন্সন্ধান করিয়! দেখিতে 
কাহারও সাহস হয় নাই । প্রায় দ্বাদশ বধ পরে শয্য। পরিবর্তন 
কালে, উহা টের পাওয়া যায়; তখনও ব্যবহৃত শহ্যাদি 
গাত্রগন্ধে স্ুরভিত। প্রতৃবন্ধু নিরুছেগে হল্সধোই 'ভাববিহবল 
হইয়া শুয়। থাকিতেন। পুর্বে নিজের এই ভবিষ্যদ্দশ। সম্বন্ধে 


বন্ু-লীলা-কণ! ১৭৭ 


প্রভু ১৩০৭ সনে একদিন কয়েকজন বাঁলকভত্তকে বলিয়া- 
ছিলেন_-“দেখ, এমন সময় আস্বে, তখন আমি জড়ের মত 
হ'ব। কোন জ্ঞান থাকবে না পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায়। সে 
লয় তভোরাই আমার রক্ষাকর্তা, একমাত্র অভিভাবক । 
তখন আমায় তোরা রক্ষা করিস্‌। প্রভুর ভার তোমাদের 
মন্তকে |? 

১৪১৯ মনের পর ছাপরায় না আসিয়া মন্দির-মধ্যেই প্রভু 
মলমৃত্র ত্যাগ করিতেন, উহা! পরিষ্কার করিতে করিতে ছোট 
গঠ্ঠ হইলে 'আবার নূতন মৃত্তিক দিয়া এ স্থান ভরাট করিয়! 
দেওয়া হইত। সেবাইত সানন্দে এ সকল পরিষ্কার করিয়া 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেন। এ অবস্থায় কতককাল 
প্রভূ সরান ও দন্তধাবনাদি বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ছাপরায় পূর্বর্ব- 
দিকে একটি দরজা ছিল এবং উহাতে তালাচাবি লাগানোর 
ব্যবস্থাও ছিল। 

একালে একদিন আঙ্গিনায় একই সময়ে অকম্মাৎ নানাবর্ণের 
বহু সপের আগমন ঘটে। সেবিকা ক্ষীরোদা দেবী ভোগঘর 
হইতে ছিদ্রপথে এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া 'ভীতা হইয়া 
প্রস্তুকে স্মরণ ও তাহার নাম করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে 
ঘোর/ঘুরি করিয়া সপবৃন্দ অস্তহিত হন। কিসের আকর্ষণে 
সাহারা আসিয়াছিলেন, একমাত্র প্রভুই তাহা জানেন। 

১৩১৯" সন, ওরা অগ্রহায়ণ হইতে ৫ই অগ্রহায়ণ পধ্যস্ত 
প্রভু দরজা! খোলেন নাই। ৬ই তারিখে অপরাহে প্রভু দরজা 

৬ 


১৭৮ বন্ধু-বার্ত। 


খোলেন; ভোগ দেওয়া হয়, কিন্তু পাত্র বাহিরে আনিয়া দেখা 
গেল, মাত্র এর আধ তোলা পরিমাণ অন্ন ছড়ান ভারে আছে, 
আর সব খাগ্ যাবং ছিল; জলও স্পর্শ করেন নাই। ১৪ই 
অগ্রহায়ণ পধ্যন্ত দ্বাদশ দিবস তান সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন, 
৬ই তারিখ ভিন্ন আর দরজা খুলেন নাই। স্থানে স্থানে 
ভক্তদের কাছে টেলিগ্রাম, পত্রার্দি যায়। ভক্তগণ অনেকে 
আসিয়া গ্রীঅঙ্গনে সমবেত হন। প্রভু জাবিত আছেন কি না 
সকলে সন্দেহ করেন। 

১৫ই অগ্রহায়ণ বেল! ১১টায় ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া পর্বব- 
দিকের বেড়ার অংশ খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করেন। উপস্থিত 
সর্বজনের বহুকাল পর প্রতুর দুর্লভ দর্শন-স্পর্শন লাভের 
সৌভাগ্য ঘটে। তাহাকে একবার দেখিলে পুনঃ পুনঃ দর্শনেচ্ছ। 
বলবতী হয়, জগং-সংসার ভুল হইয়। যায়। তাহার অতুল 
রূপের দর্শন হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, এক স্থানেই 
চক্ষু থাকে, সর্ধাঙ্গ একযোগে দেখাও ঘটিয়। উঠে না। 
উপবীতশুন্ঠ, দিগম্থর, অপূর্ব দিব্য জ্যোতির্্নয় অপরূপ মধুর 
রূপ। অপূর্ব আকর্ষণ! তাহাকে একবার স্পর্শ করিলে পুনঃ 
পুনঃস্পর্শ করিবার বাঞ্ছা হয়। এ দিবস তাহার কামদর্পহর সর্র্বদেব 
বাঞ্ছনীয় নবনাত-কোমল মধুর শ্রীঅঙ্গম্পর্শে উপস্থিত ভক্তগণের 
মানবজন্ম ধন্য ও সার্থক হয়। 
.১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে সুষ্যান্তকালে ভক্তণের প্রার্থনায় 
প্রভূ কিছু ভোগ লইয়াছিলেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ, মন্দিরের 


বন্ধু-লীলা-কণ। ১৭৯ 


পূর্বদিকের দরজায় বাহির হইতে তালাচাবি লাগাইবার ব্যবস্থা 
কর! হয়। এ দিকের ভিতরের অর্গলটিও খুলিয়। রাখা হয়, 
যাহাতে সেবাইত ইচ্ছামত নিয়মিতভাবে মন্দিরে সেবার 
দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারেন। দক্ষিণ দ্বারটি ভিতর হইতে 
বন্ধ, প্রভুর জন্য স্বত্ব থাকে. দক্ষিণ দিকে বারান্দা, চট 
ঘের! ছিল। কু'টারের পশ্চিম ও উত্তর দ্রিকে, বাহিরের দিকে 
বদ্ধিত চাল ছিল। 


প্রতুবন্ধুর সেবা-কাধ্যের শৃঙ্খলার জন্য, সহরে এক বিরাট 
সভার আয়োজন হয় 'এবং তাহাতে পর্যবেক্ষক কমিটি,” 
“ভ্াীঅঙ্গন ট্রাষ্ট কমিটি” ও “কণ্ড” গঠিত হয়। কিন্তু মতভেদ 
হওয়ীয়, এ সকল বেশী দ্রিন স্থায়ী হয় নাই । 


পৃবেরক্ত সেবাইতগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে প্রাচীন 
বাদল বিশ্বাস মহাশয় ১৩১৯ সন ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২৭ 
সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং 
এ ৩০শে চৈত্র, শ্রীঅঙ্গনধামেই শ্ত্ীশ্রীপ্রতুর পাদপদ্নাশ্রয়ে বিশ্বাস 
মহাশয়ের দেহাবসান হয়। 


বিশ্বীদ মহাশয়ের সময় কৃষ্জদাসজীও সময় সময় সেবায় 
থাকিতেন। ১৩১৮ সনে চম্পটী মহাশয়ের সেবাকালে কুমার 
ব্রহ্মচারী শ্রীমহেন্দ্রজী শ্রীবৃন্নাবন হইতে স্বপ্নে প্রভুর দর্শন পাইয়া 
গ্রীঙ্গনে তক্তমুখে প্রভুর বার্ত। জানিয়া ছুটিয়া আসেন এবং কিছু- 
দিন মৌনী ভাবে থাকিয়া! আবার শ্্রীবৃন্দাবন যান। পরে বিশ্বাস 


১৮৬  বদ্ধুবার্তা 
মহাশয়ের সেবাকালে মহেন্দ্রজী আহ্বান পাইয়া সহকারী সেবাইত- 
ভাবে কয়েক বংসর একাস্তিক নিষ্ঠার সহিত সেবাকার্ধ্য করেন। 
মহেন্দ্রজী ছাত্রদিগকে ভালবাসিতেন ও কিসে তাহার! প্রভুর 
দিকে উন্মুখ হইবে, সেঞ্জন্য চেষ্টা করিতেন । তিনি রাজবাড়ী-ভক্ত 
যোগেন্্র কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে যাইয়া স্থানীয় স্কুলের ছাত্রগণের 
সহিত মিলিত হইতেন ও তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্্য পালনে ও কীর্তনে 
উৎসাহিত করিতেন। অতঃপর ১৩২৩ সনে মহ্তেন্দ্রজী প্রভুর প্রেরণায় 
মহানামসন্প্রদায় গঠন করেন। প্রধান সহকারী ও মধুকষ্ঠ কীর্তনীয়। 
কুঙদাসজী, প্রেমদাস, ভবতারণ দাস, উদ্ধারণ দাস,সতীশ কর, সতীশ 
মুখাঞ্জি, বন্ধুদাস, বলভভ্র, গোগীদাস, লীলাপ্রকাশ, রোহিণী, 
( তেজোনারায়ণজী ) নূর্ধ, শাস্তি, রসময় প্রমুখ বহু ত্যাগী ভক্ত 
লইয়। এই সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাদের কতকজন আগে, কতকজ্ঞন 
বা পরে সম্প্রদায়ে যোগ দেন। মহানাম সম্প্রদায় দেশে দেশে 
প্রভুর মহানাম প্রচারণে বাহির হন। ছোট মহেক্দ আমিও 
প্রচারণের স্চনার দিন অঙ্গনে যোগ দেই এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার 
আগে ও কিছুদিন পরে কয়েক বৎসর এ প্রগরণ-কাধো অংশ গ্রহণ 
করি। মহানাম-প্রচারণে কুঞ্জ দাদ। মহেল্্রজীর প্রধান সহকারী 
ছিলেন মহেনদার মন্ুপস্থিতিতে কখনো কখনে। কুঞ্জদা সম্প্রদায়ের 
পরিচালক হইতেন । 
_. একই সময়ে বিভিন্ন জেলায় বন্ধুনাম প্রচারের : সুবিধার জন 


কখনো! কখনো মহানাম সম্প্রদায়কে ছুই ভাগ করিয়া একদলের 
পরিচালক মহেন্দ্রদা ও অন্কদলের পরিচালক কুঞ্জদাসজী 'থাকিতেন। 


বন্ধু-লীলা-কণ! ১৮১ 


এর মধ্যে অবকাশমত কখনো! কখনো মহেনদা, কখনো বা কুঞ্জদা 
অঙ্গনে যাইয়া 'প্রভূর সেবা-ভাগ্য লাভ করিয়াছেন । 


আমার গুরুস্থাণীয় রাজবাড়ীর যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়, 
কয়েক বংসর পূর্ব্বেই প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। 
মহানাম-সন্প্রদায়ের তিনি সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন! প্রতু- 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি মুদ্রণ, প্রচারণ, পরামর্শ দান, নিজ আবাসে শ্রান্ত- 
রাস্ত বা অন্ুস্থ ভক্তদের পালন ও আবশ্যক নানাবিধ সাহায্যদ্বারা 
তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান বান্ধব হইয়াছিলেন। শ্রীঅঙ্গনেও প্রতুর 
সেবা-সম্পর্কে কবিরাজ মহাশয়ের অকপট ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 


বিশ্বাস মহাশয়ের সেবাকালে প্রসন্ন সাহাজী, ধলাশ্যাম দাসজী 
ও জিতেন্দত্র গুহজী সময় সময় ভোগরন্ধনের ভাগ্য পাইয়াছেন। 
তন্মধ্যে ধলাশ্যামজী বহুদিন ভোগ রান্না করিয়াছেন। শ্রীষজ্েশ্বর 
দাসজী, নিতাগোপাল সরকারজী, কালোশ্যাম, শ্রীরাম প্রভৃতি 
ভক্তগণ আঙ্গিনায় আংশিক সেবাভাগ্য পাইয়া ধন্য হইয়াছেন ; 
এতদ্যতীত বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন সময় উপস্থিত থাকিয়া সাধ্যমত 
কিছু কিছু সেবাকাধ্য করিয়াছেন । 


এ সময় ( ১৩২১-২২ সনে) জীবাধম এই ছোট মহেন্দ্র 
ভাগ্যেও সময় সময় শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান, কীর্তনে যোগদান ও 
কোন কোন সেবাকাধ্যের সাময়িক অংশ গ্রহণ ঘটে। প্রভুর 
সেবাভাগ্য প্রভুর কৃপায় হয়। যাহাকে যতটুকু কৃপা ০০ 
তিনি ততটুকু পাইয়াছেন। 


প্রভুর আবির্ভাবোৎসব 

১৩১৪ সমে আঙ্গিনায় গ্রভূর আবির্ভীব-তিথি সীতানবমীর 
স্মরণে, রমেশচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন ভক্তগণের প্রচেষ্টায় প্রভুর 
আবির্ভাবোংপব আরন্ত হয়। তখন ভক্তগোষ্ঠী-সম্মিলন, 
বন্ধুকথা-চর্চচা, অষ্টপ্রহর কীর্তন ইত্যাদি ছারা জন্মোংসব সম্পন্ন 
হইত। সাত বৎসর এইরূপভাবে প্রভুর জন্মোংসব চলে; 
পরে ১৩১১ সন হইতে বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের সময় উক্ত 
উৎসব ছাগ্লান্প প্রহর কীর্তন-উৎসবে পরিণত হয়। উহাতে 
প্রভ-রচিত কীর্তন ও “জয় জগদ্ন্ধ বোল, হরিবোল হারবোল্‌” 
“জয় জয় জগদ্বন্ধু জয় ভবতারণ। হরিপুরুষ জগছন্ধ মহাউদ্ধারণ” 
ইত্যাদি মহানাম-কীর্তন অহোরাত্ত আবিরাম হইত । পরেও 
প্রতিবংদর কিছু পরিবন্ধিহ ভাবে সপ্তাহন্যাণী কীর্তন উৎসব 
এবং ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ হইতে থাকে । 

তখন কীন্তন মধ্যে ভক্তগণের আবেশ, সান্বিক হাম্থ, 
আনন্দ, নৃত্য, ক্রন্দন" পুলক আদি নানা চমৎকার ভাবের 
প্রকাশ দেখা যাইত । ভদ্র মহিলাগণও কখন কখন কীদিয়। 
আকুল হইতেন। একবার এক বিশিষ্ট কুলবধূ প্রতুর শ্রীমৃত্তি 


বুকে লইয়া নাম গাহিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়৷ কার্দিয়া আকুল 
হইয়াছিলেন। প্রভু মহামৌনী, কেবল তাহার প্রাণমাতান 


অন্নগন্ধে মাঝে মাঝে গলার গম্ভীর কাসির শব্দে মন্দিরে তাহার 
অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাইত। 


বন্ধু-লীলা-কণ! ১৮৩ 


কোন কোন বংসর রমেশচন্দ্রতে গুরুবুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধুভক্তগণ 
তাহার অন্থগত রাজনাথ দাদ। প্রভৃতি সদলে “জগছন্ধ পুরুষ হরি” 
এই মহানাম গাহিয়! সকলকে মাতাইয়া জন্মোসকে নিমল আনন্দ 
দন করিতেন । 


জন্মোংসবে তখন প্রতিদিন সংগৃহীত পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ 
মণ পান্থ চাউল ও দাইল, লাফরা আদি পাক হইয়া সর্বজনে 
প্রসাদ বিতরিত হইত । জগছ্ন্ধুধাম,। জগন্নাথক্ষেত্র-গ্রী অঙ্গনে, 
চিরকাল সর্বসাধারণে অবিচারে প্রপাদ লইয়া থাকেন। 


এ সময়কার জন্মোৎসব দেখিয়া ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রে কালী প্রসন্্ 
সরকার দেববম্মা মহাশয় তাহার আধ্যকায়স্থ পত্রিকায় মন্তবা 
করিয়াছিলেন,_-ন্ডিনি (প্রভু) মৌনী হইলেও সহস্রকণ্ঠে তাহার 
পবিত্র বিশ্বজনীন বাক্য শ্রুতিগোচর হইতেছিল, লোকলোচনের 
মস্তরালে অবস্থিত হইলেও তিনি যেন সকলের অস্তরাত্ম। স্বরূপ 
বিরাজ করিতেছিলেন : তাহা যদি না হইত, তবে কি জাতিধর্্ম- 
নির্বিশেষে সহত্র সহস্র নরনারী নিব্বিকারচিত্তে একাসনে আহার 
করিতে পারিত ? আমর। এই মহাত্মার ও তদীয় বিশ্বজনীন ধর্শের 
জয়ঘোবণ। করিতেছি |; তৎকালে ১৩২২, শ্রাবণ সংখ্যায় ভারতবর্ষ 
মাসিক পত্রিকায় অধ্যাপক রসিকলাল রায় লিখেন, অনাচারী খুনী 
শ্রদ্ধাচারী হইয়া! হরিনাম গ্রহণ করিল.''জগদ্ধদ্ধু বক্তৃতা করেন 
না '.ভিনি নীরব হইয়া মুখর, নিষ্কিয় হইয়! কর্মশীল, মৌনী হইয়া 
গ্রচারক'' 


১৮৪ বন্ধু-বান্ত। 


শ্রীবালকষ্ণ লীলগানৃধি গ্রন্থে লিখেন, 
“গুপ্ত রহি জগদ্ন্ধু ভাসাইলা প্রেমে ! 


প্রভুর উৎকাসি ও দর্শন দান 
১৩২০ সন, ৩০শে কান্তিক রাত্রে প্রন্থুর উংকাসি আরম্ত 
হয়। ১ল! ও ২রা! অগ্রহায়ণ ভোগ বন্ধ থাকে, উৎকাঁসির সহি 
মাঝে মাঝে কিছুটা বমন হয়। বনু ডাক্তার কবিরাক্ত আনেন । 
তারা দেখেন প্রভৃর নাড়ী ও বক্ষস্থুলের স্পন্দন সময় সময় একেবারে 
বন্ধ। এই ব্যাধিচ্ছলে প্রভু বন্ ভাগ্যবান জনকে তাহার দেবছুর্লভ 
দর্শনম্পর্শনালানে কৃতার্থ করেন। ওরা অগ্রহায়ণ তিনি ম্বেচ্ভায় 
সম্পূর্ণ সুস্থ হন, কোনও ওষধ মেবন করেন নাই, 
এতদ্যতীত আরও কখন কখন প্রভুর উৎকাসি প্রকাশ 
পাইয়াছে ৷ 


বহ্রিঙ্গনে পদার্পণ ও মাঘীউৎসব 

১৩২০ সন, ২৬শে মাঘ, নিতাইঠাদের আবির্ভাব-তিথিতে 
শুরু! ত্রয়োদশী রবিবার, কেদার কাহ। দ্বার প্রভুর ক্ষৌরকাধা 
করান হয়, বাদল বিশ্বাসী ও মহেন্দ্র্জী বহুকাল পর প্রতুকে 
তৈল-হুলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেন; প্রভু কোনও আপত্তি 
দেখান নাই। এদিন তিনি চার-পাঁচ মিনিটের জন্য বহিরঙ্গণে 
পদার্পণ করেন : পার্থ, উধের্ব তাহার সানন্দ উদাস দৃষ্টি ; উপবীত- 
মৃস্ত, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভ্ীমৃত্তি পায়ে মাত্র রবারের পাছুকা। উপস্থিত 
দর্শকগণের প্রাণে আনন্দ-বিদ্যুৎ-লহুরী খেলিতে থাকে । ২৭শে 


বন্ধু-লীলা-কণা ১৮৫ 


মীঘও এরূপ দর্শন দেন। পরদিন মাধীপৃণিমায় তিনি ছাপর৷ 
পধ্যস্ত আসিয়! দর্শন দেন। দর্শনানন্দে সেটেলমেপ্ট অফিসের 
কতিপয় ভক্তিমান্‌ কর্মচারী সহ স্থানীয় ও শ্রাঅঙ্গনের ভক্তগণ 
একত্রে অষ্টপ্রহর কীর্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর হইতে 
প্রতি নাঘীপৃিমায় চবিবশ-প্রহর কীন্তন-মহোৎসব হইতে থাকে। 
কোনোবার বা অধিকও হইয়াছে, 


শষ্য পরিবর্তন, মোহনরূপের দর্শন 
'দেহকাস্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ । 
কু কাস্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম ॥+ চৈঃ চঃ 
প্রভু দ্বাদশ বধের উধ্বকাল এক শয্যায় ছিলেন। ভত্তগ্রদত্ত 

অন্বন্ত স্োষকাদি এ শয্যার উপরই পাতা থাকিত। বার 
বৎসর পর বিশ্বাস মহাশয় প্রভুকে বু নিবেদন জানাইয়। এ 
শয্যা-পরিবন্তপ্তনে সাহসী হন। প্রভুর প্রসাদী শয্যা ও অন্যান্য 
দ্রব্যাদি তখন বন্ধ ভক্তগুহে নীত ও রক্ষিত হইয়াছিল। 


১৩২৯ সন, ফাল্তুন ও চেত্রমাসে প্রত্যহ প্রায় ছুই সহশ্র 
লোক কিছুক্ষণ করিয়া বন্ধুর অলোকসামান্য মনোহর দর্শন 
পাইতে থাকেন। দর্শনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ব-ব্রাহ্গ-খৃষ্টান, 
কোন জাতিবিচার ছিল না! সর্ধজাতি, বালক, বৃদ্ধ-যুব। 
সন্ভাস্ত নর-নারী, সবাই দর্শনে আসিতেন। প্রতুবন্ধু তখন 
স্ানের পূর্বে বা পরে রবার-পাছুকা-পায়ে উলঙ্গভাবে উর্ধ্ববান্থ 
হইয়া দাড়াইয়া থাকিতেন। কখন বা শয়ান, কখন বা আমীন 


১৮৮৬ বন্ধু-বার্তী' 


অবস্থায় তাহার দর্শন পাওয়া যাইত। তিনি যখন যেরপে 
থাকিতেন, সেইরূপে--কখন তাহার পশ্চাদ্ভাগ, কখন সম্মুখ 
ভাগ, কখন পাশ্বদেশ, কখন ব| শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশমাত্র দর্শন- 
প্রাপ্তি ঘটিত। 

একদিন প্রভুর দর্শনে বাগ্র এক মুসলমান সম্প্রদায়কে 
আঙিনায় দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশক মন্তব্য করিলে তাহাদের 
মধ্যে একজন উত্তর দেন, 'বাধা কি? এ তে। হিন্দুর দেবমন্দিরে 
আসি নাই। ইহার নাম জগদ্বন্ধু; আমাদেরও বন্ধ বটেন। 
তাই আমরা জগতের বন্ধুকে দেখ এসেছি ॥ ইহারা দর্শন 
পাইয়াছলেন। 

১৩২৩ সনের বৈশাখ হইতে এরূল ধারানাভিক দর্শনদান 
বন্ধ হয়। তবে কাহারও কাহারও 'ভাঃগা কদাচিং স্ব্ন-দর্শন 
যেনা ঘটিত, এমন নহে। 


প্রভুর বাসমন্দির জীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, এ আ'দি-মন্দিরের 
পূর্বদিকে, ১৩২১--১5 ননের নধো, উপবে উত্তম পাটা-খড়ের 
চালাবিশিষ্ট অধিক গবাক্ষ-দ্বারসংযুক্ত বুহৎ ইষ্টক-মন্দর নিম্মিত 
হয়। কিন্তু প্রভু এ নবনিম্মিত নন্দিরে থাকিতে ইচ্। করিতেন 
না। লোকের অলক্ষ্যে প্রভুর তথায় গভায়াতের সুবিধার জন্য 
আদিমন্দিরের পূর্ববদ্ধার হাতে নবমন্দিরের পশ্চিমদ্ধার পধ্য্ত 
চালিতাগাছ ভিতরে রাখিয়। উভয় পাশ্বে টিনের বেড়া দেওয়৷ 
হইয়াছিল । ক্তবাঞ্থা-পূরণাথ দয়াময় প্রভু সময সময় নূতন 
মন্দিরে যাইয়া অল্লক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেন । 


বন্ধুলীলা-কণ! ১৮৭ 


ইহার পূর্বেই প্রতুর অহৈতুকী কৃপায় তাহার দর্শন-্পর্শন 
পাইয়াছিলাম। উভয় মন্দির-পথে টিনের বেড়। দেওয়ার পর 
একদিন মনে হইল, “যেই নাম সেই হরি” নাম করিয়! তাহার 
দর্শনলাভ করিব। মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া নিজের 
করতাল বাজাইয়া “জয় হরিপুরুষ কোল, জয় জগদ্ধু 
বোল' গাহিতে গাহিতে উন্তর দিকের টিনের বেড়ার ছিড্রপঞ্থে 
দি দিয়া থ'কিলাম, সঙ্গে সহপাগী তারক ঘোষ পরে 
ভিনি গ্রাজুয়েট হন, মহানাম করিতেছিলেন, অস্তধ্যামী 
বন্ধ কিছুক্ষণ পরই আদিমন্দির হইতে রবাঁর-পাদুকাচরণে 
দিব্য শুভ্রকাস্তি দিগন্বর মৃক্তিতে বাহির হইয়া চালিত -লায় কিছুক্ষণ 
দীডাইয়া কারুণ্য ঈক্ষণে দৃত্টিপাত করিলেন। সে নিরুপম রূপ 
দনে এ আঅধমের জীবন সার্থক হয়। স্বীয় “হরিশব্দ উচ্চারণ, 
হরিপুরুষ উদয়” বাণীর সত্যতা দেখাইয়া! উত্তমশ্লোক-শিরোমণি 
প্রভি এই জীবনে নুতন কৃপা-শক্তির আধান করেন । ইহার পর 
তিনি নুতন মন্দিরে যান। আবার কিছুক্ষণ পর নব ন্বর্ণকাস্তিতে 
দর্শন দিয়! পুরান মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেইদিন তাহার 
মহানাম গাহিবার কালে প্রাণে ধ্বনিত হইতেছিল--“ইনি গোলোক- 
বিহারী হরি! ইনি গোলোৌকবিহারী হরি !!” 


অনুভবের ভাষা নাই । তবু সেই দিনকার সেই শুভ দশ“নটি 
হন্দে যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! লিখিবার লোভ সংবরথ 
করিতে পারিতেছি না ।-_ 
অনুপম বন্ধুরূপ নাশে মনোছন্। 
বণিন্ু সামান্য, ধরি কীর্তনের ছন্দ ॥ 


২৮৮ 


“জয় হরিপুরুষ বোল” ধ্বনি মুমঙ্গল | 
উদ্দিল শ্রীবন্ধুচন্দ্র ভব্য-তরুতলে ॥ 
অমল ধবল গিরি বন্ধু দিগশ্বর 

অনুপম প্রেমোজ্জল হেন কালেবর ॥ 


ও" রূপ বর্ণনে, সহম্্র বাদনে, 
সে 'শেষ' না পায় শেষ। 

“কীট? জীব ছার, কি বণিবে আর. 
হারি মানে ভিদিবেশ ॥ 

বন্ধু দিগন্বর, প্রভু বিশ্বন্তর, 

গোলোকেশ চন্দ্র বাকা । 

বিংশ নখে মরি, বায় গডাগড়ি, 
রাশি রাশি শশী রাকা। ॥ 

দীর্ঘ চারিহস্ত, শ্রাদেহ প্রশস্ত, 
মূরত হরি পুরুষ । 

শিশ্ন হুম্ব অতি, দমে কাম-রতি, 
নাশে মানস-কলুষ ॥ 

ক মাল্যহীন, শিরে কেশ ক্ষাণ, 
শ্মশ্ুগুন্ফ-শূন্ত মুখ । 

দীপ্ত চন্দ্রভাল, উরস বিশাল, 
দরশনে ভক্তমুখ ॥ 

যুগলশ্রবণ, ললিত-শোভন, 
কুফকেশ শিরে কারু । 


বনধু-বার্তা 


ঘন্ধু-লীলা-কণা 


পষ্ঠ স্ববিমল, বিস্তৃত কমল, 
নিতম্ব বিশাল চারু ॥ 

চিবুক কমল, কপোল অমল, 
রক্তাধর স্রশোভন । 

রম্য কটী মরি, হরি গঞ্জে হরি, 
পদ্মপলাশলোচন ॥ 

নুললনদন্ত সিত, কক্ষ-বক্ষ ম্ফীত, 
গনি মত্ত গজবর। 

ভ্রীরোম বিরল, মঙ্গ নিরমল, 
সব্বস্থলক্ষণধর ॥ 

শ্রীমঙ্গ উদ্তল, নবনী-কোমল, 
কোকনদ পাণিতল। 

করুণ ঈক্ষণ, কিনিল জীবন, 
প্দুআখি ছল ছল ॥ 

সর্ববাঙ্থলি পর্ব, নাশে দেবগর্বব, 
সুদীর্ঘ বন্ত-ল ভূজ। 

পদ্যগন্ধ অঙ্গ, মনসিজভঙ্গ, 
অভয়দ মুখানুজ ॥ 

নগ্ন মহাকায়, ৃ ইতি-উতি-চায়, 
পঞ্চবষী শিশুপ্রায়। 

অপ্রাকৃতত ভাব, ব্রজমহাভাব, 
রসরাঙ্জ বন্ধুরায় ॥ 


১৮৯ 


১৯০ বন্ধু-বার্তা 


রস্তাতরু জিনি উর, স্মরধনু গঞ্জে ভুরু, 
'রবার' পাছুক। রাঙা পায়। 
নাসা নিন্দে খগপতি। নাভি শ্রীগভীর অতি, 
চারু জ্তবা! করিশুগু প্রায় ॥ 
পয়স্থিনী গাভী বাঞ্ছে সুন্দর উদর। 
সিংহগ্রীব বৃষস্কন্ধ মহামহেশ্বর ॥ 
জয় জয় গুরুবন্ধু বিশ্বপ্রেমদাতা | 
ক্ষেমধাত। বিশ্বপাত নিত্য-পরিত্রাতা ॥ 


বন্ধুমুন্দরের এই সময়কার জগজ্জয়ী ভুবনমোহন রূপের 
আলোকচিত্র তুলিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। এ জন্য কিছু চেষ্টা 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। তিনি যদি শুধু এ রূপখানি 
লইয়া জগদ্বাসী জীবকে দর্শন দিতেন, তাহাতেই বিশ্বগন তাহার 
চরণে আত্মদান করিত। কোন প্রচারের প্রয়োজন হইত না। 
কিন্ত তিনি তাহা করেন নাই । চির আব্রণের দেবতা, আবরণে 
রহিয়াভেন' 

একদিন শ্প্রীবাদল বিশ্বাস, শ্রাকৃষ্ণচদাস ও শ্রীবজ্ঞেশ্বর উভয় 
মন্দিরে প্রভুর গতায়াত পথে স্থিত টিনের বেডার ছিদ্রগুলি 
বন্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এমন সময় শিরোদেশে মম়ুর 
পুচ্ছের চূড়ায় শোভিত হুইয়া বড়বর্ষবয়স্কবালোচিত দিব্য 
মনোহর বপু ধারণ করিয়া বন্ধুনুন্দর পাকামন্দিরের পশ্চিম 
দ্বারে আসিয়া অকম্মাং উদিত হন। তাহার শ্রাঅঙ্গ হইতে 
যেন ঢল ঢল অমিয় লাবপী গলিয়া পড়িতেছিল। হযজ্েশ্বর 


বন্ধু-লীলা-কণ! ১৯১ 


বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রীরামানন্দ রায় যেমন দেখিয়াছিলেন 
শ্যামের সব্ববাঙ্গ কাঞ্চন পঞ্চালিকার গৌরকাস্তিতে ঢাকা, ঠিক 
সেইরূপ অপরূপ গৌরাঙ্গরূপ লইয়। বন্ধুমুন্দর দীড়াইয়াছিলেন। 
বিশ্বীনা মহাশয়ের ইঙ্গিতে যজ্ঞেশ্বর ক্ষণকালমাত্র সেই 
অপরূপ দিব্যরূপ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সেইদ্িকে অধিকক্ষণ 
তাকাইয়। থাকিবার সাধ্য কাহারও হয় নাই। এ শ্রীমূত্তি 
এক নিমেষ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি এক অবৃশ্য শক্তির 
প্রভাবে সকলেই দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া পিছন 
ফিরিয়া দাডাইতে বাধ্য হন ভক্ত-নয়নমণি বন্ধুচন্দ্রও অমনি 
বিছ্যদ্গতিতে পশ্চিমদিকের মন্দিরে যাইয়া আত্মগোপন 
করিলেন। 


বনধুপ্রিয় ভাগাবান্‌ ভক্তগণ ভক্তপ্রেমবশ প্রতুবদ্ধুর অযাচিত 
করুণায় বিভিন্ন সময়ে তাহার বিবিধ ভগবদ্রূপ্র দেবছুললভ 
জ্যোতিম্ময় গ্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 


লীলায় বাধির অবস্থা গ্রহণ করতঃ তিনি যখন অসহায় 
শিশুর মত বাহিরে প্রকাশিত হইয়া মানুষের করায়ন্ত হন, 
তখনকার রূপের সহিত এই সময়কার রূপের বিরাট পার্থক্য 
লক্ষ্য করিয়াছি। তবু* তখনও ধাহার৷ ব্ধুসুন্দরকে দেখিয়াছেন, 
অন্থান্ত সঙ্ঘের শিষ্য সাধুগণও একবাক্যে বলিয়াছেন “এমনটি আর 
দেখি নাই। এমন রূপ, আকৃতি, বর্ণ মানুষের হয় না। একে- 
বারে সোনার তম্থু।” 


বেড়৷ ভাঙ্গিয়। প্রড়ুর দর্শন 

১৩২৩ সনে, ২৮শে বৈশাখ জন্মোংসবে বনহুতত্ত-সমাগম 
হয়। প্রভুর দর্শন প্রার্থনায় আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে 
কয়েকজন ভক্ত পুরাতন মন্দিরের বেড়ার কিয়দংশ খুলিয়। দ্বার 
উন্মোচন করেন। প্রায় বার চৌন্জন মন্দিরে প্রবেশ করিয়! 
শয়ান প্রতুর শ্রীঅঙ্গের উপর পতিত হউয়া “হা প্রভু দয়া কর” 
ইত্যাদি কাতরোক্তি করিতে থাকেন। ঘর্মাক্র-কলেবর প্রত 
পাশ ফিরিতেও অসমর্থ হন। তথাপি সহাম্তাবদন__কিঞ্চিম্মাত্র 
বিরক্তি-বোধ নাই । অনেক চেষ্টায় জনতা সরান হয়। প্রহর 
মধুর অন্গুলি-সঙ্কেত-অনুসারে তখনই ভগ্রন্তান সংস্কৃত হয়। 


মহানাম-সম্প্রধায়ের প্রচারণ 

১৩১৩ সন, অগ্রহায়ণ শুরু! দ্বিতীয়াতে শ্রীঙ্গনে মহানাম- 
সম্প্রদায়ের প্রথম মহানাম-মষ্টপ্রহর-কীর্তন হয়। এই কীত্বনে 
আমি উপস্থিত ছিলাম। অবশ্য মন্ত্র এর আগে জগদ্্ধ- 
মহানাম অষ্টপ্রহর আরও বনু গহে হইয়াছে! সে সমস্ত কীন্তনে 
যোগ দেওয়ার ভাগ্যও পাইয়াছি। সম্প্রদায় গঠনের পর শ্রীমঙ্গন 
হইতে উক্ত সম্প্রদায়, মহেন্দ্রজী ও কুপ্রদাসজীর পরিচালগনাঁধীনে, 
বাহির হুইয়া৷ বিভিন্ন জেলার নানা গ্রামে, ঘরে ঘরে জগগ্বনধূ- 
মহানাম প্রচার করেন। নান স্থানে প্রডুর শ্রীমতি স্থাপিত হয়। 


বন্ধুলীলা-কণ! ১৯৩ 


শ্রীঙ্গনে প্রভু মৌনী হইয়া থাকিলেও, সম্প্রদায়ের প্রচারণ- 
কালে নানাস্থানে কীত্বনক্ষেত্রে অনেককে দিব্যদর্শন দেন। 
কোথাও কোথাও তাহার ভোগ গ্রহণের চিহ্ন দেখা যায়। 
কীর্তনে অনেকের কলুষিত জীবনের পরিবর্তন সাধিত হয়। 
অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে । শত শত অষ্টপ্রহর, ষোল প্রহর, 
চবিবশ প্রহর-কীর্তন হয়। পাঁচ বৎসরের নধ্যে বহু চৌদ্দমাদল 
নগর-কীর্তন, চার পাঁচটি ছাগ্লান্ন মাদল কীর্তন, একটি একশত 
বারো মাদল নগর-কীর্তন হয়। সহ মাদল নগর-কীর্তনও 
হইয়াছে । মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারণে চারিদিকে মহাবতারীর 
শুভ আগমনের একটা সাড়া পড়িয়। যায়, অন্য সমাজ ও সম্প্রদায়ের 
অনেকেও শ্রদ্ধাপন্ন হন। দূর-দুরাস্তর হইতে আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী 
প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিতে থাকেন। এই প্রচারণ-কাধ্য পাচ 
ছয় বংসরকাল পূর্ণ উদ্যমে চলে। প্রতুবস্ধুর প্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্ত- 
গণ নধ্যে রমেশবাবু, মহেন্দ্রদাদা ও কুঞ্জদাকে মাতৃজাতির সহিত 
সাক্ষাৎ ও বাক্য-আলাপ আদি সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার করিয়। 
চলিতে দেখিয়াছি । ব্রপ্ধচারীর পক্ষে এইরূপ আচরণ যথাসাধ্য 
অন্ুকরণীয়। 


দগুপাণি প্রভু ও কীর্ঁনোংসব 


১৬১৯৪ সন হইতে সেবকদের নানা ক্রটিবশতঃ সময় সময় 
প্রন ভোগ লইতেন না । শ্রামন্দিরে ভোগের থালা রাখা ব৷ 
আনয়ন কালে সেবাইতকে সময় সময় তিনি তাড়া করিতেন। 


১৩ 


১৯৪ বন্ধু-বার্তা 
তখন সেবাকাধ্য-বশতঃ মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে মেবকগণ 
ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইতেন। প্রভুবন্ধুর বাণী : 

“বাদল, অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা” 

“অনিষ্ঠা অনাচারে প্রভুপাত জানিব11৮ 


১৩২৪ সনের জদ্মোংসবে, ১৮ই বৈশাখ, পাদপদ্ন-যুগলে 
রবারের পাছুকা-পরিহিত, দিগন্বর বন্ধুহরি রগুন-খঞ্জন-গমনে 
আদি মন্দির হইতে বাহির হইয়া নূন মন্দিরের এক উনুক্ত 
দীর্ঘ অর্গল হাতে লইয়া দক্ষিণ দ্বারের সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান 
হন! ইহা যেন “অনিষ্ঠা আনাচারে প্রভুপাত জানিবা' 
এই বন্ধুবাণীর স্মারক। সংকীর্কনকারিগণের মধ্য হইতে তিনজন 
সাহস করিয়! প্রভুর শ্/চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হন। অগ্রবর্তী 
সত্যব্রত প্রতুবন্ধুর শ্রীহস্তের কৃপাদণ্ুম্বরূপ অর্গলদণ্ডের আঘাত 
প্রাপ্ত হন। সে স্পর্শকে ভক্ত পরম ভাগ্য মানিয়া আনন্দে অধীর 
হইয়! বন্ধু-হরিনাম করিতে থাকেন। তখন রাভনাথ দাদা সদলে 
তুমুল ভাবে “জগদদ্ধু পুরুষ হরি” মহানাম কীর্তন করিতিছিলেন। 
সত্যব্রতের মত সৌভাগ্যস্চক দগুপ্রাপ্তির আশায় এ সময় আরও 
কয়েকজন ভক্ত প্রভুর নিকটে ছুটিয়া আসে । মহামৌনী প্রভূ 
অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়৷ থাকিয়া গন্ভীরভাবে শ্রীনন্দিরে প্রবেশ 
করেন। ওদিকে তুমুল সংকীর্ধন, ঘন ঘন হরিধ্বনি ও উল্ুরধবনি 
হইতে থাকে । 

১৩২৪ সনে পৌষমাসে, বড়দিনে, শ্রী্ঙ্গনে মহানাম- 
সম্প্রদায়ের যোলপ্রহর কীর্তনমহোংসব হয়। এ কীন্ত্নে 


বন্ধু-লীলা-কণ৷ ১৯৫ 


উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই। জলকেলির দিন রাত্রে, উপস্থিত 
ভক্তগণ একবার প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশ দর্শন পান । 

১৩২৪ সনের ৩০শে চেত্র ভাগ্যবান্‌ প্রভুসেবক বিশ্বাসজী 
শ্রীঅঙ্গনেই দেহত্যাগ করেন, প্রভুর মিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হন এবং 
তখন হইতে শ্রীঅঙ্গনে প্রত্বন্ধুর সেবাভার পূর্সেবাইত কৃষ্ণদাসজীর 
উপরে ন্থস্ত হয়। 

১৩২৫ সনের জন্মোৎসবে প্রভূ-রচিত কীর্তন ও মহানাম- 
কীত্তনের প্রতিযোগিতায় একদিন কীর্তন-কোন্দল হইয়াছিল। 
শেষে শ্রীরমেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায়, সকলের সম্মতিক্রমে মহানাম- 
কীর্তন চলিতে থাকে। 

১১২৫ সনে ২৬শে পৌষ, মহানাম সম্প্রদায় আঙ্গিনায় 
অষ্টপ্রহর মহানাম কীর্তন করেন। 

অন্যান্য বারের মত প্রতি বৎসর মাঘীউৎসবও আঙ্গিনায় 
যথাযথ সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীঅঙ্গনৈ এই সকল বাধিক 
উৎসব ব্যতীত কখন কখন সাময়িক মহোংসব, অষ্টপ্রহর 
কীর্তনাদিও হইয়া থাকে । ১৩২৭ সনে ১১ই অগ্রহায়ণ রাসপুিমায় 
অঙ্গনে অষ্টপ্রহর কীত্বন উৎসব হয়। 


অবশাঙ্গ বন্ধুহরি 
“চতুর্থ প্রহর পর, চবন চেবন হর, 
মহাকায় ধূলায় লুটায়। 
( ধৃল! ধূল। ধুল। রে) ( ধাম কাম ক্ষাম ধাম)” 
চক্রপাত, ১৩০৬ বঙ্জাব্ 


২৬৯৩ বন্ধু-বার্থা 


১৩২৫ সন, ১৯শে পৌষ সন্ধ্যাগতে মন্দিরে ভোগ রাখিয়া 
আসার পর প্রভু ভোগ গ্রহণের প্রারস্তে পড়িয়া যান। পাছুকার 
ঠক ঠক্‌ শব্দ শুনিয়া সেবকগণ তাল! খুলিয়া দেখেন, দিগন্বর 
প্রভু উত্তান অবস্থায় বিহবলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। 
মৌনের পূর্বের প্রভু এক সময় জানাইয়াছিলেন, «এখন আমি 
বাহির হতে পারি না। আমাতে যে সমস্ত বিষু লক্ষণ আছে, 
কঠিন ব্যাধি দ্বারা ও'সব লোপ করায়ে মানুষের সঙ্গে মানুষ 
ভাবে মিশব |” বন্ধহরির একদিকে ত্রয়োদশ দশ। আম্বাদন, 
অন্যদিকে জীবের পাপ-তাপ-ব্যাধি আকর্ষণ করিয়। গ্রহণ পূর্ব্বক 
বিশ্বরক্ষণ। ৃ 

তাহার নিকটে যাইয়া সেবাকরণে তাপিত জীবগণের এই 
স্যোগ | নানাস্থানে প্রতুর এই অবস্থার সংবাদ পাঠান হয়। 
আঙ্গিনায় ডাক্তার কবিরাজ ও অন্যান্য ভক্তসম্মিলন হয়। প্রভুর 
দক্ষিণাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অন্তমান করেন । 
'দুর্দধ রহস্ত কয় পন্গুপঙ্গ পাঙ্গম। 1” ( চন্দ্রপাত ) 

১৩০৬ বঙ্গাকে হরিকথার “আলসে' লিখিত একটি অংশ, 
“পন্গু-রঙ্গ, ভূক্তি-ভঙ্গ - পতন-পাতু ॥৮ 

ইহাতে প্রর্তর নিজের ভবিষ্যদ্দশার ইঙ্গিত কোনো কোনো 
ভক্ত অনুভব করেন। ১৩২৫, ১৯শে পৌষ, চতুর্থ প্রহর পরে, 
ভোজন-ভুক্তি-কালে বিদ্ব, 'ভূক্তিভঙ্গ', আর প্রলয়াঘাত গ্রহণ 
দ্বারা বিশ্ব-রক্ষণে প্রভুর “পতন' এবং রঙ্গলাল বন্ধুর পন্গুত্ঘ 'পঙ্গুরঙ্গ, 
আর এ পদ্নত্ব দশা হওয়াতে জীবের পক্ষে প্রত্তুর দুর্লভ দর্শন, 


বন্ধু-লীলা-কণা ১৯৭ 


স্পর্শন ও সেবাপ্রাপ্তির স্থযোগ, তাতে তিনি জীবের পবিস্রীকরণে, 
রক্ষণে ও উদ্ধারণে পাতা-ত্রাতা, নিজেই নিজের কাছে প্রার্থনা 
করেছেন "পাত । “হা কীটপতন”-জীবপাবন, উদ্ধারণ। 

প্রভূ ত্রিকালে লিখিয়াছেন, “ত্রন্ষচর্য্য জরা” পূর্ণ ত্রহ্মর্য্যের 
সত্বময়ী পরিণতিতে প্রভুর এই জরা ভাবগ্রহণ। হরিকথায় 
লিখিয়াছেন, “অবশ দ্বাদশ ভাব, প্রভুবলে, লো! বিলাব।” তাই 
জীব কল্যাণার্থ প্রভূর অবশ দ্বাদশভাব, অপ্রাকৃত দশা । 

সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে ন্ুুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক 
টিকিংসক, প্রকর একনিষ্ঠভক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
সপরিবারে গ্রাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং প্রভুর আংশিক সেবাকাধ্য 
করিবার ভাগ্য পান। এতদ্যতীত রমেশচন্ত্র, পূর্ণ ঘোষ, রণজিত 
লাহিড়ী, যোগেন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ বন্ধুপ্রিয় ও প্রবীণ ভক্তশ্রেষ্ঠ- 
গণ গ্রীঅঙ্গনৈ আসিয়া অবস্থান করিয়া চিকিতসা ও শুশ্রাষা-সম্বন্ধে 
সুব্যবস্থা করেন ! 

১৩২৫ ১লা মাঘ বৈকাল প্রভুকে নৃতন মন্দিরে লইয়া যাওয়া 
হয়। ৮ইমাঘ এ পাকা মন্দিরে লেপগায়ে শয়ান মহাভাবে 
বিভোর বন্ধুগোপালের এক আলোকচিত্র তুলিয়া লওয়। হইয়াছিল । 

এই মাঘ মাসে পুরাতন বাসস্থলের মন্দির পুনগ ঠনের জন্য 
ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। 

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে শ্রাঅঙ্গনে এ'বংমর মাসাধিক- 
কাল অবিরাম বন্ধুহরি-মহানাম-কীর্তন-যজ্ঞক চলিতে থাকে; 
মহানাম-সম্প্রদায় কীত্বনের ভার লন, অন্যান্য ভক্তগণও যোগ 
দেন। 


১৯৮ বন্ধুবার্থ। 


এ সময় একদিন আমেরিকাঁফেরত জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার 
প্রভুর দর্শনে আসেন। তিনি যুক্তকরে দৈন্যের সহিত প্রভূকে 
বলেন-_প্রভু, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন । আমাদের জন্যই 
দু'টি দুধ ভাত খাবেন। ভক্তের নিবেদন শুনিয়া প্রভু মধুর 
ভাবে হাসিলেন। তখন মন্দিরে উপস্থিত ছিলাম । 

৪ঠা ফাল্গুন, প্রভৃকে কলিকাতা লইবার জন্য শ্রীরমেশচন্দ্রের 
প্রচেষ্টায় প্রথম শ্রেণী ইনভ্যালিডকার আনীত হয়। পরে ভক্তদের 
মধ্যে মতভেদ হওয়ায় উহা ফেরত যায়। 

প্রভুকে তৎকালে শাযিত অবস্থায় আন্থুরের রস, বেদানার 
রস ইত্যাদি খাওয়াইয়। দেওয়া হইত । ৫ই ফাল্গুন, প্রভু ভক্ত-্কন্ধে 
হাত দিয়! নূতন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের পিড়িতে আসেন। 
চেয়ারে তাহাকে বসান হয়। সংবাদ পাইয়। প্রভুর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 
গৌরের লক্ষণদ্র্টা অছৈতবংশীয় বৈষ্ণব ' রঘু গোন্বামীজী ছুটিয়। 
আমিয়৷ “আমার বন্ধু, আমার প্রভৃ' বলিয়া একবার প্রুকে জড়াইয়৷ 
ধরেন এবং আমার প্রত, জয় জগদ্ন্ধ বোল বলিয়া মহানন্দে নাচিয়া 
গর্জন করিতে থাকেন। আনন্দের বাজার বসে। তখন কান্তন 
হইতেছিল। অতপর ন্ুুকণ্ঠ গায়ক ভক্ত কেদার শীল গৃহে প্রতুকে 
নেওয়ার কথা! জিল্ঞাস। করিলে, প্রভু মাথা নাড়িয়। সম্মতি 
জানান; তখন তামাকের গন্ধপূর্ণ, ভক্তের টিনের গরম ছাপরায় 
কাঙ্গালের ঠাকুর দিগন্বর বন্ধুগোপালকে চেয়ারে বহন করিয়! নেওয়া 
হয়। প্রনহ্থ বন্ধু ভক্তের ময়ল! শয্যায় নিরুদ্ধেগে, স্যচ্ছন্দে, হাস্মুখে 
অবস্থান করেন। পরে আঙ্গিনা হইতে শয্যাদি আন হয়। 


বন্ধু-লীলা-কণ। ১৯৯ 
কীর্তনের দল সঙ্গে সঙ্গে চলে, অহনিশ মহানাম গান হয়। 
তথায় উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই। 

৬ই ফাল্গুন সকালে প্রভু শ্রীমঙ্গনৈ আসেন। কিছু পরে 
প্রভুর ইঙ্গিতে সম্মতি পাইয়। ক্রমে ইজিচেয়ার-দোলায় প্রভূকে 
লইয়া খোল করালে কীর্তন সহ টেপাখোলা যাত্রা করা হয়। 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য সহর গ্রাম হইতে দলে দলে সর্ধবজাতীয় 
নরনারী, কুলবধূ পর্যন্ত বাহির হন, প্রভুর সঙ্গে যাইবেন। 

প্রভু টেপাখোলায় ভক্ত সরকার নিত্যগোপাল-গৃহে ছু'দিন 
এবং তথা হইতে প্রাচীন ভক্ত মথুর কর্ম্মকার-ভবনে ৮ই ও ৯ই 
ফাল্গুন, দুই দিন থাকেন। 

এখানে প্রভুর সেবার ব্যাপার লইয়া প্রাচীন ও নবীন ভক্তদের 
মধ্যে মতবৈষম্য ঘটে । পরিশেষে নবীনদের সেবাধীনেই প্রভু 
থাকিয়া যান। 


১০ই ফাল্গুন দোহান্তপাড়া হইয়া প্রভুকে গোয়ালচামট 
শ্রীঞঙ্গনৈ আন! হয় | ভ্রমণকালে বন্ধুনুন্দর সময় সময় সময় পথ- 
নির্দেশার্থ অন্গুলি সঞ্চালন অথবা মস্তক আন্দোলন করিতেন । 


১৩২৫ সনে ১৩ই ফাল্গুন হরিনামের সময়ে প্রভু ভ্রমণের ইজি- 
চেয়ার হই প্রাঙ্গণে নিজ হাতের উপর ভর দিয়। মহানাম- 
কীর্তনের মধ্যে, আসিয়া অঙ্গন-রজে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। 
প্রভুর কোমল অঙ্গে কীকরআদি শক্ত দ্রব্য না বিধে এইজন্য 
কৃষ্দাসজী এ স্থান ঝাড়িবার মত দ্রব্য তাড়াতাড়ি না পাইয়। 
নিজের বহির্ধাস খুলিয়া এ স্থান ঝাড়িতে থাকেন। কি অরূর্ধ 


২০৪ বন্ধু-বার্তা 


সেবাবুদ্ধি ও দ্রুত সাবধানতা । প্রভুর জয়ধ্বনিতে আনন্দের 
বাজার বসে। তথায় উপস্থিত থাকার ভাগ্য আমি পাই। 


মহামৌনাবন্থার পর বন্ধুগোপাল 


সুদীর্ঘ ষোল বংসর আটমাস পর প্রভৃবন্ধু ১৩২৫ সনে 
১৭ই ফাল্গুন আমাদের অনেকের উপস্থিতিতে “ফ-ফ-ফ-ফরিদ্পুর” 
এই শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার 
কয়েকদিন আগেই প্রভু “ই না” ইত্যাদি রূপ শব্দ মন্দিরে উচ্চারণ 
করিয়াছেন । 

১৩৬১৫, ২৫শে ফাল্গুন, ভক্তদের কাধে দোলনা ইজিচেয়ারে 
ভ্রমণরত শিশুপ্রভূ বাজারের খালের নিকট নামিয়া, সেতু থাকা 
সবেও খাল পার হইবার জন্য ইঙ্গিত-আদেশ করেন। কুগ্ছদাদার 
সঙ্গে আমরা তখন মহানন্দে জয় জগ্বন্ধু বে'ল কীর্তন করিতে 
ছিলাম। সেখানে সাতার জল, অথচ ভক্তগণ জলে নামিরা দেখেন, 
সেখানে, প্রায় হাটু জল। কীর্তন সহ প্রভুকে লইয়া পার হুইবার 
পর, লোকে পরীক্ষা! করিয়া দেখিল, সেখানে তখন সাহার জলই 
আছে। শিশুবন্ধুর এও এক বিচিত্র খেলা! জয়জণদন্ধুহরি। 


১৩২৪ সনের ৩ৎশে চৈত্র, বিশ্বাম মহাশয়ের দেহাবসানে 
কৃষ্ণদাসজী পুনরায় শ্রীঅঙ্গনৈ সেবাইত হন ইহাও পূর্বেই উল্লেখিত 
হইয়াছে! তাহার অধীনে ধঙ্গাশ্যাম, রাখালদাস, কালোশ্যাম, 
যন্জেশ্বরাদাস, সত্যব্র্॥ সীতানাথ আদি ও কখন কখন প্রাচীন 


বন্ধু-লীলা-কণা ২০১ 


শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক এবং আরও কেহ কেহ সেবার কার্ধ্যাদি 
করিতেন। এ সময় শ্রীকৃষ্ণদাীসজীর সঙ্সেহ অনুমতি পাইয়া! এই 
দীন-লেখক আমারও অনেক দিন শ্রীঙ্গনে প্রভুর শয্যাদি রচন।, 
প্রভুকে উঠান, শোয়ান, মুছান ইত্যাদি অধিকার সহ প্রত্ুর 
শীচরণ-পার্খে থাকিবার ভাগ্য ঘটে। তখন প্রভু যখন যাহ 
করিতেন, সাধ্যমত ডাইরীতে লিখিয়া রাখিতাম | ১৩২৮ বঙ্গাবে 
এ সকল অমূল্য ডাইরীর অধিকাংশই হস্তাস্তরিত হয়। যাহা কিছু 
স্মৃতিতে ও এখানে-গখানে নোট করা ছিল, তাহা হইতেই এই 
অস্ত্যলীলা লিখিত হয়। 


শিশুভাব দশায় বন্ধুগোপাল কখনও কখনও শয়নে থাকিয়া, 
কখনও-বা বসিয়া ভোগ লইতেন। শয়ান-অবস্থীয় সাধারণতঃ 
তরল বা মিশ্রিত ভোগদ্রব্য শ্রীমুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। 
াহার অনিচ্ছাসতেও কিছু খাওয়াইয়। দিলে উহা মুখ হইতে 
ফেলিয়া দিতেন । সেবক বেশী আগ্রহ দেখাইলে, তিনি বালকের 
মত চাহিয়। লইয়া উহা মুখে রাখিয়া পরে ফেলিয়া দিয়া বিছানা 
ভিজাইতেন 

শিশুভাবে বসিয়া কিছু গ্রহণকালে বামহস্তে খাইতেন। 
ভোগের দ্রব্য কণা কণা লইয়া পাশে টুপটাপ্‌ করিয়া ফেলিয়া 
দিতেন। কখন-ও বা! থালাতেও রাখিতেন। দৃষ্টি সর্ববদা অস্তদিকে 
থাকিত। এ জগতের কোন দ্রব্যে লক্ষ্য থাকিত না। কোথায় 
কোন্‌ রাজ্যে কোন্‌ মহাভাবে তন্ময় থাকিতেন, তাহা বুঝা যাইত 
না। কখনও বা অদৃশ্য কাহারও সহিত কথা কহিতেন বা 


২৪২ বন্ধু-বার্থা 


ইঙ্গিত করিতেন। ভোগগ্রহণের পরিমাণ অনেক সময় একট 
পাখীর আহার অপেক্ষাও কম দেখা ' যাইত । কোনও দ্দিন বা 
একটু বেশী লইতেন। 

বন্ধগোপাল আপন ইচ্ছায় “আসমান ফেলে দেও” “পৃথিবীটা 
এনে দে” “বিভূতি আকাশে আছে, আর ঘরে থাকতে পারে না” 
“বাহিরে গেলে দেখাব” “এটা কার রেট" (ইং ২৮1৩।১৯১৯ ) 
ইত্যাদি মধুর কথা বলিতেন__এ নকল কথার অর্থ নকল সময় 
হুদয়ঙ্গম হইত না। 

একদিন মহেনদা প্রতুকে স্পর্শ করিলে প্রভু বলেন, প্ছুয়ে 
ছুয়ে পুণ্যি কর” ?” 

ব্ধুন্ন্র মৌনের আগে বহুদিন পৃব্বেই লিখিয়াছিলেন_ 
“আনার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমাকে শিশু কহে।” মৌন-ভঙ্গের পর 
বন্ধু'গোপালের মধ্যে স্বরচিত চন্দ্রপাত গ্রন্থোক্ত “পঞ্চন বর্ীয় শিশু 
উদ্ধারণে ভাষে” এই বাণীটি সর্ধবতোভাবে মৃত্তিলাভ করিয়াছিল। 
এমন শিশুভাবের পূর্ণ প্রকাশ কেহ কোনও দিন দেখে নাই; আধ 
আধ ছুই চারিটি কথা যাহা বলিতেন, '্াহার নিরুপম দাধুধ্য 
সকলের ননপ্রাণ কাড়িয়। লইত। শ্রীমুখ হইতে যাহ। বাহির 
হইত, তাহা শুনিতে ও 'তাহা লইয়া পরস্পর পুনঃ পুনঃ আলাপ 
আলোচনা করিতে ভক্তগণের বিপুল আনন্দের উদয় হই | 


প্রভুর গতিবিধি রাজকীয় বিধিতন্ত্র নহে 
প্রভুর আইন হয় না 

সেবকগণ দোলায় উপনঝিষ্ট প্রভৃবন্ধৃকে স্বন্ধে লইয়া সাহার 
ইঙ্গিত মত বিভিন্ন পথে বেড়াইতে লইতেন। সময় সময় বাজারের 
মস্জিদের নিকট দিয়! কীর্তন করিতে করিতে প্রভুকে লওয়া 
হইত। এই কাধ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ্ডায়য় ১৩২৫ সনে, 
১৪ই চৈত্র পুলিসের লোকের! দোলা ( ইজিচেয়ার ) সহ 
গ্রভৃকে থানার গ্রাঙ্গণৈ বহন করিয়া লইয়া! যাঁন। পুলিসদলের 
অগ্রনী ছিলেন দ্রেবেন সিং। থানার প্রাঙ্গণে প্রভৃৰ দোল! 
রাখিবার পর. শিশুপ্রভু সেবক-স্বন্ধে হাত দিয়া উঠিয়া দাড়ান । 
তাহার চরণভলে দোলাস্থিত শঘ্যার কিয়দংশ পাঠিয়া ছেওয়। 
হয়। তিনি উহার উপর দিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাকে 
আর অল্পক্ষণ বসিবার জন্য অনুরোধ কর! হয়। প্রভূ তখন 
বসেন। 

পরে জান! গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতুর স্বাধীন গতিবিধির উপর 
কোন বাধানিষেধই আরোপ করেন নাই, মাত্র সেবকগণের নাম 
লিখিয়৷ রাখার কথা ছিল। ইহারপর পুলিসের লোকজন দোলা 
সহ প্রতুকে কাধে করিয়া কতক পথ আগাইয়া দিলে, সেবকগণ 
গ্রভূকে লইয়! শ্রীজঙ্গনে যান। 


শুনিয়াছি, এই ঘটনার পর দেবেন সিং তাহার অধিকৃত পদ 


২০৪ বন্ধু-বার্ত। 


হইতে অবনমিত ( ৫5878৫54 ) হইয়া অনুতপ্ত হন ও বন্ধুভক্তের 
নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া আত্মশোধনার্থ প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে 
ভক্তহস্তে কিছু অর্থ অর্পণ করিয়া চিত্তে তৃপ্তিবোধ করেন! 

জেলখানা ও লাইনের সিপাহীরা৷ ভক্তিশ্রদ্ধাভরে দোলায় 
আসীন প্রভুকে কখন কখন কতক পথ বহন করিয়া লইতেন। 
একদিন প্রভূুকে জেলগেটের নিকট লওয়া হইলে, জেলগেট 
খুলিয়া দেওয়া হয়। সেদিন প্রভূ ভিতরে লইতে অনুমতি দেন 
নাই। অন্ত একদিন উহার ভিতরে লইতে সম্মতি জানান। 
সেইদিন ক্রেলখানার আসামীর! প্রভুদর্শনে ধন্য হন, ১৩১৬, 
১৩ই বৈশাখ শিশুপ্রভু বলিয়াছিলেম, “আমি আর 'ঘরে বনে থাকতে 
পারি না।” “কীন্তন কর।” 


শুদ্ধ মাধূর্য্, বালকত্ব, তন্ময়ত 

প্রভু প্রিয়ভক্ত নবদ্বীপ দাসকে মৌনী হওয়ার পূর্বেবে বলিয়া- 
ছিলেন, “শ্রামতীর দশম দশা হয়েছিল, মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশ। 
হয়েছিল, এবার ত্রয়োদশ দশা দেখতে পাবি! এবার আমাতে 
এশ্বর্যাগন্ধহীন শুদ্ধনাধুধ্য, বালক তন্ময়, এই ভিনটি বেশী 
দেখতে পাকি ” 

সময় সময় যোগমায়া-সমাবৃত হইয়1 সর্বজ্ঞ প্রতু অজ্ঞ বালকের 
নত দশায় থাকিতেন , ইহার বনু দৃষ্টান্ত পৃর্ের স্থানে স্থানে কেওয়া 
হইয়াছে: এখানে এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম । 
মৌনী হওয়ার পুর্বে ঢাকায় রমেশ বাবুর সেবাধানে থাকাকালে 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২০৫ 


প্রভু একদিন ভক্ত পুর্ণ ঘোষের নিকট অন্যান্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে একটি 
“রাদারহাম” ঘড়ি চাহিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু তখন ছাত্র, অর্থাভাববশতঃ 
উহা! দিতে অপারগ হওয়ার অন্ান্ট কয়েকটি দ্রব্য দেন, সঙ্গে একটি 
ঘড়ি-মার্ক। বাশী দেন। 

সাশীর উপর এ অস্কিত-ঘড়িই প্রভু আসল ঘড়ি ননে কয়িয়া 
আসল ঘড়ির ্ায় যন্ত্র করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়। রাখিয়। 
তাকাইয়া থাকিন্তেন। অনেকক্ষণ তীকাইয়। প্রভু ভক্ত 
রমেশচন্দ্রকে বলেন, “রমেশ রে, পুর্ণ যে ঘড়ি দিল, শর কাট! 
তো চলে না রে” উত্তরে রমেশ বলিলেন, “তরি পড়ার 
খরচ চলে না। সে রাদারহাম ঘড়ি পাবে কোথা? তাই 
ঘড়ি আক। বাশী দিয়েছে” ইছা। শুনিয়া “তাইত, সে পাবে 
কোথায় %” বলিয়া, প্রভু বালকের ন্যায় মহা-আনন্দে বাঁশীটিতে 
ফুদিতে লাগিলেন! এই পরম মাধূর্যযময় বালকভাবের মধ্যে 
একবিন্দুও কৃত্রিমতা ছিল না। 

একান্ত ভক্তির সহিত ভক্ত কিছু দিলে, ভক্তাধীন প্রভু 
ভক্তদন্ধ দ্রব্যে পরম আদর দেখাইতেন। প্রভুর মৌনাবস্থার পূর্বে 
একদিন লন্দপ্রিয় ডাক্তার পূর্ণ ঘোষ প্রভুকে একটি খাগড়াই পালি 
(জলপান্ত্র) দিয়াছিলেন; পাত্রটি অপরিষ্ৃত অবস্থায় দেওয়া 
হইয়াছিল, উহা। ধুইয়া আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই শিশু প্রভু 
আনীত পাত্রে, বালকের মত আগ্রহ দেখাইয়া জলপান করিয়। 
বলিয়াছিলেন--“দেখ, মাজকের জলের মত এমন মিষ্টি জল কোনে 
দিনই খাই নাই । ভল খুবই মিষ্টি লেগেছে। পালির ভাগ্য'**" 


২৪৬ বন্ধু-বার্ত। 


আর একদিন ঘোষ পুর্ণচন্্র প্রভূর জঙ্ত একটি শীতল পাটা 
আনিয়াছিলেন! উহা ধুইয়া শুঁকাইতে দিবার অবকাশ না 
দিয়াই মধুর শিশুভাবাপন্ন প্রভু নিজে উহা পাতিয়! উহাতে শয়ন 
করিয়াছিলেন । 


বন্ধুগতপ্রাণ রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, লোভনীয় দ্রব্য সাধিয়ও 
প্রভুকে খাওয়ান যাইত না। কিন্ত প্রতুর স্মরণে তন্ময় হইয়! সাহার 
জন্য পটলভাজা৷ আদি সামান্য খাগ্ভবস্ত প্রস্তুত করা হইলে, দেখ! 
গিয়াছে, প্রভূ পিছন দিক্‌ হইতে আসিয়া রাঙা পদ্মহস্ত মেলিয়া 
নিজেকে ক্ষুধার্ত জানাইয়াছেন। প্রভু ভক্তের প্রস্তুত এ খাগ্ঠ পাইবার 
জন্য বালকের মত পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। প্রনুর পন্ম- 
কোমল হস্তে এ গরম ভাজা পটলের ম্পর্শে ফোস্কা। পড়বে, এই 
ভয়ে, সেবক ভক্ত রমেশ ব্যস্ত হইয়া বলেন, “এ যে এখনও গরম, 
হাতে দিলে হাত পুড়ে যাবে যে! এ সব ত তোমার জন্য রান্না করা 
হয়েছে। সমস্তই তোমাকে দেওয়া হাবে।” 


বন্ধুপ্রিয় রমেশচন্দ্র ও প্রাচীন ভক্তগণ বন্ধুর এরূপ মধুর 
বালকভাবও ভক্তবশ্যতা আস্বাদন করিয়াছেন এবং আমরাও 
কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি । কলিকাতা হইতে প্রনুর কতিপয় 
সেবার দ্রব্য সহ একটি বাঁশী ও মাথায় চাপ দিলে শকারী এক 
খেলনাকুকুর লইয়া! ১৩২৬ সনের ঝড়ের পরদিন শ্রীঅঙ্গনে পৌঁছি 
এবং কালোশ্যামদা ও আমি এ বাঁশী ও কুকুর প্রতৃর কাছে দেই। 
গোপালবন্ধু বালকের মত এ বালী মুখে দিয়! একটু বাজাইয়৷ ও 
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এঁ কুকুরটির গায়ে হাত বুলাইয়া সহজ অপ্রাকৃত শরিশুভাব প্রকট 
করেন! 

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মহাভাবোম্মাদ অবস্থায় গঁষধের 
শিশিতে একটু 'একটু লিমনেড প্রভৃতি দিলে শিশুবন্ধু উহা বধ 
বিশ্বাসেই লইন্ডেন এবং অকপট ভাবেই “অন্ুখ সারিতেছে” 
বলিতেন। 

মৌনভঙ্গের পর একটি খাদ্য ভালভাবে গ্রহণ না করিয়াই 
বলিতেন। “আর কি আছে, আর একটা দেখাও ।” ভক্তগণ 
বন্ধুগোপালকে তুলাইয়৷ এঁ দ্রব্যই, কখনও বা কিছু নৃতন দ্রব্য 
ঘুরায়ে ফিরায়ে বার বার সামনে ধরিতেন। তিনিও উহা! হইতে 
বালকের মত আবার কিছু লইতেন। একেবারেই সরল শিশু, 
তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ১৩২৭, ১১ই আধাঢ, ক্ষৌর-কাধ্যে 
বালকের ন্যায় “হুষ্টামি করিস্‌ না” “তোর তোর মত যা” বলিয়া 
বাধ! দেন। ক্ষুরের আঘাত লাগিবার ভয়ে অদ্বসমাপ্ত অবস্থায় উহ 
বন্ধ রাখ। হয় ও এ অবস্থায় প্রভুকে স্নান করান হয়। 

স্নানের সময় এক ঘটা জল ঢালিবাম'ত্র “ওরে আর না, 
ছাড়ান দে” বলিয়া বালকের ন্যায় বাধ দিতেন। এমন কি শয়ন 
অবস্থায় মলমৃত্র মুছাইবার সময় কখনও কখনও শিশুর মত চরণ 
ছুঁড়িতেন, ধমক দিতেন ও সেবককে 'মতির ম] ছাড়ান দ্যান” ইত্যাদি 
বলিতেন। 

ভ্রমণে লওয়ার প্রাকালে একদিন ইজিচেয়ারে হাত উঠায়ে 
বসা অবস্থায় শিশুবন্ধুর আলোকচিত্র তোল! হইয়াছিল। পরে 


২০৮ বন্ধু-বার্ত। 


ইজিচেয়ার স্থলে, পার্থ ছুইটি বালিশ সহ সিংহাসন আক্য়া। উহার 
ব্লক করা হয়। এ শ্রীমূত্তিতে শিশুভাবের প্রকাশ দেখা যায়। এঁ 
চিত্র তোলার সময় প্রত “তুলে নে” বলিয়াছিলেন। এ বাক্যে কেহ 
কেহ মনে করিয়ছিলেন, ফটে। “তুলে নে আমর। কেহ কেহ বা উহ! 
কাধে দোল! তুলে নেওয়ার আদেশ মনে করিয়াছিলাম। 

১৩২৭, ১৮ই বৈশাখ, আঙ্গিনার রাস্তার ধারে মণীন্দ্র টান। 
গাড়ীতে প্রভুর বসা অবস্থায় আলোক চিত্র তোলেন । পরে গাড়ী- 
স্থলে টুল আকিয়৷ উহা! প্রচারিত হয় । উহার মধ্যেও শিশুভাবের 
প্রকাশ দেখা যায়। সেই মূত্তশিশুভাবকে রূপ দিতে ক্যামেরার 
কতটুকুই বা সামর্থ্য আছে ? 

চিরদিনই প্রভু মহাভাবে তন্ময় । মৌনভঙ্গের পর এ তত্ময়ত| 
আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কখনও বা মলমূত্রের উপরই নিরুদ্ধেগে 
আনন্দবিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন | মনে হইত যেন ভাব- 
সিন্ধুমগ্ন আনন্দ-বিগ্রহ। 

একটি মাছিকেও যেমন, তিনি “বিটা, নেত্য করে” “খেমট! 
নাচে” ইত্যাদি মধুর ভঙ্গিতে বলিতেন, আমাদিগকে € তেমন, 
বাহিরের পুরুষ বা নারাদেছে ভেদদৃষ্টি ন৷ রাখিয়া, সমান ভাবে। 
“বিটা, জালিয়াং, শালিয়াং, শালী, ঠাদকপালা-শালা, জুর্টিয়াল, 
ইবিগুর পিষিগ্ডির” ইত্যাদি বলিতেন। 


স্নান করান কালে, জলচৌকী বা টবে বসিয়। বন্ধু শিশুর মত 


অন্কুট শব করিতেন ও মধুরভাবে হাত নাড়িতেন। প্রাকৃত 
দিব্য শিশু, সদা বিহ্বল। আধ মাধ বোলে শিশুবদ্ধু কখনও 
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কখনও, “ভেগ্ডিল, মিসিকিল, ইবিগ্ডিল” ইত্যাদি শব্ধ যলিতেন, 
এ জগতের ভাব! যেন ভুলিয়৷ গিয়াছেন। হল্দে বা লাল রং- 
অনুসারে নিজ খুনী মত জিঞ্জারেড, রোজেড,, ইত্যাদি চাহিবার সময়, 
“একটা ছুর্গা দে, একট! গণেশ দে, তিন পয়সার জল দে, বন্দুকের 
জল দে” ইত্যাদি কথ! মধুর ভঙ্গীতে বলিতেন। 

চট্টগ্রামের ঝরণা জল্গে প্রস্তত এই সোড! ওয়াটার প্রভৃতি 
এক বিশিষ্ট ভক্ত তাহারঃ্লটীকটরী হইতে নিজব্যয়ে নিয়মিত 
পাঠাইত্েন। অঙ্গন হইতে শুন্য বোতল ফেরত পাঠাবার ব্যয়ও 
তিনি বহন করীাছিন। 

পঞ্চবধীয় শিশুভাবাপন্ন বন্ধুগোপালের দিব্য শিশুর মত ক্রোধ 
প্রকাশের বা অনুনয় বিনয় প্রকাশের ভাব, ভক্তি, ভাষ। সমস্ত 
অনুপমন অনবদ্া-স্ুন্দর-মধুর ছিল। তক্তগণ প্রভৃবন্ধৃতে শুদ্ধমাধুর্য, 
বা্গকত্ব ও ভন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও 
কয়েকটি ঘটনা! এখানে উল্লেখ করিলাম। 

ইং ৩৪1১৯২০ শয়ান শিশুবদ্ধু বলেন, “মামি কোনো সময় 
শুয়ে থাকি” এখানে “আমীনে দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সবতঃ 1” 
একট শ্রুতি বাক্য স্মরণীয় । 

ইং. ৭৫১৯২ সন্ধ্যার পর জয়নিতাই বন্ধুগোপালকে 
নিজে উঠিয়। ঠাড়াইয়া সকলকেই দর্শন দেওয়ার জন্য অন্থুরোধ 
করিলে, প্রভু বলেন, «আর বাকি কি? এই ত দাড়ালাম, তার 
হাল কি?” 

১৩২৬, ১* বৈশাখ, প্রভূকে দোলায় নিয়ে ভ্রমণকালে আটদশ 


১০৪ 


২১ বন্ধু-বার্তা 


জন তক্ত 'জয় জ্ঞগদ্বন্ধু বোল' কীর্তন করিতেছিলেন, দোলায় কাধ 
বদল করার সময় ভক্তরা নাম বন্ধ করেছিল বলে অমনি প্রভু “বল বল” 
আদেশ করেন। তখনই ভক্তগণ মহানন্দে, জয় জগদ্বন্ধু বোল কীর্তন 
আরস্ত করেন। শিশু গুভুজগদ্ধদ্ধুর জগছন্ধু নামে কত অনুরাগ 
এই কীর্তনে তা প্রমাণিত হইল । 

শিশুপ্রভূ একবার জিজ্ঞাস! করেন, “আমার কথা কেউ বলে ?” 
এই বন্ধুবাণী দ্বারা হরিপুরুষের গরিঙজি+ কতটুকু প্রচার হইল, 
কতজন লোক প্রভুকে মানিল। 

ইং ২৮৫1২০ ২ পুর্ব্বাথে ভোগ লইতে প্রভূ অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেন। আমরা চার পাঁচজন ভোগ লওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিলে, 
প্রভু বলেন, “যত নাস্তিক পরামশ' কর, আমি তাই শুনি” 


ইং ২০৭২৭ ; যজ্জেশ্বর প্রভুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, 
শিগুগ্রভূ বলেন “ও কি রে!” প্রভুর কাছে শক্তি প্রার্থনা 
করিলে বলেন, “উদ্ন্যা কস্‌ ক্যা ?” 

ইং ২১।৭২* £ প্রভুর শকটে ভ্রমণকালে এক বৃদ্ধা প্রতুর 
পাদপয্পে আঙ্রয় দিবার জদ্য প্রার্থনা! করিলে, শিশুবন্ধু বলেন, 
“পাইছিস্‌! পাইছিস্‌!| আরে বিটা পাইছি!” 

ইং ১০।৮২০£ প্রভূ মলত্যাগ করিবেন বুঝিয়া, তাহার 
শয়ান অবস্থায় পিছনে নেকড়া পাতিতে যাই, তখন বলেন; 
*“বিটী আন্ত পাগলী |” . 

ইং ১৭1৮1১৯২* £ আমি সকালে প্রতুর মাথায় একটু জবা- 
কুন্থুম তৈল দিলে, বলিয়। উঠেন, “কি করলি রে | 
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ইং ১৮1৮২ £ একটি মাছি প্রভুর গায় বসিয়া বিরক্ত 
করিলে, বন্ধু বলেন, “দূর বিটী শালী। বাঁচলামি হয় ত চলে 
যাই। চলে যাই শালী!” সেবক রাখাল মাছিটিকে তাড়াইতে 
গেলে, প্রভূ তাহাকে ধমক দিয়া তাড়া করেন; মাছির প্রতিই 
অধিক কৃপ। দেখান। 

১৩২৬, ১৫ই ফাল্গুন, শিশুপ্রভু বলেন, “মাছি মারিস্‌ না। 
ওরে আমারে মাইরা নিয়ে যা ।” 

ইং ১৯1৮১০ £ মাছি বিরক্ত করায়, বন্ধুগোপাল বলেন, 
“শালী ! আয় তোর কানমলে দেই। চারটা কানমলা! খ্যায়া বা।” 

১৩২৬, ২৫শে বৈশাখ, বেল! প্রীয় ২টায় কতিপয় মহিলা ও 
ছাত্রী অকম্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, শিশুগ্রভৃবন্ধুর চরণে 
সচন্দন পুষ্প বিশ্বপত্র অপণ করিলে, শিশুপ্রভু স্বগতভাবে কিছু 
উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন, 

"ছুর্গাপৃজা ! দূর্গা পূজা! শাল! ভগবানের কাণ মলে দেই ! 
-*-কিসের তর্গা পূজা 1... 

এটি জানিস কাণমলা। স্বয়ং ভগবান্‌ হরিপুরুষ শীস্তা। 
সবার কালীতত্ব অবতার ভগবানদের তিনি শাসন করিতে পারেন। 
যেমন, সুকুমার রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়৷ ভগবান্‌ পরশুরামের 
দর্প চূর্ণ করেন ং মহাশক্তির উপাসক রাবণকে রামচন্দ্র ব্রন্ষান্তর ঘ্বারা 
নিধন করেন; মূল বালীকির রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক হর্গাগুজা, 
হুর্গাস্তব, মহাবীর হম্থুমানজী কর্তৃক মৃত্যুবাধ হরণ, রামের সঙ্গে 
যুলবকুশের দ্ধ ইত্যাদি উল্লেখ নাই; এ সমস্ত কবি কুত্তিবাসেন 
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কল্পিত রচনা । আরও দেখা যায়। শ্রীহরি দ্বারকেশ্বররূপে শিব 
ও তংশক্তির আশ্রিত ও রক্ষিত বাণাসুরের দস্তচুর্ণ করেন। বালক 
কষ গোবদ্ধন ধারণ করিয়। দেবেশ ইন্দ্রের গৰ খব করেন, গোবৎস 
ও বতসপালকহুরণকারী স্থ্টিকর্তা ভগবান্‌ ব্রচ্মার মোহ-অভিমান 
ভঙ্গ করেন। এই মোহিনী মৃত্তিধর হরি মদনভন্মকারী কামজয়ী 
শিবকে মদনার্ত করেন। এগুলি তাত্বিক কামনার দৃষ্টান্ত । “ধার 
ভগবত্ত। হইতে অন্থের ভগবত্তা স্বয়ং ভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই 
সত্তা। 'একালে ঈশ্বর কৃ€$ আর সবে ভৃতা। যারে যৈছে লালন, 
সে তৈছে করে ন্বত্য । (চৈ. চঃ)। শ্রুতি--“এক ঈশঃ পরিপূর্ণ- 
শক্তি বলিহরা ইতরে সু; ॥ 


ইং ২৩/৮১৯২০ £ প্রতুকে গায়ের চাদর দেই, সেখানি 
পছণ্দ না হওয়ায় হরিপুরুষ বন্ধু শিশুভাবে বলেন, “চাদকপালী 
শালী।” 


ইং ১৪।৯।৯০; অপরাহ্ণ ৪টায় প্রভুর আহ্বানে প্রভুকে 
ধরিয়া ব্সাই। প্রভুর সন্দি। যক্ে্বর, কালোশ্াম, রাখাল 
ও আমি প্রভুর কণ্ঠ ও চরণাদিতে কিছু উফ তৈল মর্দন করিয়া 
তুলা গরম করিয়া সেক দিতে থাকি । ক্রমে “যাও এখন যাও” 
“শালীর বিটী শালী, জেলিয়াং।” ইত্যাদি বলিয়া এ সেবাকাধ্য 
নিষেধ করেন ও “নটীগিরি ছুটায়ে দেব শালী” ইত্যাদি বলেন। 
গরম তুল! অঙ্গের স্থানে স্থানে ধরায় তিনি বলেন, “এখনও ন। 
কি? আরও নাকি? এখানেও নাচনা আর্ক হল নাকি?” 
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ইত্যাদি বলেন। ইহার পর শিশুভাবে প্রভু বেড়াইতে যাইতে 
ব্যস্ততা দেখান । 

ইং ১৫.৯/২*$ প্রভূ ক্ষৌর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 
চাবি আনিয়৷ বাকৃস খুলিতে যাই, শিশুপ্রভৃু বলেন, হ্যা! আছে। 
সমস্ত আছে।” তারপর “নাপিত কই” বালিয়া প্রভূ বারে বারে 
বাস্তত৷ প্রকাশ করিলে, কালোশ্যাম শিশুবন্ধুকে ভূলাইবার জন্য 
মামাকে দেখাইয়' দেন। সরল শিশুবন্ধু তখন মধুমাখা কণ্ঠে 
বলেন, “আর একট আলাদ। আছে।” 

ইং ২১০১০ £ দ্বিগ্রহরে প্রভূ ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া “তুমি 
এদিকে আইস” বলিয়া আমাকে ডাকেন, কাছে গেলে হাত ধরিয়। 
বলেন, “আর একজনকে ডাক! ডেকে আন, নমকলেই তুচ্ছ করে!” 
বন্ধেশ্বর আঙ্গুরের রস তৈয়ারী করিয়া! গ্রভুর কাছে আনিলে, বলেন, 
“ও খারাপ!” মিশ্রিপানা মিশায়ে দিলে উহ! না খাইলে, আমর! 
হযুত শিশুবন্ধুকে বেড়াইতে লইব না, তাই উহা! লন। একেবারে 
স্বভাব-শিশু । 


ইং ৭১০২০ £ অপরাহ্ণ প্রভুর বামচরণ সেবা! করিয়া দক্ষিণ 
চরণে হাত দিলে বলেন, “ওটা খরচ করিস্‌ না। একটা দে, 
একটা থাক ।” বামচরণের সেবাট তিনি পছন্দ করিতেন। ভোগ 
লইতে বলিলে, বন্ধু বলেন, “ও শানে নাই।” শাস্ত্র মানি না বলিলে, 
“এই বিচার হল!” 


ইং ১১/১১।২*: বৈকালে প্রডুকে বেড়াইতে লওয়া হইবে 
বলায়, শিশুবন্ধু নিজেই সাগ্রছে উঠিয়া বলিয়া বলিতে থাকেন; 


২১৪ বন্ধু-বার্তা 


নেব নে ত? নেবা ত? আপনি নেবা ত% ভোগ নিলে 
লওয়া হইবে, শুনিয়া সরল শিশুর মত বন্ধু বলিতে থাকেন, “যাব! 
ত1 এখনই যাবা? যাবা ত?” ভোগের পর গ্রভৃকে শকটে 
লইয়া ভ্রমণে যাওয়া হয়। 

ইং ১৪।৭২০ £ বেড়াইতে ব্যগ্র হইয়া শিশুবন্ধু, “আয় রে 
নিয়ে যাও রে” বলিয়৷ সেবকদের ডাকিতে থাকেন। সেবকদের 
আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, বলেন, “তোর মার সঙ্গে আইস! গান 
শোন।” ইহা বিলম্বের জন্য বকুনির পুর্ববাভাস। 


ইং ১৭১০।১ £ দ্বিপ্রহরের পর ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া বন্ধু 
বলেন, “কি বুলিস্‌ প্রতাপ ভূয়া! বুল্ল্যা যা।” কালোশ্যাম 
আদিলে, বন্ধু বলেন, “আর কে নেবে? কালোশ্যাম আমাকে 
দেখায়ে আমাকে দুর্বল বলিলে, বন্ধু বলেন, “ই মিথ্যা বলিস্‌? 
ও? তুই সমান । ছু'জনে সমান। ছু'জনে নে।” 

ইং ১৭1১০।২০; অপরাহে প্রভুর অনিচ্ছাসতেও গ্লাসের 
ভোগ খ্যওয়াইলে, তিনি উহা কুলি করিয়া! ফেলিয়া শয্যা ভিজান, 
আর বলেন, “তোমরা যা! কও তাই করি”। খাওয়ানের জন্ আর 
চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে, খুসী হইয়া বলেন, “ছাড়লে? ছাড়লে? 
ছাইড়া! দিল!” ! 

ইং ১৮১০।১৯২* £ আজ উঠিয়া বসিয়া নিজ হাতে ভোগ 
লন। দাইলের বড়ি ভাজ। ইত্যাদি দেওয়া হয়। পূর্বধাহে গন্ধ 
শুকিয়। ছুই তিনবার ভোগ ফেরঠ দেন ও “মাসে ক'টাকা নিবি 
শালী”-_-বলিয়া ধমক দেন। গ্লাসের তরল গোলান ভোগ মুখে 
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লইয়া কুলি করিয়। বিছানা ভিজান। “আন” বলিয়া আবার চাহিয়া 
লইয়া, উহা! বিছানায় ফেলেন ও বলেন, “যা বল, তাই করি”। 

ইং ২০।১০।২০£ ভোগপ্রব্য প্রভুর কাছে আনিলে প্রভু 
বলেন, “আর কান্তিক পুজা করিস্‌ না। চলে যা”। 

ইং ২১।১০।২০১ অপরাছে ভ্রমণে ব্যগ্র হইয়া, বন্ধু- 
গোপাল যজ্ছেশ্বরকে কাছে পাইয়া বাম হাত দ্বারা ধরিয়।৷ তার 
হাত নিজ বাম চরণের নীচে রাখিয়। দেন, যেন সেবক পালাইতে 
না পারে। আবার আমাকে কাছে পাইয়া, টানিয়া আনিয়া 
বলেন, “ধর্‌ ধর্‌, নে”। তারপর আদর করিয়া আমার মাথা 
আস্তে আস্তে থাপরাতে থাকেন, যাতে সত্বর তাহাকে বেড়াইতে 
লই। কি সহজ সরল শিশুভাব! সেদিন প্রদাষকালে প্রস্তুর 
শকটের সহিত গঙ্গাবর্দীর দিকে কালোশ্যাম, যজ্ঞেশ্বর, ভত্র ক্ষিতীশ, 
মনামোহন, বিনোদ দত্ত আদি ৪ আমি ছিলাম। মহানবমীর 
জ্যোতসা-নিগ্ধ রজনী । ফিরিয়া সহরে যাইবার কালে প্রতুর 
বাল)সঙ্গী শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক কালোম্তামও বৃদ্ধ মোহন্ক ভক্ত যান। 
রাত্রি ৯ টায় প্রভূ অঙ্গনে ফিরেন। 

ইং ৩১ | ১০ | ২০: বৈকালে অদৃশ্য কাহাকেও উদ্দেশ্য 
করিয়। বলেন, “পায় হাত দিস? কান ম'লে দেবে; 
হারামজাদ !? 

ইং ১ | ১১ | ২০: দিকৃনগরের দিকে ভ্রমণ কালে, গাড়ী 
দাড় করাইয়। রাখিয়। প্রভূকে কিছু ফলজাদি ভোগ দেওয়া হয়। 
তগ্ময় প্রন্থুবন্ধু শুধু বাটিতে চুমুক দেন। নদী হইতে জল আনিতে 
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গেলে বালকের মত ব্যস্ত হইয়া দ্বলেন, “কৈ বৈরাগীরা! কৈ 
বৈরাগীর। ? জল দিলে কিছু জল পান করেন। 

ইং ১৫ | ১১ | ২০ £ সকালে বন্ধুকে বড় উবে বসাইয়া স্নান 
করানোর পর, প্রত শষ্যায় বসিলে, থালে করিয়। খুব গরম 1সদ্ধপকক 
অন্নভোগ আন! হয়। বন্ধু শিক্ষা দিয়া বলেন, “এমন আগুন-মাখ। 
তা দিস্‌ না।” 

ইং ১৭ | ১১ | ১৯২০; পূর্ববাহে প্রায় সাড়ে দশটায় শকটে 
গঙ্গাব্দীর দিক প্রভূকে লওয়া হয়। কালোশ্যাম ও আমি সঙ্গে 
ছিল্লাম। কিছুক্ষণ পর ভদ্র ক্ষিতীণ আসিয়! যোগ দেন। পে 
গাড়ী রাখিয়। পেস্তা ও ডাবর্শীস ভোশ দেওয়া হয় ' পরে আমরা 
কিছু জলযোগ করি। আমাদের ভোজন হইলেই বন্ধু বলেন, 
“উড়ায়ে নে! লক্ষমীপুজা হইছে। এখন যা” দ্রুত ফিরিখে 
ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ বলেন ॥ সেবকদের জলযোগকে শিশুবন্ধ 
লক্ষ্মীপুজা বলেন। 

ইং ১? | ১১ | ১৯২০ (১"ই অগ্রহায়ণ। ১৩২৭), রাজ্রি 
প্রায় ৮টায়। অন্যান্য সেবকেরা তখন ভোগঘরে ও অন্যান্ত কাজে 
ছিলেন। এই সময়ট। প্রায় একক মন্দির বারান্দায় থাকি। 
প্রভ্বন্ধ নিজেই আমাকে কাছে ডাকেন, শ্ামঙ্গে হাতবুলাই, শ্রীচরণ 
সম্মর্দন করি। এরপর কোন কোনদিন, সাহস হওয়ায় প্রভু না 
ডাকিলেও, মন্দিরে যাইয়া গ্রাঅঙ্গ সেবা! করিয়াছি। সময় সময় 
নিজের মাথায় ও ঝুকে প্রভুর পাদপদ্নদ্য় ধরিয়াছি, কোনও আপত্তি 
করেন নাই, ধমকও দেন নাই । 
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ইং ২৬ | ১১ | ২০? সেন রাস উপলক্ষ্যে আঙ্গিনায় অষ্টগ্রহর 
কীর্তন হইতেছিল। রাত্রে ভোগ দেওয়া হইলে বন্ধুহরি একটু একটু 
সিদ্ধপক ও অতি সামান্য কিছু অন্ন গ্রহণ করেন। মহোৎসবের 
লাফর! তরকারী প৮শ দেওয়া হইয়াছিল ; ঝাল তিনি সহ্য করিতে 
পারেন না, তথাপি সর্বজনের পক্ষে প্রস্তুত লাফরা একটু গ্রহণ 
করেন। প্রভু শন করিলে, শ্রাঙ্গ সেবা করি 7 “এখানে না” 
বলেন, কিন্তু কোন্‌ অঙ্গ সেবা করিন, তাহা বলেন না। তখন 
সৃছু মৃদু চাপে প্রায় সব্বাক্ষ টিপিয়া দেই। বন্ধু শান্ত বালকের মত 
নীরবে শুইয়া থাকেন! 

যখন কিঞ্চিং অর্দবাহাদশায় প্রভু তেমন অন্যমনস্ক থাকিতেন 
না, তখন কেহ তাহার গ্রপাদপদ্ম স্পর্শ করিলে, বা স্পর্শ 
করিবার চেছ্টা করিলে, ধমক দিতেন। আর যখন বিহ্বলভাবে 
থাকিন্তেন, অথবা নিজেই আদেশ করিতেন তখন অবাধে তাহাকে 
স্পর্শ করা যাইন্চ. পাদপদ্মে সময় সময় তুলসী চন্দন দেওয়া 
হইত ; কণ্ঠে পুষ্পমাল! দেওয়া হইলে, তখনই উহা! ফেলিয়া 
দিতেন, বড় ধমক দিতেন। ১৯২৭, ২৯শে আশ্বিন, প্রভুর গলায় 
শেফালী ফুলের মালা দিয়াছিলাম, সেদিন ধমক দেন নাই। ১৩২৭, 
১৮ই জোষ্ঠ প্রভৃর গলায় মাল! দেই। প্রভূ বলেন, “চলে যাব” 
তিনি মাল! খুলেই ফেলেন। 

শিশুপ্রভু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাকে সাধিয়াও খাওয়ান 
যাইত না। আবার কখনো বা তিনি হঠাং ভোগ চাহিয়া বসিতেন। 
এইজন্য মন্দিরে এক বেঞ্চের উপর কিছু কিছু ভোগের দ্রব্য থালায় 
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ঢাকিয়া রাখা হইত । এক দিন অন্য সেবকদের অনুপস্থিতিতে 
আমার কাছে প্রভু হঠাৎ ভোগ চাহেন। আমি থালায় প্রস্তুত ভোগ 
দ্রব্য প্রভুকে দেই, তিনি দয় করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। রন্ধনে 
এই পরম অপটু ভূত্যকে মুখী করিতে প্রভু আরও কয়েক দির 
( ৯১১,২৪,২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬, ওরা কাণ্তিক, ১৭ই কান্তিক, ১:২৭) 
আমার প্রদত্ত ভোগ কৃপা পূৰক গ্রহণ করিয়! আমার মানব জন্ম 
সার্থক ও ধন্য করেন। 


শিশুবদ্ধুর মধুর ভাষণ ও দোলায় ভ্রমণ 


বাহির হইবার পর বন্ধুগোপাল ভ্রমণ বিষয়ে অধিক আগ্রহ 
দেখান। ভ্রমণ কালে জনতার পথের ধুলি লাগিয়া একবার তাহার 
একটি চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয় উঠিয়াছিল, এ অবস্থাতেও বেড়াইতে 
চাহিতেন। চক্ষু লাল হওয়ার বথা বলায় ইং ২৮1৮১২২* তে 
তিনি বলেন, “অন্যায় বঙ্গবি কেন? লাল কেমন করে হল? 
কোথায় হল ?” চস্ষুলাল হওয়ায় সেবকর। যদি বেড়ান বন্ধ করেন, 
তাই শিশুবন্ধু ইহা! বলেন। প্রথর রৌদ্্রের মধ্যে বেশী বেড়াইতেন। 
কোন কোন দিন মধ্যরাত্রে ও শেষরান্তে বেড়াইয়াছেন । 

ভ্রমণকালে ভক্তগণের আগ্রহ ও প্রার্থনায় প্রভু কিছু দিন 
সময় সময় পথে কণিক1 কণিকা! ফল-মিষ্টাদি লয় গোষ্ঠ ও রাখালি 
খেলার উদ্দীপন করিয়াছেন। পথে ভোগগ্রহণ কালে চাদর ধরিয়া! 
ধরিয়। মাবরণ কর! হইত । যশোছর রোড, কানাইপুর, দিকৃনগর 
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রাজবাড়ী রোড, সহর, বাজার, কোর্ট, টেপাখোলা, ভাঙ্গার রাস্তা 
ইত্যাদি বিভিন্ন পথে প্রভূকে বেড়াইতে লওয়া হইত। 

হরিনামের প্রভু । তাহাকে হরিনাম ছাড়া সেবা করিলে, 
বিরক্ত হইতেন। এ শিশুর মত অবস্থাতেও একদিন রাজুয়াকে 
বলেন, “হরিনাম করে না, বাঘের মত খামচায়।” ১৩১৬, ৯৩শে 
মাঘ, সর্ধানন্দজীকে প্রভু বলেন, “হরিনাম করে না, তেল দেয় ।” 

প্রভুর ভ্রমণকালে তক্তগণ 'জয় জগদ্বন্ধু বোল' গাহিতেন। তাই 

৩২৬, ২৫শে জ্যৈ্, ভ্রমণে যাইতে ব্যগ্রত। প্রকাশ করিয়া শিশু- 

'ভাঁবে বন্ধু বলেন, “তোমাদের বুলি বল।” 

চলিবার পথ কখনও কখনও প্রভু নিজেই ইচঙ্গিত করিয়৷ 
দেখাইতেন অথব। “এদিকে, ইষিপ্ডির, ফিরে চল” ইতাধপ্দ ছু'চারটি 
কথাও বলিতেন। 

২১শে বৈশাখ, ১৩২৬, অনভ্যন্ত বাহক জমিদার নূপেন্দ্র মিত্রের 
কাধ বদলাইবার সময় বাহকদের অসাবধানতাবশে যশোহর ও রাজ- 
বাড়ী রোডের সংযোগস্থলের নিকটে প্রভু দোলাচেয়ার হইতে নীচে 
পড়িয়া যান, আঘাতহেতু একটু রক্তপাত হয়, তা” ছাড়া কোনরূপ 
অনিষ্ট বুঝা যায় নাই। সামান্ত ক্রটিতে শিশুভাবে যিনি “বিটা” 
“শালী” বলিয়া মধুর কণ্ঠে ধমক দিয়াছেন, সেদিন এতবড় 
অপরাধেও তাহার কোন ভরসন! নাই, বালকের ন্যায় একটু ব্যথা 
প্রকাশ করেন মাত্র । 

এই ঘটনার পর ন্বপেন্ত্র চক্র কলিকাতা! যাইয়! ভ্রমণকালে 
প্রভুর উপবেশনযোগ্য উত্তম দোলা প্রস্তুত করাইয়া! ফরিদপুর 


২২০ বন্ধু-বার্তী 
আঙিনায় পাঠাইয়। দেন। এ দোল। ব্যবহ্থত হয় নাই । কিছুকাল 
পর রণজিত চন্দ্র প্রেরিত টানাগাড়া আসিয়া পড়ায়, প্রভূ এ 
গাড়াতেই বেড়াইতে থাকেন । 

২১শে বেশাখ। ১৩২৬৯ (ইং ১৯ ১৯১৯), জন্মাংসবের 
পঞ্চম দিবস কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া মহেন্দ্রজী-ালখি ত 
“জগদ্গুর মহা! মহাপ্রভু জগছ্দ্ধু" ও শযোগেন্দ্র কবিরাজ-লখি ও 
“মহাবতারা প্রভু জগদ্বন্ধু” লইয়া গঅঙ্গনে পৌছাই। এখন উৎসব- 
মধ্যে প্রভু একদিন বলেন-_-“বাহিরে বেশ কান্তন হচ্ছে” এ সময় 
দোলায় বেড়াইকুহন। 

৩০শে বৈশাখ, ( ১৩২৬ ), ধুলাদ হইতে ফিঁরবার সময় বন্ধু 
বলেন--“তোমরা রাত ভরে কি কাজ কর? বৈকুণ্ঠের কাজ কর ”" 
“তোরা নিকৃষ্ট ” 


১লা জ্ৈচ্, রাজ্যেশ্বর নানক হিন্দুস্থানী বালক সেবকটি 
চঞ্চলতা করিলে, প্রভু বলেন-_-“আরে বাইর! ত্যক্ত করিস্‌ না । 
আরে বাইর! তোরে আমি চিনি।” অন্য সময় অন্তান্য ভক্তদের 
শিশুভাবে বলেন,ষ্টাফিড এন্ভেলোপ দে" “শ্যামবাজার 
কোথায়?” “সরায়ে দে,” “আমারে টানায়ে দে” 

৩র৷ জ্যৈক্স, সকালে আপন মনে ফৌপাইয়া কাদদেন। এক 
সময় গায়ে দেওয়ার জন্ত ভাল চাদর দিলে টহ! লন না। বলেন, 
“দৌরাস্থ্য কর, ঠাট্টা কর ? 

ওরা জ্যৈষ্ঠ স্লানের পূর্বে তৈল মাথাইবার চেষ্টা করিলে, বন্ধু 
ঝলেন--“এ লব সয়তানের কাণ্ড!” 


বন্ধু-লীলা-কণা ২২১ 


চি 


বেড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া দোলাচেয়ার আনিকার ভন্য বলেন, 
“রোহিণীর চেষ্টা কর ।” দোল! আনা হইলে বলেন-_-“তে'র' প্রস্তুত? 

হ্যা প্রভু,__-বলিয়৷ উত্তর দিলে বলেন,_ 

“আযাকেবারে প্রস্তত ? আচ্ছা । একটু বসে নি” 

দোলার উদ্দেশ বলেন-বালিশ আন, বলিশ আন ।” 
মধ্যরাত্রে বেড়াইতে ইচ্ছ' প্রকাশ করেন বলেন__“দেখি, সাজান 
হল? সেদিন অন্ঠান্ত বান্ধব ভক্ত সহ প্রতভুকে লইয়া নিশাভ্রমণে, 
সহানাদ গাতিতে গাহিতে যাই | 

১৪১৬, ঠা জোষ্, বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বন্ধ 
বালন__“তোমর! কিছু বল না যে?” 

“ন্িনটা ড্যাম দেও” বলিলে লাইম ওয়াটার দেওয়া হয়: 
তাহর শয়ন-মবন্থায় সেবক, সীতানাথ প্রস্রাব মুছ্াইতে গেলে, 
হরিপুরুষ প্রভু সেবককে মা বানাইয়া বলেন_-“মতির মা, 
ছাড়ান গ্যান্‌।? 

(ই জোষ্ঠ, প্রভু বলেন_-“সময় হইছে, দশ্জনকে ডাক 
(দ€& ;* এইদিন প্রভুর স্নান কালে একজন প্র্ুর আলোকচিত্র 
ভুলিয়া লন। 

এইদ্রিন একবার বলিয়াছিলেন__“আমি একটা 'ভাল পাখী । 
আমার মত পাখী নাই রে!” 

প্রভুর মহাউদ্ধারণ কার্ধের সহায়ক যোগা লোক নাই, তাই 
১৩২৭, ১২৯ কার্তিক, শিশুবন্ধু স্বগতভাবে বলিয়াছিলেন,_ এর 
মধো লোক নাই । কিকরি।” 


২২২ বন্ধু-বার্তা 


মহেন্দ্রজী প্রভুর অঙ্গ টিপিতে গেলে, বলেন_-“আরে, 
মহীন্দির !” 

১৩২৬, ২৯শে কার্তিক, নৃত্তন পাকামন্দিরে প্রতুকে দোলনায় 
বসাইয়া ঝুলনলীলা হয়। প্রতুর জন্য বিশেষভাবে প্রত্বত 
রৌপ্যদণ্ড রাজছত্র প্রভুর মস্তকের উপর ধরা হয়। মন্দিরে পদ- 
কীর্তন হয়, আজ প্রতূবদ্ধু স্বগতভাবে এক সময় বলেন, “আমি 
পৃথিবীতে একাই বেড়াই । আমার সঙ্গে কেউ নাই।” 


প্রভৃকে বাকচর লওয়া 

বাকচরের ভক্তগণ কিছুদ্দিন ধরিয়। প্রভুকে বাকচর লহয়া 
যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এইভাবে তিনবার ব্যর্থ হওয়ার পর 
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৬), মঙ্গলবার, বাকচরের ভক্তগণ সংকীর্তন 
করিতে করিতে ফরিদপুর শ্রীঙ্জনে আসেন। বাকচরের কথা 
উল্লেখ করিলে, প্রভু “যাব” বলায়, প্রভুকে নৃতন মন্দির হইত্তে 
ইজিচেয়ারে বসাইয়! কাধে লওয়৷ হয়। সেবক আমরা কেহ কেহ 
কীর্তন করিতে করিতে তক্তগণ সহ বাকচর-শ্রীমঙ্গন যাই । 

বাকচরে আসিয়। তিনি নানা খেলা খেলেন। প্রথমে দোলায় 
পরে কিছুদিন দোলায় ও নৌকায় বেড়াইতেন, সঙ্গে হরিনাম কীর্তন 
হইত। পরাপপুর, কানাইপুর, হাটগোবিন্দপুর, খলিলপুর ইত্যাদি 
বিভিন্নদিকে বিভিন্ন দিনে শিশুপ্রতুর নৌবিহ্থার চলিত। 

২৪শে জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬) (ইং ৭৬1১৯১৯ ), কয়েকজন ভক্ত 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২২৩ 


কথাবার্ত। বলায় তিনি বলেন__“বোঝাখানি বিটা!” মশারী 
নামাইবার জন্য বলেন,_-“নারায়ণট। দেও ।” লেপ চাহিতে বলেন-_ 
“চ্যাপ, দাও । প্রভুর গয়োজন বুঝিয়া সেবককে তাহার কথার 
অর্শ বুঝিতে হইত । 

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, দৈন্য প্রকাশ করিয়া শিশুবদ্ধু বলেন-_-“তোদের 
পায় ধরি, আমায় মাইরে। না।” 


ইহার মধ্যে মন্দিরে ১৮ই জোস প্রতু স্বগতভাবে একা এক 
বলিয়া উঠেন__“সমাজ রাখব, না, সমাজ রাখব. না” “সমাজ থাকবে 
না, “সমাজ করিস্‌ না” ইত্যাদি । কিছুপর একেবারে নীরব হন। 
এই সংসারে কার জল-চল, কার জল অচল শ্বেতজাতি, কৃষ্ণজজাতি 
ইত্যাদি রূপ ছিল। পুথিবীতে বর্ণ বিদ্বেষ ব্যাপ্ত । তাই প্রভু 
প্রভু জীব ছুঃখে বাথিত হইয়া এরূপ উক্তি করেন। 


২৩শে জ্যৈষ্ঠ, কোনও ভক্তের বেশী কথা বলা শুনিয়া শিশুপ্রতু 
বলেন--ট্যা ট্যা করিস্‌ না” 


১২ই আধাট, (১৩২৬) হাত ধোয়ার জল চাহিতে বলেন, 
“কম্মজল দেও ।” 

এবার রথযাত্রার দিন মাত। ব্রজবাসিনী বাকচরে গ্রামবাসীদের 
সহযোগে মহানন্দে রথোংসব সম্পন্ন করেন। বহু নবনারী সাক্ষাৎ 
জগন্নাথ জগছদ্ধুর দর্শনে ধন্য হন। 


বাকচরে শিশুবন্ধু ১৩২৬, ১৪ই জো, বালকগণ-আনীত বড় 
কাল-জামফলের বাটি হইতে একটি জাম লইয়া সর্ববজন-সমক্ষে 


২২৪ বন্ধু-বার্থা 


ভক্ষণ করেন। দৃশ্যটি আমাদের সকলেরই পরম'নন্দপ্রদ ও বড়ই 
মধুর দর্শনীয় হইয়াছিল । 

প্রভৃকে যখন বাকচরে আনা হয়, তখন কৃষ্ণদানজীর তত্ববধানে 
গ্য়ালচামট আঙ্গিনায় আদিমন্দির-স্থানে পুনরায় খড়ের চাল" 
বিশিষ্ট, কাঠের খুঁটি ও দরজা-জানালা-সম্বলিত, ও চারিদিকে 
কাঠের রেলিং-বেড়।-লাগান বারান্দাযুক্ত টন্ডম প্রীমন্দির প্রস্বত 
হইন্তেছিল। 


বাকচরে বনু পানের বরজ। বনুভক্ত তাশুলিক ৷ শিশুবন্ধু 
একদিন ফৌপাইয়া কাদেন। বন্ধুপ্রাণ। হিমী জিজ্ঞাস করেন, 
“পিরভু, কীাদেন কেন?” বন্ধগোপাল উত্তর দেন, “পান খাব 1” 
হিমীর তৈয়ারী পান হিনটি খাইয়া প্রভু বলেন, বে দেখাও । 
ভক্ত সীতানাথ অনুমানে '্মারসীর কথা বলিলে, প্রভূ “হু, হু" বলেন । 
দর্পণ আন। হইলে, প্রতু স্বয়ং শ্রামুখ দেখেন, কয়েক দিন পান ৪ 
দর্পণ দিয়া সেবা করা হয়। পরে আপনিই এ সেবা বন্ধ হইয়। 
যায়। পান সেবনে ও দর্পণে শ্রীম্খ দর্শনে প্র অন্তাস্ত ছিলেন 
না। ভত্তকে কুপা করিতে ইহা আকস্মিক রঙ্গলীলা মাত্র। এরূপ 
কপ' আরও কখনও কখনও করিয়াছেন । 

১৩২৬, ৫ই কান্তিক, ফরিদপুর অঙ্গনে ক'লোদ। প্রভুকে পান 
দিলে, প্রভু উহা! ফেরত দেন। সেবক বলেন, মাঝে মাঝে তো খান। 
তদুত্বরে প্রভু বলেন, “তোর মাথা খাই ৷ 


বাকচর হইতে ফরিদপুর অঙ্গনে 

১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৬, বাকচর কা।বরী নদীতে প্রভুর নৌকায় 
ভ্রমণকালে ফরিদপুরের কতিপয় ভক্ত প্রতুকে তাহাদের নৌকায় 
উঠাইয়া লইয়া কয়েকটি বাধা অতিক্রম করিয়া জল পথেই বাকচর 
হইতে ফরিদপুর শ্রীমঙ্গনে চলিয়া আসেন। অবশ্য তাহারা পূর্বে 
প্রভুর সম্মতি লইয়াছিলেন। 

আসাকালে পরাণপুরের ভক্তগণ ও একদল এ অঞ্চলের 
মুদলমান প্রভুর নৌকা ধরিয়াছিলেন ; কিন্তু ফরিদপুর যাইতে 
প্রভুর সম্মতি আছে জানিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেন। এ সময় বাকচর 
হইতেও বনহুসংখ্যক ভক্ত ছুটিযা আমিতেছিলেন ; প্রভুর নৌকা ধরিতে 
না পারায় তাহারা বিষঞ্ন চিন্তে ফিরিয়া যান। 

ফরিদপুর শ্রীমঙ্গনে প্রভুর নৌবিহারের জন্য এ সময় কাঠের 
ছাদবিশিষ্ট একখানি নৃতন নৌকা ও খাটদোলা প্রস্তুত হইয়াছিল । 
ফরিদপুরে ভ্রমণকালেও নৌকায় কীর্তন আদি হইত। একদিন এক 
কুমীর প্রভুকে দেখিতে দেখিতে বহুদূর পরাস্ত ভাসিয়া! আসে। 
নৌকায় ভ্রমণ সময়ে খাল-নদীর তীরে তীরে স্থানীয় তক্তগণ ফল, 
মিষ্ট, পুষ্প, মালা, তুলসী, চন্দন ইত্যাদি লইয়া দাড়াইয়। থাকিতেন 
ও অবসর মত সেবকের হস্তে প্রভুর জন্য এ সমস্ত দিয়া কৃতার্থ 
হইতেন। ফরিদপুরে ফিরিয়া আসার পর প্রথমে প্রভু অন্ত এক 
নৌকায় বেড়াইতেন। তাহাতেও এরূপ আনন্দ কীর্তন হইত। 

গোপালপুরের ভক্তগণ ১৩২৬, ৬ই কাস্তিক প্রভুসহ নৌকা- 


১৫ 


২২৩ বন্ধু-বার্থ 


খানি ডাঙ্গায় তুলিয়া প্রতুর সেবাপুজ। করিয়৷ কিছুক্ষণ পর, নৌকা 
জলে ভাসাইয়া দেন। সেইদিন সন্ধ্যায় নৌকায় মোমবাতির আলোক- 
সজ্জা হইয়াছিল। এদিন বদাম্যবর জমিদার ঈশানবাবুর বালকপুন্ত 
শ্রীধীরেন্্রকে এ ভক্তদলে দেখিয়াছিলাম। তখন প্রতুকে ঘিরিয়া! 
কীর্তন হইতেছিল। ১৩১৬ সনের ২৭শে কান্তিক পর্যন্ত ফরিদপুরে 
প্রভুর এইভাবে নৌবিহার লীলা চলে। আবার ১৩২৬, ১৮ই চৈত্র 
হইতে প্রভু কয়েকদিন নৌবিহার করেন । 


মহাউদ্ধারণ মহাশক্তিদর্শন 

বাকচর-মআঙ্গিনা হইতে আমিবার পর প্রন্তবন্ধু একদিন 
মন্দিরে শয়ম করিয়া আছেন, নিকটে ভক্ত সাতানাথ বসিয়া 
ছিলেন । প্রভুর কিঞ্চিং এশ্বধ্য দেখিবার তীব্র আগ্রহ তাহার 
অন্তরে অনেক দিন ধরিয়া ছিল । ভক্তবা্থাকল্পত্র প্রভু অকম্মাং 
প্রশ্নস্থচক ভাবে বলিলেন,__“হরিপুরুষ কে? 

ভক্ত সীতানাথ উত্তর দিলেন, “প্র আপনি ।” 

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন_-“হরিপুরুষ কি করেন ?” 

সীতানাথ বলিলেন-_-শুয়ে মাছেন 1” 

প্রভু তখন বলেন-_-“হরিপুরুষ কি শুয়ে থাকে? সব 
জায়গায় হোঁটে বেড়ায়। এখনও হাটছে।” & 

'তারপর প্রভূ জিজ্ঞাসা করেম-_“হরিপুরুষ কিজম্য এলেন ?” 

তদুত্তরে ভক্ত বলেন, জীব উদ্ধারের জন্য । 


* শ্রুতিঃআমীনো দুরং ব্রজতি, শয়ানো যাঁতি সরবত 1” 


বন্ধু লীলা-কণ। ২২৭ 


প্রভু তখন বলিলেন,__“শুধু কি জীব উদ্ধারের জন্ত? ধর 
'ত' হলি, আর কি জন্য ?” : 


মীতানাথ উত্তর দেন, প্রেমভত্তি দানের জন্য | 

প্রতি আবার প্রশ্ন করেন, “শুধু কি প্রেমভক্তি দান? তুই 
কি চাস?” | 

ভক্ত প্রার্থনা করিলেন, মহাউদ্ধারণ-মহাশক্তি দেখিতে চাই | 


প্রার্থনা-বাক্য শেষ হইতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া 
গেল। ভক্ত আত্মহারা হইয়া বিস্ময়-বিষ্ষধীরিত নয়নে দেখেন, 
প্রবন্ধুর শ্রীচরণের নিকট দিব্যজ্যোতিম্ময়ী দশভূজা। 'ভগবতী 
দেবা দণ্ডায়মানা। সীতানাথ অন্পক্ষণ মধ্যেই সংজ্ঞাশুন্ব। হইয়া 
'পড়েন। জ্ঞান হইতেই দেখেন বন্ধুগোপাল শিশুভাবে নীরবে 
শয়ান আছেন। সেবক যজ্জেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন। ভক্তের 
নিকট অবশ্য-বিশ্বীসযোগ্য এই মহাগোপ্য বার্তা সেবক যঙ্ছেশ্বরকে 
সীতানাথ বলিলে সেবক দেখেন, প্রভুর শয্যাপার্খে প্রায় সাড়ে তিন 
হাত দীর্ঘ একগাছি অতি সুন্দর কেশ পড়িয়া আছে। ভক্ত" 
বাঞ্থাপুরণে যোগমায়া রূপ ধরিয়াছিলেন। যোগনায়ার এই প্রকাশ 
হইবার বার্থা ঘনিষ্ঠ ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে প্রচারিত হয়। ব্ধুপ্রিয় 
শ্রীযোগেন্ত্র কবিরাজ একদিন আঙ্গিনায় আসিয়া এ শ্রাকেশটি 
লহয়৷ যান. ও ষযত্ধে রক্ষা করেন। 


এই দ্ব্বনার কয়েকদিন পর, ১২২৬, ৫ই আশ্বিন, ছ্িপ্রহরে 
সীতানাথের জলাতঙ্ক প্রকাশ পায় এবং সঙ্ঞানে 'জয় জগ্ধদ্' নাম 


২২৮ ,. বঙ্ধু-বার্তা 


করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গনে দেহরক্ষা করিয়া শ্রীধাম প্রাপ্ত হন। এর 
আগে ১৩২৬, ৩রা শ্রাবণ, রাত্রি ওটায় বাকচরে এক ক্ষিপ্ত শৃগাল 
মীতানাথকে দংশন করিয়াছিল । 

প্রভু কৃপা করিয়া দিব্যদৃষ্টি দান করিলেই প্রতৃর ষড়ৈসবধ্যময়ী 
বিভূতি দর্শন সম্ভব, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। টঠ “বিতৃতি 
আকাশে আছে, বাইরে গেলে দেখাব" এই বন্ধুবাণী ম্মরণীয়। 

১৩২৬, ২৪ কার্তিক, আমাদের অদৃশ্য কাছারো উদ্দেশ্যে 
শিশুপ্রভূ স্বগতভাবে বলেন, “আমার পা ছেড়ে দে? কেন 
আমার পা ধরবি ?” 

“£োর শিব টিব নিয়ে যা।” প্রভূ আরো৷ বলেন, “শালী! 
হারামজাদী ! দুরন্ত বেটা! আবার পা ধরিস?” “এক দছুরস্ত 
বেটা আমার পা ধরে। ছু'চার ঘণ্টা আমার পা ধরে থাকে ।” 
মেবকর! কাছে আসিলে, প্রত বলেন।_“তোমরা এখন যাও, 
শোও গিয়ে ।” 

১৩২৬, ২৬ পৌষ, শিশুপ্রভু বলেন,_“তোরা আমাকে চিনলি 
না।” প্রভুর কৃপা ছাড়া, তাহার তথ কে জানিতে পারে, স্তাহাকে 
কে চিনিতে পারে? 

১৩২৭, ৫ই ভাদ্র, আমাদের অদৃশ্য দেবীর প্রতি লক্ষ্য করে 
শিশুপ্রভু বলেন,-“কালী শালী! কালী শালী! দীড়ায়ে আছিস 
কেন? ইহা শিশুবন্ধুর আদরের উক্তি। প্রত্ুর বাল্যকালের 
রচনায় আছে, “এস হে ওহে পাগল! কালী, লয়ে প্রেমের ডালী। 
ভূমি ব্রচ্ষ। বি, মহেশ্বর, হে, তুমি গণপতি অংশীমালী ॥" 


ব্যাধি-গ্রহণ 


১৩২৬ সনের মাঘমাসে নানাস্থানে বসম্তুরোগ দেখা দেয়! 
ফরিদপুর ও অন্যান্ত ও বনু স্থানের বু নরনারী এ দারুণ রোগে 
আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে । ওরা মাঘ আঙ্গিনায় 
ভক্ত ব্রজবন্ধু এ ব্যাধিতে দেহ রাখেন। ১৫২৬, ১৭ই মাঘ প্রত্বন্ধ 
স্বীয় অঙ্গে এ উংকট ব্যাধি গ্রহণ করেন। ভীবের পাঁপতাপ- 
ব্যাধি প্রতু গ্রহণ করিবেন, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ১৮ই 
মাঘ (১৩২৬) প্রতু শ্বীয় দেহে এ ব্যাধি গ্রহণ করার পর হইতে 
সর্বত্র এ ব্যাধি হাস পাইতে থাকে । ১৩২৬, ২১শে মাঘ, কবিরাজ 
মহাশয়ও শ্রীযজ্েশ্বরের উপস্থিতিতে, কু্জদাসজী প্রভুর কাছে তার 
জ্বালার ভাগ দিবার জন্য প্রার্থন। করিলে প্রভূ বলেন, “লোক নাই ।” 
পরে বলেন, “এত ছুঃখ দিল রে।” 

“গামার কেউ নেই রে!” ১৩২৬, ২২শে মাঘ, কুঞ্জদা আদি 
প্রিয় সেবকদের উপস্থিতিতে প্রত বলেন, “এত ছুখ দিল রে! 
জীবের জন্য এত ঝড়! ভীবের ব্যাধি বলিয়া প্রভুর এন কষ্ট, 
গ্রামুখেই 'তা প্রকাশ করিলেন। 


তখন সেবকগণ প্রভুর সেবা করিয়া! হাত ধুইতেন না, প্রতি- 
যেধকও কিছু লন নাই, কিন্তু কাহারও আর এ ব্যাধি হয় নাই। 
প্রভুর এই ব্যাধির মধ্যে আঙ্গিনায় পাঁচদিন চল্লিশ প্রহর মহানামকীর্ঘন 
হম্ম। পরে গ্রতৃর শ্ীঙ্গে এ ছষ্ট ব্যাধির অণুমাত্র চিহ্ন ছিল না। 
একেবারে বিমল দেহ। 


২৩, বন্ধু-বার্তা 


১৩২৬ সনের ৮ই ফাল্গুন বন্ধুমুন্দর বাহিরে বেড়াইতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। আজ প্রভু দোলায় সহর ভ্রমণ করেন। 


এ বাধির উপশম হইলে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ইজিচেয়ার 
দোলায় মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে প্রভৃকে বসাইয়া বাহিরে 
বেড়াইতে লওয়া হইত । ্‌ 

১৩২৬, ১৯শে ফাল্গুন ভ্রমণকালে পুলিমের লোক সেবকগণ 
দ্বারা দোলাসহ প্রভুকে থানায় আনান ও সেবকদের নাম লিখিয়। 
লন। প্রত তখন বলেন, 

“মরা অন্যায় কর কেন?? 

অন্রঃপর হখনই প্রভুকে দোলায় লইয়৷ সেবকগণ অঙ্গনে রওনা 
হন। আঙ্গিনায় আসিয়া কিছুপরই প্রত আবার ভ্রমণে বাহির 
হন। এদিন প্রভু একসদয় বলেন, “লেখাপড়া করে নিয়ে, 
যাও ।” 

১৩২৬, ১০শে ফাল্গুন, আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভূ বলেন, “নামায়ে 
মেয়েলাকের (রাধিকার) নাম ধ'রে নিয়ে যা।” “আমাকে 
বুন্দাবনে নিয়ে যাও ।” 

এখানে মেয়েলোকের নাম অর্থে ভক্তগণ শ্রীরাধার নাম বুঝেন। 
সার! 'রাধামাধব রাধিক। নাম' কীর্তন করিয়াছিলেন। 

১৩২৬, ৯৭শে ফাল্কন প্রভৃকে ধুলদির পুলের দিকে বেড়াইতে 
লওয়া হয়। পপ্রতু খন তন্ময় দশায় ছিলেন, বাহুকগণ প্রতৃর 
অনুমতি না লইয়াই ফিরিয়া চলিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রড়ূর 


বন্ধু-লীলা-কণ! ২৩১ 


এ দিকে দৃষ্টি পড়ায়, তিনি বলেন, “যেখানে ছিল, সেখানে ফিরিয়। 
যাও।” সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবার পর, প্রভূ বলেন, 

“এখানে নামায়ে কীন্তন কর ” প্রভুর আদেশ পালিত হয়। 
তারপর প্রভূ বলেন, 

“আর একটা নাম ধরে চলে যাও ।” 

তখন আর একটি কীর্তন ধরিয়া প্রভুকে ফিরাইয়া লওয়া 
হয়। 

কয়েকদিন পর প্রতুকে উন্মুক্তভাবেই বেড়াইতে লওয়া হইত। 
মশারী ব্যবহার করা হইত না। 

মিউনিমিপ্যালিটি হইতে লোক আসিয়! দেখিয়া যান, প্রভুর 
অঙ্গে ব্যাধির অণুমাত্র চিহ্ন নাই। 

একদিন শয্যার নিকট ভক্তবর কুঞ্জদাসজীকে দেখিয়া প্রত 
বলেন, “তুমি দাড়াও ত!” 

কুঙ্জদাদা বলিলেন, “প্রভূ, এই ত দীড়ায়েছি।” প্রত 
বলিলেন, “এই পৃথিবীটা এখানে এনে দাও ত?” বস্ধৃহরিনামে 
পৃথিবীবানীদের বন্ধুদাস করিতে পারিলেই পৃথিবীটা প্রভুর কাছে 
আনা যায়। 

১৩১৬, ১লা ফাল্ধন কুপ্তদা ও সর্ব্বানন্দদ] প্রভুকে একখাট 
হইতে অন্য খাটে বহন করিয়া লইবার কালে, কুঞ্জদা প্রতুকে 
স্বাধীনভাবে চলাফিরা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন 
শিশুবন্ধু বলেন,_ 

“তোর! ইচ্ছা করলে, আমাকে দাড় করাতে পারিস 


২৩২ বন্ধু-বার্থ 


প্রভুর এই বাণীর ভাব__-আমরা সকলে মন-প্রাণে হরিনাম 
করিলে, নাম নিষ্ঠায় থাকিলে হরিনামে প্রভূকে সুস্থ করিতে ও 
দাড় করাইতে পারি। প্রভু বলিয়াছেন “নামনিষ্টা নাই আমিও 
নাই ।” “হরিনামে দেহ হয়।” “তোর। হরিনাম না করলে আমি 
ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হয়ে যাব ৷ 


একদিন অঙ্গনে শিশুবন্ধু প্রহু স্বয়ং শ্রীমুখে নিজের নামের 
জয়ধ্বনি দিয়া কুঞ্জদাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, “কুঞ্জ জয় 
জগছন্ধু” | মহানামী জগদ্ববন্ধুর মুখে মহানামের “জয় জগদন্ধু” ধ্বনি 
কি মধুর! “হরিনাম প্রভু জগদ্বনধু।” 

১৩২৮, ২৯শে আঘাট, সেবকে প্রভুর অঙ্গে উধধের তৈলমালিশ 
করিতে গেলে, বাধা দিয়া হরিনাম পিপাসু শিশুপ্রহর বলেন, 

“আমি উয়্যা গয়। শরীর বানাব ন।।? 

এখানে “হরিনাম করে না, সেল দেয়” এইবন্ধুবাণী ম্মরণীয়। 

১৩২৬, ১৯শে কান্তিক, শিশুবন্ধু বলেন, 

“আগে হরিনাম, পরে বাহা ।” 

হরি জগবন্ধুর শ্রীমুখের এই বাণী শুনিয়া সেবকগণ মহানন্দে 
জয় জগদ্দ্ধু কীর্তন করিতে থাকেন । 


মহাপ্রভুর জগ্মভিটায় কীর্তন ও গ্রীনবদ্ীপ পরিক্রমা 

১৩২৬ সনে, ৫ই ফাল্গুন, প্রভু খাটে শয়ান আছেন । 
কু্জদাসজী প্রভুর শয্যার নিকট আঙিলে প্রভু উঠিয়। বসিয়া 
বলিলেন, 

“আমায় একটা কথ|। বলে দাও ত।” 

কুঞ্জদাদ! বলিলেন,_আমি একটা কথ। কি বলব? 

প্রভু বলিলেন, “একট| কথ| বলে দাও, আমি চলে যাই ।” 

শ্রীকুপ্জ তখন বলিলেন-_একট। কথা জয় জগছন্ধু ৷ 

প্রভূ বলিলেন, “কীন্তন থাকে, চলে যাও |” 

ইহার পর কুগ্জাদাদা জগদ্বন্ধ-মহানামকীর্তন-দলের সঙ্গে মিলিত 
হইয়! ক্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হন। প্রভুর নাম প্রচারণ 
মহাটদ্বারণ লীলার একটি গ্রুতবপূর্ণ মঙ্গ। গৌরহুরি নিত্যানন্ৰ 
ঘার। হরিনাম প্রচার করেন । | 

মৌনাবলম্বনের পরের প্রভুবন্ধু উরধাম-নবদ্বীপে একদিন গঙ্গান্ান 
কালে গঙ্গাগর্ভস্থ একটি স্থান দেখাইয়া ত্বাহার প্রিয় সেবক নবদ্বীপকে 
বলিয়াছিলেন, “প্রকৃত মায়াপুর এখানে ।” | 

তংকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল 'মায়াপুর' গঙ্গাগণে 
নিমজ্জিত ছিলেন। অতঃপর কালক্রমে এস্থানে 'চর' পড়ে। 
তখন শ্রীব্রজমোহন দাস (বি, এ) বাবাজী মহাশয় নানা প্রমাণ 
প্রয়োগে মায়াপুর সম্বন্ধে প্রচার করিতে থাকেন। 


২৩৪ বন্ধু-বাত্ত! 


১৩২৬ সনে দোলপৃণিমার কয়েকদিন পূর্ব্বে কুঞ্জদাসজীর 
নেতৃত্বে মহানাম সম্প্রদায় এ স্থলে সপ্তাহকাল বন্ধুমহানাম 
কীত্ব্ন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর সেইবার শ্রীমদ্ রাম- 
দান বাবাজী, শ্রীরজমোহন দাসজী, শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী প্রমুখ 
বৈষ্ণব-প্রধানগণ্রে পরিচালনাধীনে নাম সংকীন্তন লহ “্ডরীধাম 
নবছীপ পরিক্রমা” মহানন্দে সুসম্পন্ন হয়। কুঞ্জানাদা সর্ধবদলের 
অগ্রণী ছিলেন এবং প্রুবন্ধুর শ্রীমৃত্তি, মহানাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
ছিলেন। পরিক্রমায় কুঞুদাদা শেষপর্যন্ত জগদ্বন্ধু মহানাম করেন। 
অন্যান্য দল অনেকেই সরিয়া পড়েন, শ্ীনবদ্ীপে কুঞ্জদাদার প্রচেষ্টায় 
একদিন জগছন্ধু মহানামে চৌন্দ মাদল নগর বীন্ত্ন মহানন্দে 
সম্পন্ন হয়। 


টানা-গাড়ীতে ভ্রমণ ও শিশুবন্ধু-কথ। 

বন্ধুপ্রিয় রণজিতচন্দ্র ও জমিদার যোগেন্জর মেত্র কলিকাতা 
হইতে অর্ডার দিয়া প্রত্ুর জন্য একখানি বড় টানা-গাড়ী (উন্তন 
দ্বিচক্র শকট) প্রস্থাত করিয়। দিয়াছিলেন। ১৩২৬, ৩১শে 
চৈত্র হইতে প্রত এ শকটে বমিয়৷ বেড়ানই পচ্গন্দ করিতেন । 
১৩২৭, ১৯শে বৈশাখ জন্মোংমবে জনতার চাপে গাড়ীথানির 
কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। 

জন্মোংসবের সময় কয়েকদিন বাল্যভোগের পর একবার ও 
সায়ংভোগের পর একবার উপবিষ্ট বন্ধুর লামনে পঞ্চপ্রদীপ, চামর 


বন্ধু-লীলাকণা ২৩৫ 


ইত্যাদি লইয়া আরতি করা হইয়াছিল । মারতিকাঁলে বন্ধু মৃদুমধুর 
হাসিভেন | অল্পক্ষণ মাত্র বসিতেন, তাই আমরা একই সময়ে কেহ 
পঞ্চ প্রদীপ, কেহ চামর ইত্যাদি লইয়। 'ভাঁড়াভাড়ি আরতি শেষ 
করিতাম | কখানো কখানো আমাদের এক একজনে প্রভুর আরতি 
করিয়াছি! বাহিরে চিনত্রপটের সম্মুখে, বহুক্ষণ পৃথকৃ আরতি 
হইত। ইহা ছাড়! সময়ান্থরে প্রভৃকে দৈনিক তিন চারবার 
আরতিও করা হইয়াছে। 

১৩২৭, ১৫ই বৈশাখ সন্ধায় সেবকরা আরতির আয়োজন 
করিলে, শিশুপ্রতৃ বলেন, “আগে আইসা নি:” প্রভু আসিলে 
তাহার আরতি হইল। 

১৩১৬, ২১শে পৌষ, প্রভুর মারতির ঘন্টা সরাইয়া রাধাকালে, 
ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া শিশুপ্রহ্ বলেন, "পৃজার ধূমধাম উঠাইছে 1” 

১৩১৭, ১০শে বৈশাখ অপরাহে ছাগ্লান্ন মাদলে নগরকীর্তবন 
হইয়াছিল। ৩০শে বৈশাখ, আক্ষনায় ভক্ত নীলমাধব বেন্ুরে 
প্রভৃ-রচিত প্রভাতী কীন্তন গাহিতি থাকিলে, প্রভূ মন্দির হইতে 
ধমক দিয়া শান করেন। 

১:২৭ সন ৯ই জৈন্ঠ, (ইং ১৩1৫।১৯২০) শ্রীরণজিতচন্দ 
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ সেলুন ভাড়া করিয়া প্রভৃকে পাবনায়, 
লইবার জন্য আমেন। এ গাড়ীতে গোপালবন্ধুকে উঠান হইয়াছিল । 
গাড়ীর ভিত্তরটি যেন -খুনী হইয়া দেখিলেন ও “বেশ গাড়ী”, 
বলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিলেন, “তবে চালা” | কিন্ত 
তখন ট্রেণ ছাড়িবার অনেক বিলম্ব থাকায় ও স্টেশনে কোন ইঞ্জিন, 


২৩৬ বন্ধু-ার্তী 


না থাকায়, গাড়ী চালান গেল না। নিশ্চল বগীতে বন্ধুগোপাল 
অধিকক্ষণ থাকিতে চাহিলেন না; স্থুযোগ পাইয়া রোরুগ্যমান 
ভক্তগণ প্রভূকে কোলে তুলিয়া টানা-গাঁড়ীতে বসাইলেন এবং 
মহোল্লাসে শ্রীমঙ্গনৈ লইয়া! আসিলেন। 

২০শে জ্যৈষ্ঠ টানা-গাড়ীতে প্রতুর বস! অবস্থায় একজন 
আলোকচিত্র তুলিয়া লন। ২৭শে জৈষ্ঠ, (ইং ১১৬২০  বৈকালে 
কালোশ্যাম দাস, দীনেশ ও আমি গাড়ীতে প্রস্থুকে লইয়া 
বেড়াইতে বেড়াইতে প্রস্থুর সম্মতি লইয়া, বাকচর শ্রামঙ্গন পধ্যন্ত 
যাই। বড় রাস্তা থেকে গাড়ী নামানকালে এক কৃষক সাহায্য 
করেন। বিনোদাদি সঙ্গে ছিলেন। জঙ্গলাপথে অসমত্ল ভূমিতে 
চলিতে প্রতুর কষ্ট হয়। সংবাদ পাইয়া পরে ফরিদপুর হইতে 
ভন্তগণ আসেন। পরদিন সকালে সকলে মিলিয়া প্রতুকে লইয়া 
শিবরামপুরের পথ দিয়া ফরিদপুর শ্রাঅঙ্গনে পৌছি। 

২রা শ্রাবণ, ১৩১৭; অপরাহ্থে আমাদের অদৃশা একজনকে 
প্রত ধনক দিতে থাকেন। “ওর গলায় গামছা দিয়া ট্যানা আন ॥ 
কাণ মলি। কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন, পরে ধীরে কলেন, “তুমি 
যাঁও।? আমাদের অদুশ্যভাবে কত মহাত্মা প্রভুর 'কাছে যাতায়াত 
করিতেন এবং খন প্রভুর শ্মুখ হইতে এই সমস্ত বাণী গুন! 
যাইত। 

দোলা 'ও শকট-বহন-কার্ধে পুর্ধবোজ অঙ্গন-সেবকগণ এবং 
সময় সনয় স্থানায় ও আগন্তক তক্তগণ থাকিতেন। ' এই কার্যে 
মোহাস্ত বিজয়, মনোনোহন, ও এক বৃদ্ধ মোহস্ত কতককাল, নিযুক্ত 


বন্ধু-লীলা-কণ; ২৩৭ 


ছিলেন। এ ছাড়া হরমোহন ( কল্যাণবন্ধু ) ক্ষিতীশ ভদ্র, 
বরিশালের রাজেন্দ্র পাল, বুড়োদা, বসন্ত ভট্টাচার্য, পাগলাকুঞ্জ, 
ঘোষ ছু'খীরামজী, উদ্ধারণের পিতা দীনেশ, মনোহর, নিতাই, বলরাম, 
ভোলা, দোলগোবিন্ন, ঘোষ শচীন, জবান প্রভৃতি অনেকদিন বিভিন্ন 
সময় কেহ বেনীদিন, কেহ বা মন্নদিন প্রুর দোলা ও শকট- 
বহন-সেবাকাধ্য করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন। 

২১শে কাঁপ্তিক (১৩২৭), ভ্রমণকালে যজ্ঞেশ্বর দাস, রাজের 
রাখাল দাস ও মন্যান্য কতিপয় তক্তুকে মাধবপুর বাজারকান্দি 
দত্তবাড়ী লইয়া যান। পথ অসমস্ুল বলিয়। গাড়ীতে ঝাকানি 
লাগে। প্রভূর কষ্ট হয়, রাত্রি হইয়া যাঁয়। প্রকে জিজ্ঞাস 
না করিয়া এক্ূপ লওয়াতে হিনি প্রথমে খুব ধমক দেন ও 
নামিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কীর্তন সহ প্রতুকে গাড়ীতে 
করিয়! ঘুবান হয়। সে ঘুর নে" অর্থাং আঙ্গিনার ঘরে নিতে 
বালন। অবশেষে রাত্রে ওখানে থাকার জনা অনেক অন্রোধে, 
প্রভু বলেন, 

«জোর করে নেওয়া। তাই কি করা। আগে বললেই 
হয়।” পরে বড় ঘরে তোলা হ'লে, শিশুবন্ধু বলেন, দেখি, 
দেখি, কি রকম ঘর? এ কেমন ঘর?” শেষ রাত্রে তিনি 
বলেন, “নিয়া চল। নেও ৮ শ্রীমঙ্গনে ফিরিতে ব্যগ্র হন। 
গাড়ীতে তোল! হইলে বলেন, ভাল পথে নিবি ত1 কৃষ্ণদাস- 
জীর আদেশে প্রতীকে আনিবার জন্য অঙ্গন হইতে মাধবপুরগামী 
কালোশ্যাম, ধলাম্তাম। নবীপ ঘোষ এম্‌ং এ বি. এল -আাদি 


২৩৮ বন্ধু-বার্তী। 


ভক্তগণ শেষ রাত্রে রওনা হন; পথে প্রভুর শকটবাহী যন্জরেশ্বর 
আদি ভক্তগণের সনহত তাহাদের মিলন হয়' তখন সকলে 
মিলিয়৷ প্রভুর জয় কীর্তন করিতে করিতে প্রহ্থকে লইয়।' ২২শে 
কান্তিক দ্িপ্রহরে তাহারা অঙ্গনে প্র ন্ঞাবর্তন করেন £ 

জীবন্বভাবে আমরা অনেক সময় প্রহর দোহাই দিয়! 
ম্বেক্ছাচারে চলি। কোন কোন ভক্ত নিজ স্বপক্ষে প্রুর 
আতদশ-বাকা বাহির করিতে চেষ্টা পাইতেন। ৯ই জোন, ১৩২৬ 
পংকা মন্দিরে মহেন্দ্রজী প্রভুর কাছে আদেশস্চক কিছু বন্ধুবানী 
প্রর্থনা করেলে, শিশুবন্ধ কিছুক্ষণ নীরব থ'কিয়া সেবকঁকে উপলক্ষ্য 
করিয়া সকলকে শিক্ষ! দিবার জন্য মধুরকণ্ে বলিলেন, 

“আমি বলি, আদেশ চলে ' এরা স্বভাবে চলে। উপদিশে 
( উপদেশে ) চলে না” উপদেশ শব্দট নেহি করিয়া! “উপ দশ” 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন । তখন এঁস্থানে উপস্থি 5 ছিলান। 

১৩২৬, ১৫ই চৈত্র, শিশুপ্রড় বলেন, “কয় এক' কাজ করে 
এক ”” কথায় ৪ কাজ নামর। বিপরাত চলি, তাই প্রভু এ 
কথা বলেন । 

প্রত্ববন্ধু শিশুভাবে নব-সংস্কত আদিমন্দিরে 'আছেন। ঠাহার 
অন্যর্যামিহ জানিতে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল। এ সময় কিছুকাল 
হর্রিন'্ কীর্তন ভিন্ন কথা বলিহান না। এ অবস্থায় প্রভুর প্রসাদী 
পরিতাক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য, মিষ্ট ও ফঙললাদি কিছু কিছু গোপনে 
সংগ্রহ করিয়! রাখিয়। প্রশ্থুর দষ্টির বাহিরে গোপনে খাইহাম-। 
সর্বদ্রষ্ট। প্রড় এরূপ তন্ময় অবস্থাতেও একদিন আমার: দিকে 


বন্ধ-লীলা-কণা ২৩৯ 


ফিরিয়া বলিলেন,__“গোপনে গোপনে খাস।” আরও কয়েকটি 
চথ| অস্প্টভাবে বলিয়াছিলেন | 
৩১৭, ৩১শে আশ্বিন, প্রভূবন্ধু স্বগত্তভাবে “আমার টাকা 

নিল: | আমাকে দিল না”, বলিয়াছিলেন । 

প্রভুর সেবার জন্যে টাকা পয়সা মণিঅর্ডারযোগে আসিত, 
অনেকে আবার মন্দিরের বারান্দায়, কেহ কেহ বা" সেবকদের 
হাঁত€ অর্থাদি দিতেন । মনে হয় এ টাকা পয়সার সমস্তট 
যথযোগ্যভাবে প্রভুর সেবায় ব্যয়িহ হইত না, তাই সর্ব 
শিশুবন্ধুর মুখে এ কথা অকম্মাৎ উচ্চারিত হয়। শিশুপ্রতুর 
কাছে কখনো টাকা থাকিত না, কে তার সেবায় টাকা দিল, 
বাঁকে এ টাকা ব্যয় করিল, এ সব দিকে তার কোনও লক্ষ্য 
ছিল না । 

প্রভুবদ্ধ আহার করিতেন সামাগ্ধা, কিন্তু ভোগ দেওয়ার 
সময়-সম্বন্ধে ভমনোযোগী হইলে দেখা গিয়াছে, কখন কখন 
শ'সনবাক্ও বলিয়াছেন। একদিন যথাসময়ে আহাধ্য না 
আনায় ঠিনি ধমক দিতেছিলেন। ভোগরাল্লায় বিলম্ব ও ক্রি 
হইয়াছিল, অনি বিলম্বে, মাত্র বেগুন ভাতে ভাত, গরম 
অবস্থায় প্রভুর সামনে দেওয়া হইয়াছিল, অন্ত কোন উপকরণ 
ছিল না। বদ্ধুগোপাল আহাধ্য না আনা পর্যন্ত বসিয়াই 
ছিলেন; উহ! আনা হইলে সামান্তা কিছু গ্রহণ করেন। 
শ্রীগোরচন্দ্ের ন্যায় প্রত্বদ্ধুতেও ভক্তগণ কখন কখন লক্ষ্য 
করিতেন, ৃ্‌ 


২৪* বন্ধু-বার্তা 


“অলৌকিক হএ৷ প্রভু বৈষ্ণব আবেশে । 
যা বলিতে যোগ্য নয় তাও প্রভু ভাষে |” চৈ; ভাঃ 


একজন সেবক আর একজন সেবককে, প্রভুকে শুনাইয়! 
ডাফিলে, শিশুবন্ধু কখন কখন এ ভক্তের আহ্বান কিছুট? 
বদলাইয়। মধুর প্রতিধ্বনি করিতেন। যেমন, একদিন শ্যামকে 
ডাকিতে শুনিয়া, “খ্যামবাজার কোথায়?” প্রতাপ ভৌমিক 
মহাশয়, নিত্যাসেবক কোথায় গেলি, ৰলিলে, “নিত্য কোথায় 
আছ?” ইত্যাদি রূপ প্রতিপ্রশ্ব করিতেন। এইসব কথা 
শুনিতে সামান্ত হইলেও মন্ী ভক্তের প্রাণের বস্তু, মধুর 
হইতেও মধুর । পুনঃ পুন; শুনিলেও আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

১৩২৭, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, অধিক রাত্রে প্রভু শয্যায় নিজেই 
বসিয়া ডাকিতেছিলেন। মন্দির বারান্দায় কয়েকজন সেবক তখন 
নিদ্রিত ছিলেন। আমার দেহ জীবস্বতাবে অশুচি ছিল, জয়জগদ্ব্ধ 
বলিয়া ডাকিলেও আর কেহ জাগিলেন না বলিয়া, তৎকালে মৌনী 
আমি বাধ্য হইয়া প্রভুর নাম ম্মরণ করত; এ অবস্থাতেই মন্দিরে 
যাই। অমনি প্রভূ একটু ফিরিয়া ঈষং হাসিয়। বলেন__“কি 
করছিস? আউ, আউ, চি! ছি!” সাক্স সঙ্গে তাহার চিরপৃত 
পাপ-তমোহর বিমল-কোমল তন্ুখানি ধরিতে বলিয়। শিশু হইয়াও 
সর্ববষ্টী তিনি লব জানেন, “পাপীকে নহে, পাঁপকে দ্ণা করেন,” 
এই প্রত্যয় ও প্রমাণ দৃঢ় করিয়া দিলেন । 

২৭শে কন্তিন, ১৩২৬ মন্দির-বারান্দায় প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় 
প্রাতে পঠনীয় বলিয়! প্রতৃ-নির্দিষ্ট “ব্রক্ধামুরারি” ইত্যাদি স্তব যৌবন- 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২৪১ 


কালের পূর্ে-অভ্যাবশত; আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখন, শিশুবন্ধ 
মধুরক্ঠে বলেন,_“এখানে উয়্যা পড়া লাগে না” বন্কতঃ হরির 
কাছে ব্রদ্ষা-বিষু। শিবের নাম স্মরণীয় নহে, তাহার কাছে হরিনামই 
শুধু গেয়। আমি তখন মন্নিরে ছিলাম | প্রভুর ইিত কুবিয়। 
তৌমিকজী তখন জয়জগদ্ন্ধু নাম করিতে থাকেন! 

১৩২৮ সনে আবাটে প্রভূ কিছুদিন অন্যান্য প্রকার ভোগগ্রহণ 
বন্ধ রাখেন। ফলের রস, ডাবজল অথবা বসিয়৷ ছুই এক টুকরা 
শশা, কিংবা আম বা ছুই একখানি ছোট লুচি লইতেন। 


১৬ই আধঘাঢ়, (১৩২৮), গ্লাসের ভোগ একটু লইয়া 
“মসিগ্ডির, খুলে দাও,” বালেন। কিছুপরে বেড়াইতে বাহির হন। 


প্রভুর ভোগগ্রহণের রাঁতি অদ্ভুত ছিল। একসময় দেখিয়াছি, 
বন্ধুগোপাল কলাই শাক লইতেছেন। উপযু্পরি কয়েকদিন হয়ত 
এ শাক ছাড়া আর কিছু লন না। কতকদিন বা প্রধানতঃ পেস্তা 
কিসমিস, কখনও পানিফল, কখনও বা কুমড়া ভাতে, কখনও বা 
তিজান ছোলা, কখন কখন বাতানা' লইতেছেন, আর কিছু দিলে 
লইতেন না। আবার কখন ইচ্ছ। হইলে অন্ান্ত দ্রব্যও কিছু কিছু 
স্ইতেন। 
দেখা গিয়াছে, ভাববিহ্বল বন্ধু শুকনা! দ্রব্যের বাটা মুখের 
কাছে লইয়া চুমুক দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কখনও ব৷ তরজদরব্য 
আঙ্গুল দিয়া উঠাইতে প্রয়াম পাইতেছেন। একেবারে অগ্রাকত 
শিশু! মহাভাবে তন্ময় ! 


১৯৬ 


২৪১ বন্ধু-বার্থা 


:বন্ধুনুন্দরের মাধুর্যময় শিশুভাবাবস্থার কথা মনে পড়ায়, এখানে 
আরও ছু'তিনটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম । 

'বন্ধুম্ন্দরের মধুর শিশুভাব দেখিবার উদ্দেশ্যে ১৩২৭, ২র! 
কান্তিক একটি জলশৃন্য পাত্র লইয়! তাহার শ্রাঅঙ্গে জল ঢালিবার 
ভান করিয়াছিলাম। তিনি উহা সত্য সত্যই জল মনে করিয়া 
অসহায় বালকের মত শঙ্কা ও আপত্তি প্রকাশ করিয়। হাত 
তুলিয়াছিলেন। তাহার এই অপ্রকৃত শিশুভাব ছিল, সহজ, সরল ও 
অকৃত্রিম । ্‌ 

২রা কান্তিক ১৩২৭ শারদীয়। সপ্তমীপূজার দিন, 
টানা-গাড়ীতে লইয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বন্ধুমুন্দরকে গাড়ীতে 
করিয়৷ চালিতাতলায় আনা হইলে তিনি বালকের নত মখুরভঙ্গা 
করিয়া বলিয়াছিলেন__নেমন্থন্ন ক'রে নে।” 


মনঃপ্রাণে নিষ্ঠার সহিত হরিনাম করিতে করিতে ঘরে ঘরে 
সাদরে বন্ধুচাদকে নিমন্থণ করিয়া, আবাহন করিয়া লইয়। তাহার 
সেব। করাই ত ভক্তগণের কান্যপুঞ্জা! ইহা ছাড়। 'ভক্তগণের আর 
কোন জানন্দ-উৎসব পৃজ।-পার্ববণ নাই । 

বন্ুন্ুন্দরকে গাড়ানে। বসাইৰার পর, 'ঠাহার গায়ে চাদর দেওয়া 
হইত । তিনি নিজ হাতে চাদরের আচল এমনভাবে গুহাহয়। গায় 
দিতেন যে, কেহ সহজে উহ। খুলিয়া লইতে পারিতেন না, দরকার 
হইলে নিজেই খুলিয়। দিতেন । 

একদিন সিন্কের ৪ অন্যান্য ভাল ভাল কোন চাদর বন্ধু- 
গোপালের পছন্দ হইতেছিল না, সৰ ফেরত দিয়া দিতেছিলেন। 


বন্ধু-লীলা-কণ! ২৪৪ 


আমি তখন দিগন্বর শিশুবদ্ধুকে তুলাইবার জন্য, মন্দির হইত্বে 
একখানি ময়লা নূত্তী চাদর তাহার কাছে লইয়া যাইতেই, সেখানি 
তিনি পছন্দ করিয়া লইতে চাহেন। তখন ওখানি কৌশলে লুকাইয়া 
রাখিয়া আর একথানি পরিষ্কার উন্তরীয় শিশুবন্ধুকে দেই। এইভাবে 
শিশুবন্ধুকে লইয়া সময় সময় খেলা চলিত। 


দক্ষিণ উরুদেশে প্রচণ্ড আঘাত-গ্রহণ 

১৩১৮ সনে ১৭ই ভাদ্র তারিখে অপরাহেে কালোশ্যাম 
দাদ ও দুর্বল রোগী যজ্ঞেশ্বরদাস ভ্রমণার্থ বাহিরে লইবার জন্য 
ভুকে চৌকী হুইতে নীচে নামাইতে থাকেন। হঠাৎ প্রত 
হস্তচ্যুত হইয়া সেবকগণসহ ভূমিভলে পড়িয়া যান। দক্ষিণ 
উরুর মধ্যস্থলে নিদারণ আঘাত পান। অস্থি স্থানচ্যুত হয়। 
ডাক্তার সত্যবাবুকে আনাইয়া চিকিৎমকোচিত সেবার ব্যবস্থা করা 
করা হয়। ১৮ই ভাত্র সন্ধ্যাকালে সত্যবাবু সহকারীদের লইয়া এ 

আঘাত স্থানে নূতন ভাবে আবার ব্যাণ্ডেজ বীধেন। 
১৯শে ভাদ্র রাত্রি প্রায় দুইটায় “সকলে আইস.। জগন্নাথ 
আইস” বলিয়৷ প্রভু ডাকিতে থাকেন। বলা বাহুল্য জগন্নাথ 
নামে কোন সেবক ওখানে তখন কেহ ছিল না। প্রভু তখন এঁ 
অবস্থাতেও বাহিরে বেড়াইতে চাহেন। "চারিজনকে ডাক” বলেন। 
পণ্ডিত হারাণ পাঠক ও যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় কাছে 
আসিলে, “আর ছুইজনকে ডাক, নেপোলিয়ানকে ডাক" বলেন! 
হারাণ পাঠক “কি নাম করব” প্রশ্ন করিলে, : প্রভু বুলন 


২৪৪ বন্ধু-বার্তা 


“হরিপুরুষ বল্তে পার ।” প্রভুর মুখে এ নাম শুনিতে চাহিলে, 
প্রভূ ৰলেন, “*উয়্যা আমার মনে আছে ।” 

ঘটনাচক্রে প্রভুর এই আঘাত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব 
হইতে জীবাধম আমি শ্রীঅঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলাম । শ্রীকালো- 
শ্যামের পত্রে সংবাদ পাইয়া ২০শে ভাপ্র কুষ্টিয়া বন্ধুমিলন না! হইলে 
সকালে ট্রেণে রওনা হইয়া বেল! প্রায় ছুইটায় ফরিদপুর আঙ্গিনায় 
উপস্থিত হই। 

এ দিন বেলা দুইটার পর আমি প্রভুর কাছে গেলে তিনি 
আমাকে “দাদা” “দাদাবাবু” “দাদা! মহারাজ” “মানা” ইত্যাদি 
বিবিধ আদরের সম্বোধন করিয়া উঠাইবার জন্য মিনতি করেন। 
কিন্তু এ অবস্থায় উঠানো ডাক্তারের নিষেধ ছিল। 

এ দিন বৈকালে উপবিষ্ট অবস্থায় বন্ধুচজ্র করুণম্বরে 
বলিয়াছিলেন--“ওরে বন্ধু, আমার বন্ধু! বন্ধু! বন্ধুরে!” 

কোন ভক্ত একটু কটুভাবে কথ! বলায় বন্ধু দীনভাবে 
বলেন_-“আমি তোমার চেয়ে নীচ !” 

আজ একসময় প্রত বলেন-__-“জামার কত সপ্তান !” 

"তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর 1” 


১১শে ভাদ্র (১৩১৮), এ অবস্থায়, প্রায় থন ঘন উঠিবার 
জ্ ব্যগ্রতা দেখান। মিনতি করিয়া “আইস” “বাবা” “আসেন”, 
*“নলিত আসেন” পিতফাতে থাক কেন?” “উঠায়ে দে ভাই, 
তোর পায়ে ধরি” ইত্যাদি কথা কাতরে বিনয়ভাবে মাঝে মাঝে 
বলিতে থাকেন। 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২৪৫ 


ডাঃ হরিহর ব্যানাজ্রি (এম বি.) ভাঃ তিনকড়ি ঘোষ 
(এম. বি.) কলিকাতা খইতে আজ ছুই তোড়। ফুল, মালা, 
(99100) যন্্ব ইত্যাদি লইয়া আসেন। হরিপুরুষ-জগছন্থ 
মহানাম-কীর্তন হইতেছিল। মাঝে মাঝে গ্লাসে করিয়া তরল 
( ফলের রস প্রভৃতি ) সেবার দ্রব্য শিশুপ্রভূকে খাওয়ান হয়। 

উঠিকার বাগ্রতায় ভিনি “আসেন, মশায় আসেন” “এ 
যায়গা! আপনার নামে কিছু নাই” “এ যায়গ। আসেন" ইত্যাদি 
ৰলেন। 

«বেলা ১১-৪৫-এ ডঃ সত্যচরণ, ডঃ হরিহর, ডঃ তিনকড়ি, 
এই তিনজন এম. বি. ডাক্তার অন্যান্ত ভক্তদের সহযোগে প্রতুর্‌ 
আঘাত স্থানের (9217 এস্ব্লিণ্ট ) লাগাইয়া বিশেষরূপ সেবার 
ব্যবস্থা করেন। এ কয়দিন পশ্চিম শিয়রে প্রভু শুইয়াছিলেন, 
আজ অন্য চৌকীতে দক্ষিণ শিয়রে শোয়ান হইল। সন্দেহ থাকার 
এ যন্ত্রটি গুলিয়। দ্বিতীয়বার ভাল করিয়া লাগান হয়। 

রাত ৯ট|র পর শিশুপ্রভু বলেন, “গোবিন্দ কথা বললে, 
ধণকি দিলে?” 


২২শে ভাব্র, সকাল ৫টা ৩০এ নিজেই বাম হাতে ভর 
দিয়া উঠিয়। বসেন ও মাঝে মাঝে এরূপ চেষ্টা পাঁন। ধলাশ্যামজী 
বাধা দিয়! একটু অভিভাবকত্-ূচক কথা বলিলে, প্রভু বলেন__ 
“নলিত, তুমি কটু কথা বলো না, আমি বড় গরীব!" আজ 
কখন কখন প্রভুকে ডাবজল বা অন্ত তরল ভোজ্যদ্রবা কিঞ্চিৎ 
খাওয়াইলা! দে ওয়। হয়| 


২৪৬ বন্ধু-বার্ত। 


বেলা ১টাঁর পর, প্রভু “আমাকে ছহিড়া দেও”, “পিঠ ভাইঙ্গ 
গেল” ঝলিয়। উঠিতে ব্যগ্রতা দেখান । 

বারান্দায় মনোমোহন মোহান্ত ভক্তগণকে লইয়া! কীর্তন করিতে- 
ছিলেন ; কীর্তনকালে প্রভু অুনকটা শাস্ত থাকেন, বাম চরণ 
নাচাইতেছিলেন | প্রতু-রচিত বাক্য, “কোন্‌ বিধি গড়েছিল” 
ইত্যাদি স্থূলে মনগড়া “ওজন কি ছিল না”, আখর দেওয়ায়, প্রভু 
বাম হাত উঠাইয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। আমি প্রভুর কাছে 
ছিলাম। কীর্তনীয়াকে সাবধান করিয়া দেই। পূর্বেও কেহ প্রভুর 
রচনা ভাক্ষিলে প্রভু শাসন করিতেন ও বলিতেন যে, তাহার 
শব্দে, রচনায় সংকর্ষণ-শক্তি। উহা! বদলাইলে অপরাধ হয়। তবে 
রাঁটি আখর, হালে, প্রত কীর্তন গাহিতে বলিতে । 

মশারী তোলা ছিল, কীর্তন শেষের সঙ্গে “ইষিপ্ডির ত্যাগ ক'রে 
যাও” বলেন, মশারী নামান হয়। ভোম দিতে চেষ্টা করিলে, 
“কাল আনিস্” বলেন। 

১৩শে ভাদ্র । আমাদের অনবধানভায়, বন্ধুগোপাল মাঝে মাঝে 
নিজেই উঠিয়া বসেন। প্রায় ১২টায় মশারীটা নামাইয়া দিবার 
জন্ত বলেন “ইধিণ্ডির পিষিণ্ির 1 “ইফিগ্ডিরটা৷ উঠায়ে দেও।” 
শিশুবন্ধুকে পাহারা দেওয়া হইহ। একটু বাহিরে গিয়াছি, অমনি 
নিজে উঠিয়া বসিয়া বলেন__ 

“কষ্ট হয় না!” | 

ওটার পর উঠিবার ইচ্ছায় বলেন-_-“একটা! কথ! ক'তে 
চা'লাম।” কালোশ্টামদা ও আমি প্রতুকে মুদ্াইতেছিলাম, তখন 
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বলেন__“মহীন্দির তাই হ'ল? আমি পাগল হ'লাম।” আমাকে 
নিত্যসেবক ছাড়া মহেন্দ্র নামে কোনো সেবক বলিতেন না, শিশুবন্ধু 
সবজ্ত্, তাই মহীন্দর বলেন । 

রাত্রি ৭টায় একটু বেদানার রম খাওয়ান হয়। উঠিবার 
ব্যগ্রতায় আমাকে ধরিয়া “দাদা, দাদা, আইস, দাড়াই” বলিতে 
থাকেন। লক্্মী প্রভূ, সোনা প্রভূ, একটু শুয়ে থাকুন, বলায় 
সকলকে চলিয়া যাইতে বলেন। সকলে চ'লে গেলে, এ সুযোগে 
উঠবেন, বলায়, বলিলেন-___দন্তা উঠব না, একজনকে রাখ্যা যা!” 

রাত্রি ১১ টায় ধলাশ্যামকে বলেন_-“শো গড়া, আমি বুল্লাম্‌, 
তুমি ঘুমাগ! হা ।” সকলে গেলে, নিজেই উঠিতে পারিবেন, 
এইজন্য শিশুবদ্ধু এরূপ বলেন। 

রাত্রি ২টায় প্রভু উঠিতে চাহিলে, গায় হাত বুলাইয়া সান্তন! 
দিতে থাকি। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া ভক্ত মণিদেকে রাখিয়া 
যেই বাহিরে গিয়াছি, অমনি “কোথায় গেলি” বলিয়া ডাক 
দেন; আসিয়। গায় হাত বুলাইতে থাকি। যখন ্বেচ্ছায় গায় 
হাত দিতে দিতেন, তখন নিষেধ না! কর! পর্যন্ত বাহিরে যাইধার 
উপায় থাকিত না, কাছে থাকিয়া গায় হাত বুলাইতে হইত । 
অন্য সময় স্পর্শ পর্যন্ত কর! যাইত না। 

২৪শে ভাদ্র; মকালগ ৫1 এ উঠিতে ব্যগ্র হইয়। 
আমাকে কাছে পাইয়া হাত দিয়া ধরিয়া বলেন-“বাবা ! 
বিদ্বান! অবতার!” কিছুপর যজ্জেশ্বর আমিলে, দুজনে প্রকে 
বসাই। এক সপ্তাহ পর, প্রভুর মুখ দাত ধোওয়ান হল। 


২৪৬৮ বন্ধু-বার্তা 


সময় ময় দস্তধাবনাদি বন্ধ থাকিলেও তীহার দীতগুলি মুক্তার 
মত পরিষ্কার ও মুখ সুগন্ধ থাকিত। 

যারান্দায় গোপীদাস, উদ্ধারণ, মণি আদি ভক্তগণ কীর্তন 
করিতেছিলেন। প্রভু উঠিতে ব্যগ্র হন, আমি কেউ আসে ন৷ 
বলায়, প্ডাক”, “আনালে আসতে পারেন, আপনি বলেন।” 
“একাই পারবা" “আনন্দ দাও” ইত্যাদি মিনতি করেন। আজ 
সন্ধ্যায় রাখাল প্রতৃর উরুতে জিয়া পল্ষীর শিং বুলান। 

২৫শে ভাদ্র (১৩২৮), মহেন্্রজীর নির্দেশে ভোরে 
মহানাম-কীত্তঁন আরম্ভ হয়, চবিবশপ্রহর সংকল্পে। কীতন 
করিলে প্রভু অনেকটা শান্ত থাকেন, মাঝে মাঝে বাম চরণ 
নাচান। 

২৬শে ভাঙ, অবিরাম মহানাম-কীর্তন চলিতে থাকে । 
সকাল ৬টায় প্রভুকে উঠাই। আজ প্রভুর হাত-পায়ের নখ 
বঙ্গে কায়ে ফেলান হয়। ১০্টায় ভোগ দেওয়ার কালে, 
বন্ধি-তাব প্রকাশ করেন। বৈকাল ৪€টায় উঠার ব্যগ্রন্তায় 
“বাবা, সোনারর্টাদ', «আমি বোল্লাম, সোনার বাবা” ইত্যাদি 
বলিয়া মিনতি করেন। শুইয়া শুইয়া পিঠে অসহা ব্যথা, তাই 
মাঝে মাঝে মাথার বালিস ফেলে দেন। 


২৭শে ভাদ্র, অবিরাম মহানাম-কীর্ভন হয়। মহেক্দ্রজী 
চন্দ্রপাত গ্রন্থ পাঠ করত প্রভুর সর্ধাঙ্গে হাত বুলাইয়। ঝাড়িয়া 
দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ছূর্ববোধ্য চন্দ্রপাত কোনদিন বুঝতে 
পারব ত? প্রভু বলিলেন,_“পারবে।” গ্াদেছের অবন্থ। 
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দেখিয়া শঙ্কান্িত চিত্তে মহেন্দ্রজী পুন; জিজ্ঞাসা করেন,_এই 
দেহে থাকবেন ত1 শিশুবন্ধুর শ্রীমুখ হইতে উত্তর আসে-_ 
“থাকব” জগতে যে কাধ্য সাধনার্থ প্রভুর আগমন, তাহ 
তিনি করিবেন কি না, এই প্রশ্নে উত্তর দেন_-“না ক'রে 
যাবার যো নাই।” শিশুবন্ধুর শ্রীমুখের এই তিনটি আশ্বাস 
বাক্য পাইয়া মহেন্দ্রজী সঙ্গে কয়েকজন ভক্তকে লইয়। ঢাকায় 
রওনা হন। 


কোন কোন সেবকের মত হওয়ায়, বেলা ১১ট1 ৩৫ এ, 
নরগ্রামের কবিরাজের ব্যবস্থা মত, ভাক্তারী ব্যাণ্ডেজ 
খুলিয়া বালাপাতা, পাথরছুণি, অগ্তান্ত গাছগাছড়া, মরিচ ইত্যাদি 
বিবিধ দ্রব্যের বাট্না প্রভুর উরুতে বাঁধিয়া দেওয়। হয়। ডাক্তার 
সত্যগরণদাদাদের পূর্ষ্বোক্ত ডাক্তারী ব্যবস্থার পরিবর্তনের মৃত 
ছিল না। চিকিংসা-বিভ্রাট ঘটে । 

১৩০৬ সনে শ্রীবন্ধু চন্দ্রপাতে ভাবী অবস্থার ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন-_ 

“হা! মধু মাধুক ধাধা ছি বধ বিধান। 
রন্ধুপাত অকস্মাৎ যম অগ্রে যান ॥ 
( যম যম যম মা) ( হুরিপাত ক'রো না )” 


“মধু, বালাপাতার গাছ । মাধুর, পাথরচুণির গাছ ।” (ত্রিকাল গ্রন্থ) 

আজ কবিরাজী ব্যবস্থায় চবিবশ ঘণ্টা প্রভূুকে তোজ। 
নিষেধ । বৈকাল ৩টা ১০এ আমি প্রভুর কাছে গেলে, করুণ- 
স্বরে বলেন-__ 


২৫০ বন্ধু-বার্ত 


“যান, যান! আর ত মইরা গেছি!” 

বেদানার রস খাইতে দিলে, মুখে লইয়া কুলি করিয়৷ 
সবটুকু ফেলিয়া দিয়া বালিশ ভিজান। আমি জন্ধতক্ত 
কানাইকে প্রভুর কাছে আনিলে, প্রভু বাম চরণ উচু করেন, 
ভক্তকে স্পর্শ করিতে দেন। 

রাত্রি ১৭টার পর, উরুদেশে বাঁধা স্থান লক্ষ্য করিয়া শিশুপ্রতৃ 
করুণ ম্বর বলেন__ 

“সোনার অঙ্গে তালি পল।” হেমাঙ্গী বুষভানুনন্রিনী 
সমন্বিত পঞ্চহত্বময় সোনার শুদ্ধ বিগ্রহ শিশুবদ্ধু, নিজের শুদ্ধসব্ময় 
দেহকে 'সোনার অঙ্গ' “সোনার তন্ু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

রাত্রি দেড়টার পর প্রতুর কাছে যাই, আমার হাত টানিয়া 
ধীরে ধীরে তার ন্ুকোমল হস্তে আদর করিয়া মোচরাইতে থাকেন, 
ও উঠাইবার জন্ত আবদার জানাইয়া আস্তে আস্তে থাপরাইতে 
থাকেন । আজ আর উঠানে। হয় নাই, রাত্রে আমি ও কালোশ্যামদা 
কতকক্ষণ থাকি; পরে সাড়ে তিনটায় রাখাল পাহারায় 
ছিলেন। 

১৮শে ভাদ্র (১৩১৮), ভোরে শিশুবন্ধুর অলস-নিদ্রাভাব, 
মাঝে মাঝে হাত ছড়াইয়। দিতে থাকেন, বুলায়ে দেই। পদ্ম্জীখি 
অলস, মুদ্রিত। সকাল ৮টা ৫এ কাছে, টরল্লে বসে আছি, তখন 
স্থর করিয়। বন্ধুনুন্দর করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন 

“আমার ওয়ে মোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল! আমার ওষে 
সোনার তনু বাঘে নিয়ে গেল ।” 


বন্ধ-লীলা-কণা ২৫১ 


ইহা জগদ্রক্ষার্থ মহাপ্রলয় কবল প্রভুর আত্মোৎসর্গের 
বাণী । 

একই কথা কয়েকবার বলেন এবং আমারও আনক কথ 
আস্প্টভাবে বলিতে থাকেন । বাঘ এখানে মহাপ্রলয় আর্থ প্র 
প্রয়োগ করিয়াছেন । 


বেলা ১১টা ৩৭+এ কবিরাজের বাটনা-বাধা খুলিয়৷ দেওয়৷ 
হয়। "তীব্র বিষাক্ত বাটনার কিত্ষ প্রভুর উরু ফুলিয়া লাল হয়, 
অসীম ধৈর্ধো, নীরবে সা করেন। সর্ব্বদা চিতভাবে শুইয়৷ থাকায়, 
সোনার অঙ্গে, পিঠে লাল লাল দাগ হয়; প্র্নাব ভালভাবে 
সুছানোর সুবিধা! না থাকায়, এঁ স্থানে লাল-লাল গুটুরী হয়। 


বেলা ১২টা ২৫?এ চন্বিশপ্রহর মহানাম-যজ্জের সমাপ্তিধ্বনি 
দেওয়া হয়। খাচ্যত্রব্য আজ নামমাত্র লন। রাত্রে তিনি 
উঠিতে চাহিলেও তেমন ব্যগ্রতা দেখান নাই। রাত্রি দশটায় 
হাত ছড়াইয়া দিয়া আমাকে ডাকেন-_-“এদিকে আয়” । কিছুক্ষণ 
অঙ্গে হাত বুলাইবার পর চলিয়া যাইতে বলেন; ছু'এক মিনিট 
পরেই আবার ডাকেন--“এ যায়গা আস ।” 


মাথা কুটিয়াও ঘে প্রভুর দর্শন পাঁওয়! যাইত না, সেই প্রভূ 
আজ আমার মত কামকামনামুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন অধম জীবকে কাছে 
ডাকেন, কখন বা মাথার কাছে মশারিটি তুলিয়া খোজ নেন, আছি 
কিনা! কত অসহায় দীনভাব ! জীবের জন্য কি অনস্তানম্ত 
করুণা! কি অপার প্রেম ! 


২৫২ বন্ধু-বার্তা 
২৯শে ভাদ্র । আজ আহার-গ্রহণে প্রতুর অনিচ্ছাভাৰ দেখা 
যায়, ঢেকুর তোলেন । 

প্রভুর ছাত্রাবস্থায় জিলাঙ্কুলের প্রাচীন শিক্ষক দক্ষিণ নাগ 
মহাশয়ের পরম বন্ধুতক্তিমতী পত্রী এই ভা'রখের একটি আশ্চধ্যজনক 
ঘটনার বর্ণনা আমাকে দেন। শিশুবন্ধু প্রায় অচল অবস্থায় 
আঙ্গিনায় পড়িয়া আছেন, অথচ এ দিন সন্ধ্যায় উক্ত দেবীর বাসায় 
উজ্জল দিগম্বর মৃত্তিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রভু বলেন-_ 

“আমি ইংরেজ-মুল্ুক চললেন, আমি যে তাঁদেরই যাশু 'তাই 
জানাতে । আর শ্্রীক্ষেত্রে চন্লেম আমি যে তাদেরই জগন্নাথ, 
তাই জ্লানাতে। মুসলমান রাজ্যে চ্লেমৎ আমি যে 'তাদেরই 
নদিনা-মকা, তাই জানাতে; তোমাদের মদনমোহন, তাদের মদিনা- 
মক্কা, একই কথা।” 

«কেউ হরিনাম করে না, ভাই আমি ব্রদ্গাগ্তনয় একই কৃক- 
কীর্তন করিতে চল্লেম। এ সময় আমার মৃতবৎ অবস্থা হবে। 
আমার দেহ সম্পূর্ণ সাতদিন রেখে অবিরাম হরিনাম করতে 
বলবে |...” 

কথা বল! শেষ হইতেই আর প্রভূকে দেখা গেল না। 

৩*শে ভাদ্র (১৬২৮) মাঝে নাঝে প্রর ঢেকুর উঠিতে 
থাকে । মনে হইল বুকে শ্্েম্া জমিয়াছে। মাঝে মাঝে শিশুর 
নত পনেও, নেও” বলেন ও বামহাত বাড়াইয়া দেন। হাতের কাছে 
যাহাকে পান, তাহাকেই ধরেন। কাপড়ের আচল পাইলে 
তাহা ও ধরেন। 
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রাত্রে প্রত ভোগ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, হাত পা 
জোর করিয়৷ ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়৷ একজন সেবক একবার 
বলপূর্বক কিছু খাওয়াইয়া দেন। না খাইলে দুর্বল হইবেন মনে 
করিয়া এভাবে খাওয়ান হয়। ইহার কিছু সময় পর হইতে আঠা 
আঠা তরল বমি হইতে থাকে । সমস্ত রাত্রেই সময় সময় একটু 
একটু বমি হয়। মনে হইতেছিল, প্রভু ঢেকুরে কষ্ট পাইতেছেন। 

বন্ধু শিশুভাবে বাহিরে প্রকাশ হইবার পর প্রতাপ ভৌমিক 
মহাশয় মাঝে মাঝে শ্রীমঙ্গনৈ আসিয়া থাকিতেন, সেবাকাধ্যাদিও 
করিতেন। এ অবস্থাহেও প্রত তাহাকে চিনিয়া “প্রতাপ”, 
“প্রতাপক্ুয়্যা' বলিয়া ডাকিনেন। একদিন ভৌমিক মহাশয় 
বলিয়াছিলেন__“তোরা প্রভুর সেবার কি জানিস্? যারা ছোট 
ছেলে মেয়েকে নিজহাতে লালনপালন করে নাই, তারা গোপাল- 
গোবিন্দ-প্রভুর কি সেবা করবে?” বস্ততঃ আমাদের মত অযোগ্য 
সেবকদের হাতে পড়িয়। প্রভুর “নোনার অঙ্গে তালি পল, “সোনার 
তনু বাঘে নিয়ে গেল!” 


৩১শে ভাত্র। প্রভুর ঢেকুর ও বমির ভাব মাঝে মাঝে দেখা 
দেয়। উধধ বা ডাবজ্ধল দিলে প্রত মুখে লইয়৷ ফেলিয়া দেন। 
কিছুই গলাধূকরণ করেন না। দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি প্রায়ই “নেও 
নেও” বলিতে থাকেন! নিদ্রা একরূপ নাই। মাঝে মাঝে প্রতৃকে 
উঠাইয়া বসান হয়। 


বন্ধুলীলাকার্ধ যোগঙায়া-সমারৃত 


আমাদের স্থুল নয়নে শিশুগ্রভুকে শয়নে, উপবেশনে, 
ভোজনে, ভ্রমণে, ব্যাধিতে বা নিদ্রায় যে ভাবে দেখি, মাত্র এটুকু 
কাধ্য নিয়। মহাউদ্ধারণ প্রভূ থাকেন না। ভিনি তত সময়ে 
তার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে স্বন্থষ্ট দিব্যদেহে অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের 
ন'নাম্থানে মহাউদ্ধারণ কাধ্যে নিযুক্ত থাকেন | হরিপুরুষ শুয়ে 
আহ্ছেন, সেবক সীতানাথের এই কথার উত্তরে শয্যায় শয়ান হরিপুরুৰ 
বন্ধু বালেন, 

“হরিপুরুষ কি শুয়ে থাকেন? সব ভায়গায় হেঁটে বেড়ায়। 
এখনও হাটছে।” এই প্রকার, শিশুপ্রভু নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন, দেখে 
শুনে, আমরা যদি মনে করি প্রত ঘুমুচ্ছেন, সেটাও যোগমায়ার 
প্রভাবে আমাদের ত্রান্তি। এ সম্পকে প্রভুবন্ধুর বাণা আছে, 

“সব দেবদেবী নিদ্রিত। কেবল জেগে আছি আমি। আমি 
চিরকাল জেগে থাকি । মানি ঘুনালে পলকে প্রলয় হ'য়ে যায় ৮ 

মবতরাং আমাদের চোখেতে শিশুপ্রহর নিদ্রা যোগনায়ার 
আবরণ মাত্র । প্রভুর শয়ন, ভ্রমণ, তক্ত. হস্ত হইতে নাচে পতন, 
ত্রয়োদশ দশা! আদি, মমস্তই গভার তাৎপর্ধব্যঞ্জক | 

১৩২৮, ২৯শে ভাত্র, আমাদের চোখেতে অঙ্গন নন্দিরে শহ্যা- 
শায়া বন্ধুপ্রতু সেদিন দিব্যদেহে ভক্তা নাগভাধার বাসায় গিয়া 
দাড়াইয়া থাকিয়! মহ্থাউদ্ধারণ কাধে নানাস্থু।নে তার যাওয়ার পিবৃতি 
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দেন। বন্ধু না জানালে, তার লীলার, গতিবিধির গুঢ রহস্য কে 
জানিতে পারে? 
১১২৮ সনে, ২৮শেণভাত্র প্রভুর কাছে টুলে বসিয়া থাকিয়া 
স্বকর্ণে তার করুণ উক্তি শুনিয়াছিলান, 
“আমারও যে সোনার ত্রনু বাঘে নিয়ে গেল!” 
কই, বাঘ ত চোখে দেখিলাম না! এ বাঘ, মহাপ্রলয়। 
১৩০৬ সনে প্রভু চন্দ্রপাতে লিখিয়াছেন, “মহামৃত্যু । মহাপ্রলয়ন।” 
এ মহামৃত্্যুও মহাদশ। বিশেষ । হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানামেই 
মহাপ্রলয় দমন, মহামৃত্যর অবসান ও প্রতুবন্ধুর মহাপ্রকাশ | 
মহা প্রলয়দমন, মহা-উদ্ধারণ কাধে প্রতুবন্ধু হরি আমাদের একেবারে 
ছাড়িয়। যান নাই ও যাবেনও না। তিনি আছেন। বে তার 
মহাগ্রকাশের প্রতীক্ষায় মহানাম করিহ বলিয়াছেন, “হরি হরি হরি 
কও, মহানাম মহানাম ' 
“হায় হায় যায় যায় প্রলয় পায়। 
তায় থায় দায় ধায় বন্ধু নাই যায়॥ 
হরি হরি হরি ক€, মহানাম মহানাম”-_চন্দ্রপাত 
প্রভৃবন্ধু স্বয়ং হরিনাম মহানাম স্বরূপ । তার শ্রহস্ত লিখিত 
লিপিতে তার ন্বরূপ পরিচয় দেখিয়াছি__ 


“আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র 


' প্রভু বলেছেন, “ঢারিটি মহাদেশে সমানভাগে ধমসংস্থাপন করুব, 
তবে জানবি জগদদ্ধুর লালা শেষ হবে ।” 


জয় জগদন্ধু হরি। নিত্যসেবক। 


মহাপ্রলয় গ্রহণে মহামৃত্যুদশাশয় 

১৪২৮ সনে আশ্বিনের প্রথম দিন ভাগ্রপৃণিমা শনিবার, 
(ইং ১৭1৯/১৯২১), শ্রীমন্দিরের বারান্দায় কীর্তন চলিতেছে । আমি 
পূর্ববাহ্ণে কীর্থনে ছিলাম। মহানাম কীর্তন হইতেছিল। একবার ১৩০৬ 
মনে লিখিত প্রভূর স্বরচিত রহস্যময় গ্রন্থ চন্দ্রপাত কীর্তন সম্পূর্ণ 
গাহিলাম। এ গ্রন্থে প্রত নিজের লীলাকথা বনুদিন পূর্বেই লিখিয়া 
রাখিয়াছেন। হরিনাম বিরহেই হরিনাম-ন্থরূপ প্রভুবন্ধুর মহামৃত্যু- 
দশা, ইছা ভ্র়্াদশ দশারই অঙ্গবিশেষ। গ্রন্থের শেষদিকে 
আছে-__“মহামৃত্্ু, মহাপ্রলয়ন, ইতি” । গ্রন্থের সর্বশেষ শ্লোকাংশ-- 

“হরিনাম হে বিরাম, পরিণাম রে অনাম, 

বন্ধুবধ দ্বিতীয় ঘাতন ॥ 
(ছিছিছিছি) ( দয়া নাই দয়া নাই )” 


এই পদ গাহিতে গাহিতে “বন্ধুবধ” কথাটা মনে তোলপাড় 
করিতেছিল। “হরিনাম হে বিরাম”__সত্যসত্যই হরিনাম 
বিরামের জন্ত, হরিনাম বিরহের জন্তও আমাদের হরিনাম বিমুখতার 
জন্যই বন্ধুবধ। এ সময় দেখি, কেহ কীর্তনে যোগ দেয় না। 
আমার সঙ্গে মাত্র আর একজন আছেন! তখন সকলের 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সমাপ্রিধ্বনি দিতে দিতে আবার মহানাম 
আরম্ভ করি। কয়েকটি তক্তপ্রাণ আঙিয়! যোগ দিলেন। আমি 
কীনন ছাড়িয়া মন্দিরের মধ্যে গেলাম। 
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ডাক্তার সত্যচরণ ও সহকারী নরেশচন্ত্র আসিয়াছেন। 
মন্দিরে অন্য সেবক নাই। অনেকে ভোগ-ঘরের নিকট কাধ্যান্তরে 
ব্যস্ত। প্রভু জলব একটু বমি করেন। আমি মুছায়ে দেই। 
আর কেহ প্রতুর কাছে নাই বলিয়া, সত্যবাবু একটু বিরক্তি প্রকাশ 
করেন। তখন মন্দিরের পূর্বদিকের সিঁড়ির কাছে ষাইয়। মকলের 
মনোৌষোগ আকর্ষণের জন্য উচ্চৈংস্বরে বলি-_-“এ দিকে যে শেষ 
হয়ে গেল !” আমার ডাক শুনিয়া অনেকে আমিলেন। 


প্রভুর শ্রীমুখে একটু ফেন! মন্তো বাহির হইল । বেলা ১২ট! 
১০ মিনিটে প্রতুবন্ধু বামচরণ£ ও বামহস্ত বক্ষের দিকে একবার 
টানাইলেন। 'ভারপর 'সবমঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব 
শেপ হইল পিশ্চল হিমাচলের মত প্রিয়া থাকিলেন | 


সান অগ্ে বর শাল লহয়া বারান্দায় মুদঙ্গনহ শান উরি 


গএব মন্দির এধো ডালিয়া আনয়! সকলে প্রভৃকে ঘরিয়। 


“হপপুরূষ ভগদন্দ মহাউদ্ারণ” গাহিতে লাগিলাম ক্রমে বু 
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থাকে । বারান্দা থিরিয়া আঅহনিশ কীন্ডন চলে । ধানেখ্ কৰি 
রাজজী আমসেন। 


১৭ 


২৫৮ ৃ কদু-বার্থা 


প্রতূকে এ অবস্থান দর্শন-্পর্শ-নের জন্য গ্রাম ও সহ্থর হইতে 
আবালবৃদ্ধ-বনিতা, শিশুকোলে কুলবধূ পর্যন্ত উধাও হইয়া ছুটিয়া 
আসে। পত্র, টেলিগ্রাম পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে 
ভক্তগণ আসিতে থাকেন। ২রা আশ্বিন ঢাকা হইতে মহেন্দ্রজী 
আদি বন্ধুপ্রিয়গণ শ্রীঙ্গনৈ আসেন। 

ওরা আশ্বিন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাঁসম্তীদেবী, পত্রিকা সম্পাদক 
শ্যামনুন্দর চক্রবন্তী, তারিণী চক্রবর্তী প্রভৃতি আসেন। জনতার 

আধিক্যে চারিদিকের বেড়া খুলিয়া ফেলা হয়। ধূপ ধুনা, লবাং, 

গুগ গুল, কর্পুর, চন্দনকাঠ ইত্যাদি মন্দিরে ভুরি ভুরি জালান হয়। 
গোলাপ জল, অগ্তরু, অটো, আতর, গওডিকলন, ল্যাভেগ্ডার ইত্যাদি 
রাশি রাশি ছড়ান হয় 

£ঠ। আশ্বিন। নীলপরদায় প্রত্তুর শয্য। ঘেরা হয়। 

৫ই আশ্বিন শ্রীমুখ হইতে একটি অস্ফুট শব্খ বাহির হয় € 
সর্বদেহ ঘশ্ধান্ত হয়। 

আজ কাশী হইতে কুঞ্জদাদা মহানান সম্প্রদায়সহ আকঙ্গনায় 
আসেন। 

উই ভাশ্বিন কলিকাতা রামধাগানের ডোমভক্তবৃন্দের দল 
আসেন। চার পাঁচটি কীর্তনের দল "ও অসংখ্য ভক্ত শ্রাঙ্গনে 
উপস্থিত হন। কেবল কীন্তন ও ত্রন্দনরোল শোনা যায়। কেহ 
কেহ ভু তঙ্গে « গ্রাচরণে চন্দন-তুলসী অর্পণ করেন। 

ণই আশ্বিন দেবীমা আসেন । “র,জসাধু? নামক দিদ্ধ 
যোগী মলিন বিমর্ষ-মুখে দক্ষিণ দিকের সিঁড়িতে জালিয়! বসেন। 


রন্ধু-লীল-কণা ২৫৯ 


ইনি একবংসর পূর্বে যোগেন্জ কবিরাজ মহাশয়ের .কাছে ভবিঘ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন যে, আগামী ১লা আশ্বিন, প্রভু তাহার নিজদেহে 
মহাপ্রলয়ের নংঘাত গ্রহণ করিবেন, তাহাকে বোধ হয় এ দেহে রাখ! 
যাইবে না। 

ইতিমধ্যে অরুণাচলের দয়ানন্দ মহারাজ আঙ্গিনায় এক 
টেলিগ্রাম করেন; তাহার মধ্ম এইরূপ--জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ 
যে সাধন! প্রয়োজন, প্রভু তাহা করিয়া গিয়াছেন। 

হরিকথ ও চন্দ্রপাতে এই প্রলয় সম্বন্ধে গুভু যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা এই গ্রন্থের উত্তরার্ধে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি । এখানে 
প্রসঙ্গ ক্রমে এ' সম্বন্ধে আর ছৃ'চারটি বাণী উদ্ধৃত করিলাম | 

“দক্ষিণ দিকে পুব্বে যে সন্ধ্যার পর গুড় গুড় শব 
হইত, যাহা ইংরাজেরা এ' পধ্যস্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই, 
উহা! কি জানিস? উহা বরিষার গান ব। কারণবারি গঙ্জন ।” 
“১৮১৯৮ খুষ্টান্দে, ২২শে নভেম্বর তারিখে পণ্ডিতের! গণনা করিয়া 
যে মহাপ্রলয় স্থির করিয়াছিলেন, উহা! সত্য । এ দিবস কারণ- 
সমুদ্রের জল মৃত্তিকার দশহাত নিম্নে গঙ্জন করিয়া মহাপ্রলঙ় 
করিতেছিল, আমিই উহা হইতে দেই নাই। এ তারিখ হইতেই 
বরিষার গান লোপ পাইয়াছে।” 

“কলি শেষ হইয়াছে, সত্যযুগ আরম্ত হইয়াছে ।” 

“পাপ নাই, কেবল কুহক আছে। তাহাও শীঘ্র বিদূরিত 
হইবে। দৃশ্যমান পাপ প্রকৃত পাপ নহে, ধাতুগাত্রে আঘাত 
অনিত “ঝুন” শব্দ মাত্র। ওরে, তোর! যে মহাপাপী মহাপাগী 


২৬, বন্ধু-বার্তা 
বলে চীংকার করিস্‌ সমস্ত বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের তুলনায় তোরা ত 
বালুকণা হ'তেও অতি ক্ষুদ্র, তোদের হৃদয়ে কতটুকু পাপ থাকতে 
পারে? মহাপা্পী মহাপাপী ভেবে অযথা আত্মমলিনতা সাধন 
না ক'রে, সর্বদা হরিনাম কর। আমার সান্নিধ্যে এলে কি কারো 
পাপ-তাপ থাকতে পারে ? 

“একমাত্র হরিনামই রক্ষার উপায়, তোরা হরিনাম ক'রে 
সি রক্ষা কর।” «এর পর আমার কাজ বুঝতে পারবি।” 

“আমাকে অনন্ত ব্রক্মাণ্ডের অণুপরমাণুর মধ্যে পর্যন্ত ঘুরে 
বেড়াতে হবে। আমি পুরুষ। আমি না গেলে, কেউ কিছু 
করতে পারবে না। তাই আমাকে যেতে হবে। তোরা ত 
আমায় ঘরে রাখতে পারবি না !” 

১১ই আশ্বিন (১৩১৮) নন্দিরমধ্যে প্রভুর শ্রাদেহ চৌকীতে 
রাখিয়া, প্রত্থুর চৌকীর নীচের মাটা সিমেন্ট করা হয় এবং চৌকীর 
চারিপাশে কাঠের বেড়া দিয়া, উপরে কাঠের ছাদ করিয়! 
মুক্তিকাদির প্রলেপ-লেপিয়৷ দেওয়া হয়। 

“ল] আশ্িন তা আরন্ধ নানান কারন, ১১৯ আশ্রিন, 
দলার& ভাপরাম মভানাদে চলতে থাকে । 
শুন, 2 গতিতে তপ্িয়াঠি, বলা তচভাপ নহাতিসর এ 
কর পকাচ ভাঙ্গিয। টোকাসহ গর দেহ পাশে পশ্চিম দিলে, 
সরাহর়। রাঁখির। পুর্বোন্ত আননস্থানে প্রায় চার্হ।ত গভীর ও 
চারিদিকে চারিহাত প্রশস্ত বিধর খনন কর] হয় এবং এ বিবরটি 
কাষ্ঠপ্রকোচ্ঠে পরিণত করা হয়। নীচেও কাঠের পাটাতন করা 


বন্ধু-লীলা কগা ২৬১ 


হয়। অতপর কাষ্ঠসিংহাসনে প্রতুর প্রীদেহ দক্ষিণমুখো করিয়! 
বসাইয়া, ন্নানাভিষেক ও পুজা! অর্চনাদি ভোগ নিবেদনাদির পর, 
এরূপ উপবিষ্ট অবস্থায় এ বিবরকক্ষে রক্ষ। করা হয এবং উপরে 
কাঠের ছাদ দিয়া, দোলভিটার আকারে তিন স্তরে মৃত্তিকান্তবপ 
লেপিয়৷ দেওয়া হয়। এদিন আঙ্গিনায় মহোৎসব হয়, সকলে 
প্রসাদ পান। 


১লা আশ্বিন হইতে দ্বাদশ দিন অবিরামভাবে যে মহানাম- 
কীতন-যজ্ঞ চলিতেছিলেন, তাহ! ১৩ই আশ্বিন ত্রয়োদশ দিনে মহা- 
সমাধির পর বন্ধ হয়। তবে সাময়িক কীর্তন ও সেবা-পূজা আরতি 
প্রত্যহই চলিতে থাকে । আজ অঙ্গনে মহোৎসবে সন সাধারণকে 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 


প্রীঅঙ্গনে মহানাম যজ্ঞ ও মহানাম 


১৩২৮ লন, ২রা কাতিক শ্রাকৃষ্ণদাসজী আদি বন্ধুপ্রিয়গণদ্বারা 
সংগঠিত মহানাম-সম্প্রদায়। শ্াযোগেন্দ্র কবিরাজের আস্তর উৎসাহ 
পরামর্শ ও সহায়তায়, শ্রীমহেন্দ্রজীর নেতৃত্বে শ্রাঅঙ্গনে মন্দিরবারান্দায় 
পুনরায় দিনরাত্র অবিরামভাবে জগছ্বন্ধু মহানাম-কীর্তন যজ্ঞ আর্ত 
করেন। 


১৩২৮, ২রা কাতিক প্রথমে কুঞ্তদাদা ও মহেন্দাঁদা করতাল 
বাজাইয়৷ 'হরিপুরুষ জ্রগদ্ধদ্ধু মহাউদ্ধীরণ' গাহিয়া মহানাম যজ্ঞ 
আরম্ত করেন। ক্রমে অন্ত সেবকগণ আসিয়া পৌছিলে, খোল 


২৬২ বন্ধু-বার্ত। 


করতালে তুমুলভাবে মহাকীর্তন চলিতে থাকে । ফরিদপুর অঙ্গনে 
পঞ্চাশ বসর কাল অবিরামভাবে এই মহাকীর্তন-যজ্ঞ চলে। হিংস্র 
পাকসৈমন্যের আক্রমণের পর কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে মহানাম- 
ষক্জ প্রকাশ হল। 


১০ই জৈয্ঠ, সোমবার, (১৩৬৬), ২৫শে মে, (১৯৫৯), 
তারিখে শ্রীসম্পুটে প্রত্বন্ধুসহ মহানাম-যজ্ঞ পূর্ধ্বদিকের নূতন 
মন্দিরে যান। এদিকে শ্রীমন্‌ মহানামব্রত-প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুপ্রিয়- 
গণের একান্ত আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় প্রভুর মহামৌনাবস্থায় স্থিতির 
আসন-স্থলে বহু ব্যয়সাধ্য সু-উচ্চ ও সুদৃঢ় পাক! শ্রীমন্দির নিমিত 
হইতে থাকেন। ১০ই বৈশাখ ১৩৬৮ ইং ১৯৬১ ২৩শে এপ্রিল 
রবিবার, শেষ রাত্রে নবনিম্মিত পুরাতন আসন স্থলের শ্রীমন্দিরে 
শ্রীসম্পুটস্থ বন্ধুহরি মহানাম-যজ্ঞ সহ পুনরাগমন করেন ! 

মহাকীর্তন-যজ্ছে প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত চন্দ্রপাতোক্ত মহানাম 
মহাকীর্তন__ 

“হরিপুরুষ জগছন্ধু নহাউদ্ধারণ । 
চারিহস্ত চন্দ্রপুল্প হা কীটপতন ! 
( প্রভু প্রভু প্রভু হে) ( অনস্তানন্তময় ) 

_ খোল করতালে, নানা স্থুর-তাল লয়ে, সময় সময় লুণ্ঠন, 
অবলুঠন, নর্তন, প্রদক্ষিণ, গর্জন, ক্রন্দন, স্মরণ 'ও মহাউদ্ধারণ 
ধ্বনিসহ চলিতে থাকে । 

১৩৭৮ সনে, ৭ই বৈশাখ, একাদশী দিনে, গোধুলিতে হিং্র, 
পশ্থধম পাকচমূ ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর-আঙ্গিনায় 
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মহানাম-যজ্জে কীর্তনরত কীর্তনব্রত, নিদানবন্ধু। আশী বছরের 
বদ্ধ-অন্ধ কানাইবন্ধু, চিরবন্ধু, গৌরবন্ধু, ক্ষিতিবন্ধু, বন্ধুদাস ও 
রবিবন্ধু, এই আটজন ব্রহ্মচারী ভক্তকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা! 
করে। এসঙ্গে অঙ্গনে আগন্তক এক অতিথি ভক্তও গুলিবিদ্ধ 
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দুর্ত্তরা গোলাগুলি বর্ণ করিয়! 
শ্রীমন্দির ও বিগ্রহাদির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে ; মৌনের পূর্বের 
বন্ধুম্বন্দর আঙ্গিনায় তার কয়েকজন ভক্তকে ভবিষ্যদ্বাণী 
বলিয়াছিলেন,_ 

“দেখ, সময়ে এখন সব লোক আমার কাছে আসবে, 
তোরা দেখে অবাক্‌ হয়ে যাবি ।"-"তার! তৃবনমঙ্গল হরিনামের জনক 
জীবন উৎসর্গ করবে” “দেখ বি, তাঁর! মহাউদ্ধারণের কন্া কামান 
বন্দুকের মুখে বুক পেতে দেবে |? 


আঙ্গনায় জগদন্ধু হরিনাম মহাযভ্ব্ে, পৃৰে বণিত চিরবন্ধু 
কান্তনব্র আদি ভক্তরুন্দ পাক আক্রমণে জীবন উৎসর্গ করেন। 


এ পাকদন্থারা কয়েকদিনের মধো মন্দিরে ডিনামাইট 
বিস্বোরণ ঘটায় 'ও নানা ক্ষতিসাধন কবে। এ দানবাদের প্রশ্রয়ে 
বিহারী ও স্থানীয় ছুষ্ট মুসলমানগণ আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় কয়েকদিন 
ধরিয়া লুষ্ঠনকার্য চালায়। বহুসহত্র টাকার খাট, পালক্ক, আলমারী, 
অমূল্য গ্রন্থরাজি, জ্বালানি, চাল, ডাল, তেল, মসলা, ঘি, দরজা, 
জানালা, ট্রান্ক, বাকৃস ইত্যাদি, হাজার হাজার টাকার গাড়ী, টিন, 
নৌকা, প্রভুর প্রসাদী জব্যাদি, চিত্রপট, ফটো ইত্যাদি লুট, কতক 


২৬৪ বন্ধু-বার্ত। 


নষ্ট কতক দগ্ধ করে। কয়েক লক্ষ টাকার ভক্তাবাস, আসবাবপত্র 
ও সম্পত্তির বিলয় ঘটে । 
হিং্র পাঁকসৈম্তগণের ভাবী অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া 
১৩৭৮, ৬ই বৈশাখ শ্রীমন্দিরস্থিত অষ্টধাতুনিমিত বিগ্রহের মধ্য 
হইতে প্রভুর চিন্ময় শ্রীঅস্থিদেহ বিমুক্ত করিয়া অমরবন্ধু প্রমুখ 
কতিপয় বন্ধুভক্ত তাহাকে অন্যত্র সরাইয়। রাখেন এবং ক্রমে ১৩৭৮, 
১১ই জ্যৈষ্ঠ বন্ধুকমল ও বন্ধুপ্রসাদ কলিকাতা মহা উদ্ধারণ মঠে এ 
চিন্ময় প্রীদেহে আনিয়া রক্ষা করেন। ১৩৭৮, ৭ই বৈশাখ পাঁক- 
আক্রমণে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনৈ আরব্ধ পঞ্চাশ বৎসরের জগদন্ধু 
মহানাম যজ্ঞ বাহাতঃ দৃশ্যহঃ স্তিমিত থাকিলেও, উভয়-বঙ্গে বন্ধু 
ভক্তদের ও হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম জপযজ্ঞে ও ভারতে ভাহাপাড়। 
জগছন্ধুধামে এবং অন্যান্য স্থানে ও বন্ধুমাশ্রানে অষ্প্রহর আদি 
মহাঁনান বী্ভনে জগদ্ন্ধু হরিনাম যজ্ঞাপ্সি অনির্বাপিতই ছিল। এ 
বংসরই ১৩৭৮, ২রা কাঠিক, উষাকালে কলিকাহা মহ! উদ্ধার্ণ 
মগ 
“হরিপুরুষ জগছন্ধু মহাউদ্ধারণ। 
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন ॥ 
প্রভূ প্রভূ প্রভূ হে, অনস্তানস্তময়” 
এই মহানাম মহাকীর্ভন যজ্ঞের দৃশ্যতঃ প্রকাশ ঘটে । এ দিন 
এ কীর্তবনযজ্ঞে উপস্থিত থাকার ভাগ্য পাই। 
উৎকট হরিহিংসা রূপ মহাপাপের ফলে ভারত-বাংলার প্রধান 
সেনানীর হাতে ছষ্ট পাকচষু আত্মসমর্পণ .করে, ১৯৭১, ১৬ই 


বন্ধু-লীলা-কণ। ২৬৫ 


ডিসেম্বর ৷ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হইবার পর ফরিদপুর ভ্রীঅঙ্গনে 
প্রভুর মন্দির, সংস্কার যজ্ঞ ও হরিনাম কীর্তনাদি দ্বারা শোধন করিয়া 
সেখানে গ্রভূবন্ধুর ্রীমূতি বসান হয়। তখন হইতে আসনে প্রভুর 
দেনিক সেবাপৃজা, কীর্তন, পাঠ ও বাধিক জন্মোৎসব, মাথী উৎসব 
আদিতে মহাকীর্তন যজ্ছের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। প্রভুর লিখিত 
চন্দ্রপাতের পৃর্বোক্ত হরিপুরুষ জগদন্ধু মহানাম কীর্তন ডাহাপাড়৷ 
জগছ্ন্ধু ধামে, প্রতি আঙ্গিনায়, প্রভুবন্ধুর প্রত্যেক মঠে ও আশ্রমে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 


বাংলা ১৩৮৫, ২র|। কািক কলিকাতা মঠ হইতে ভক্তনাধ্যমে 
প্রভুর চিন্ময় দেহ স্থানান্তরিত ও ক্রুনে করিদপুর অঙ্গনে উপনীত 
হন 'এবং 'তথার ১৬শে মাধ, নাথা ত্রুয়াদশীতে মহানাম বহচ্ছের পুনঃ 
প্রকাশ হন, বলকাতা। মঠেও মহানান যজ্ঞ যথাযথ চলিতে থাকে ! 


চন্দ্রপানে লিখিত 'এ মহাকীন্্নের মহানাম তব জানিতে 
অনেক ভক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের জিজ্ঞাসার 
তৃপ্তি বিধানের জন্য উত্ত মহানাম তত্ব এখানে যথারাতি কিঞ্চিং 
অনুশীলন করিলাম : 


হরি 


নিতাই গৌর গোনীরাধাশ্তাম-মিলিত স্বরূপ, পাপ-ভাপ- 
হরণকারী, সর্বধচিন্তহারী, সর্বেশ্বর ফিনি, তিনিই “হরি' ৷ বন্ধুবাণী, 
“আমি, হরি, পুরুষ একই", “আমি হরিনাম মহানাম মাত্র" “হরিনাম 


২৬ বনধু-বার্তা 


প্রভু জগদন্ধু।' “গুরু গৌরাঙ্গ গোপী রাধাশ্যাম, সব মিলিয়া এক 
হরিনাম | “ম্বাদতে হরি--শ্রুতি | 


অক্ষয় সরোবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মত সত্বনিধি 
অছিতীয় মহাবহারী হরি হইাত 'অসংখ্য অংশরূগী ভগবতঅবতাঁর- 
গণের উৎপণ্তি | 


'ভবনারা হাসংখ্যেয়া হরে; সন্তনিধেদিজাঃ। 
যথাবিদীসিনঃ কুল্যাঃ সরস; স্থ্যঃ সহশ্রশঃ ॥৮ ভাঃ ১৩২৬ 


পুরুব 
কন্ধবাণী--“অনন্ত ব্রহ্মাপ্ডের একমাত্র পুরুষ আমি, আর সব 
প্রকৃতি | দ্বিতীয় পুরুষ নাই” “আমি কুষ্ণ) গৌর |” পকৃষ্ণই 
তত একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি ব্রহ্মাদি দেবগণ পধন্তু।' 
সর্বব হৃদয়পুরে যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, তিনিই পুরুষ | “আতমৈ- 
বেদনগ্র আসা পুরুষবিধ১ 1৮ শহমাভ্রগাং পুরুষং মহান্তুম।, 


ইভা 


জগদন্ধু 
জগতের চির নিত্য বন্ধু সেই জগন্নাথ জগছন্ধু প্রেমের বন্ধনে 
দ্বগল্জীবকে বাধিতে জগদ্বন্ধু নাম ধরিয়। প্রকট হইয়াছেন। “ল নো 
রুর্জবিত ম রিধাতা। ত্রুতি। ভাগবত দর্শনে গোগীযাশী, 'প্রেডো- 
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ভবাস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা। “বন্ধুগ্$'রুরহং সখে | ভা; ১১১৯ 
“হরিপুরুষের প্রকাশ নাম, জগগ্বন্ধু ।” বন্ধুবাণী | 


মহাউদ্ধারণ 

তিনি জগতের কৈতব কলুষাদি আবজ্জনা দূরকারী, 
১৬৩০৩. (সুইপার, ঝাড়ুদার )। প্রলয় দমন, ও জগৎ শোধন 
করিয়া পবিত্রতা আনয়নকারী,--মহাত্রা্তা, উদ্ধারকর্তা,__অণু, 
পরমাণুগণকে পর্যস্ত স্বরূপ-আন্বাদন কারয়িতা, তাই তিনি 
“মহাউদ্ধারণ”। শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্ধারণ। 
রাধাভাবময় শ্রীকৃষ্ণই গৌর । রাধাভীবময় সধুথ চন্দ্রাবলী নিতাই । 
নিতাই-গৌর-মিলিতাঙ্গ বন্ধুনুন্দরই--মহাউদ্ধারণ । “প্রলয়-মহা- 
প্রলয় দমন, মহাঁটদ্ধারণ, সবে হরিনাম প্রেমদান, আমার কার্য 
জানবি।” বন্ধুবাণী। 


চারিহত্ত 
হ্যগ্সোধ-পরিমণ্ডল তন্ব। ন্যগ্রোধে,। ব্যাসপরিমাণে অর্থাং 
উভয় দিকে উভয় হস্তে বিস্তার করিলে একদিকের করাধ্ুলির 
অগ্রভাগ হইতে অপর দিকের করান্গুলির অগ্রভাগ পধ্যস্ত 
“চারিহস্ত” পরিমাণ বিস্তার। আবার মস্তক হইতে চরণ পথ্যস্ত 
চারিহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ পুরুষ। 
“দৈর্ঘ্য বিস্তারে তিই আপনার হাত। 


চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত |” ( চৈ: ৮) আদি; ওয় । 
“চারিহস্ত পুরুষ”-_্রীহস্তলিখিত আত্মপরিচয় । 


চন্দ্রপুত্র 

গ্রভুর বাণী, “চন্ত্রের জ্যোংম্গার সঙ্গে বর্তমান সাড়ে তিন 
মণ দেহের ওজন মিশায়ে অশোক পুণ্পের কুঁড়ির অগ্রভাগের 
আত! লয়ে এসেছি। চন্দ্রের জ্যোংন্গায় জন্মেছি, তাই চন্ত্রপুত্র 1” 
'আবার চন্দ্রপদে মন, ভক্তিতে ভক্তের মনে তার জন্ম ব৷ প্রকাশ 
তাই চন্তরপুত্র। আরও গভীর দৃষ্টিতে চন্দ্রপদে পাই, সার্ঘ চতুবিংশতি 
অক্ষরবিশিষ্ট গায়্রীমন্ত্র। সেই মহামস্ত্রে, 'সেই অক্ষর চন্দ্রচয়ের, 
নির্যান হইতে তাহার উৎপত্তি, তাই ভন্দ্রপুত্র। চন্দ ধাতু 
আনন্দ বা হ্লাদনার্থ অতএব হন্দ্রপুত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ | 
'আনন্দো৷ ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ, £আনন্দেন জাতানি জীবস্তি” “অস্যান্ত- 
রাত্মানন্দময় স্তেনৈষ পূর্ণচ _ শ্রুতি । 


হ৷ কীটপতন 

-হা1-পাপহরণ, আস. পর্যন্ত, কীট _অ্রষ্টা, কীট -জীব, কৃষ্ণ- 
বহিম্ঘ মায়ামুদ্ধ জীব। পতন-্পত্তঙ্গ। হা+আ! কীটপতন,_ 
রষ্টা হইতে স্থষ্টকীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলের পাপহরণকারী যিনি, 
তিনিই “হা কীটপততন।” আবার “কীট অঙ্টা, কীটের দুই চক্ষু চন্দ্র 
সূর্য” (ত্রিকাল) “কীট ব্রহ্মাণ্ড নাশকারী কাট স্থপ্িধ্বংসকারী । 
অষ্টঃ তার সৃষ্ট জীব কীটের উদ্ধারে নিজে অসমর্থ হইয়া__উদ্ধারণ- 
প্রয়াসী হইয়! হরিপুরুষের অভয় শরণ করিলে, করণাবতারী প্রত 


বন্ধু লীলা-কণ! ২৬৯ 


কীটের ছূর্দশায় খেদ প্রকাশ করিয়া “হা” বলিয়াছেন। কীটের 
উদ্ধারণের জন্ঘ কীটের কীটত্ব পতন বা নাশনের জন্ভ গোলোক 
হইতে, তাহার চিরম্ুখময় নিত্যবৃন্দাবন হইতে চিরছুখময় ধরাধামে 
পতন বা অবতরণ হইয়াছে। পতন- আগমন প্রতিগমন নিধন ) 
ভাই তিনি হা কীউপতন, _জীবপাবন, কলি-কীট কুহকমোক্ষণ। 


প্রভু প্রভু প্রভু হে 
তিনবার বলিয়। সত্যের দার্য জানাইয়া ঘোষণ। করিতেছেন, 
“ভিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু সকল প্রভুর প্রভু, মহাপ্রভু । তাহার 
উপরে উপান্য কেহ দ্বিতীয় প্রভু নাই। তাই “প্রভু প্রভু প্রভু হে।» 
মকলকে এই বান্তা ঘোষণা করিয়া ঘোষণায় ও সম্বোধনে “হে” 
বলিতেছেন 


* শ্রুতি 2-“স এক ঈশঃ পরিপূর্ণশক্তি বলিহরা ইতরে স্থ্াঃ।৮ 
“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্য । 
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য চৈঃ চঃ 


অনস্তানস্তময় 
“অনস্তানস্ত নামকে মহানাম কহে” 
* “অনন্ত বিগ্রহে আমার স্থিতি। তাই অনস্তানস্তময় + গুরু 

+ গুভু + বন্ধু + জগং-বন্ধু*__বন্ধুবাণী। 

অন্ত নাই বলিয়া অনস্তদেবের কেহ অস্ত পায় না। সেই 
অনন্ত ও ধাহার অন্ত পান না, তিনি সেই অনন্তের অনন্ত। নামের 
মাম মহানীম | ময়-সর্ববদ| সর্ব: মহানামরূপে ব্যাপ্ত ও বিরাজিত, 
এমন যে অনস্তানন্ত মহানাম, তিনি সেই “অনন্তানস্তুময়”__মহানাম- 
ময় প্রভু । 

এই মহানাম মহাকীর্ভন-মন্ত্র সর্বতোমুখ । যার দিকে যে- 
মুখ ফিরাইয়া মন্ত্র যেরূপ কৃপাশক্তি প্রকাশ করেন, তিনি সেইরূপ 
আম্বাদন করেন। আমাকে দিয়া যে একবিন্দু আম্বাদন করাইলেন, 
তাহাই লিখিত হইল। ভক্তগণ প্রভুর চরণ ম্মরণ করিয়া নিজ নিজ 
ধ্যানে অনুভব করিবেন। 

মহাউদ্ধারণ মঠে অবিরাম ও ডাহাপাড়া ধামে শ্রামঙ্গনাদি 
বন্ধুধানে প্রত্যহই মহাকীর্তন হইয়। থাকে। এই অবিরান 
অনাহত মহানাম-নাদ-ধ্বনিই শুনতে বিশ্বকল্যাণ মহাউদ্ধারণ 
তরঙ্গমালার হি করিয়া মহাপ্রলয় হইতে জগতের ন্ট, কৃষ্টি রক্ষা 
করিতেছে ও শান্তিময় সত্যযুগের দীর্ঘকাল স্থিতির সুদৃঢ় ব্যবস্থা 
করিতেছে । এই মহাকীর্তনে ভক্তগণ প্রতুর প্রকাশের প্রতীক্ষায় 
'আছেন। 


প্রভুর শ্্রীগ্রন্থ ও লিপি 
“প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ ।” 

ক্রীশ্রীহরিকথ। গ্রন্থ শ্রীশ্রীপ্রভ্‌ শ্রীহস্তে ১৩০৬ সনে পৌবমাঁসে 
সমাণ্ড করেন। ১১০৭ সনে রমেশচন্দ্রের তত্বাবধানে উহা! প্রথমে 
ঢাকাতে মুদ্রিত হয়। প্রায় সমসনয়ে “চন্দ্রপাত” ও সংক্ষিপ্ত 
সত্রবাণী “ত্রিকাঁলগ্রন্থ” ফরিদপুর হিতৈষী প্রেসে শ্রীগোপীকৃষণ- 
ভার মাধ্যমে ছাপান হয়। অন্যান্য নামসংকীনুশাদি ছোট ছোট 
পুস্তিকাকারে প্রথমে ছাপা হই । ১৩৭ সন, শ্রাবণে প্র 
«“কেলিকদন্বতলে” হইতে আরম্ভ করিয়। “কেরে কাগালের বেশে 
যাচিয়া বেড়ায়” পধান্ত সাতাশী (৮৭) টি সংকান্তন পূথক্‌ করিয়া 
“সংকীর্তন” শানকরণ করিয়। ছাপিতে দেন। উপরে প্রভুর নিজ 
রীতি-অনুলারে মঙ্গলাচরণে শ্রীমতি শব ছিল,_সেজন্য তক্তগণের 

মাধ্য ইহা “শ্রীমতি সংকীন্ত ন” নামে পরিচিত। 


'ন্দ্রপান্' রচনা সম্পর্কে ছুইটি অদ্ভুত বান্ত? শুনা যায়। 
তম্মধ্যে একটি এইরূপ, ১৩০৭ সনে এক অমাবস্থা। রাত্রে শ্রীঅঙ্গনে 
ঝাউতলায় প্রতুবন্ধুর সহিত হরিদাম মোহন্ত ও কেদার কাকা 
ছিলেন। প্রভুর আদেশে হরিদাস প্রতৃরচিত কীর্তনে শ্রীমতীর 
দশম দশ। গাহিতেছিলেন। বন্ধুহরি গপ্ররাধার বিরহদশা-স্মৃতিতে ও 
কীটজীবের হরিনাম-বিমুখতার ছু:খে অশ্রু বর্ষণ করিয়া গড়াগড়ি 
দিতেছিলেন, এমন সময় মূত্তিমতী অকৃতি “তেরহস্ত দুই অক্ষি এক 


২৭২ | বন্ু-যার্তা 


নাসিকা, খলব্যাল মহাসর্পরূপে বন্ধুর মস্তকে দংশন করে। প্রভুর 
আদেশমত হরিদাসের আনীত কালকুট বিষ প্রভু নিজে গ্রহণ করিয়া 
“বিষে বিষক্ষয়' রূপ উহার গ্রতিকারও করেন। 


প্রভুর আদেশে কীর্তন করিতে করিতে প্রভুকে আঙ্গিনায় 
'আনা হয় এবং এ রাত্রেই প্রভু চন্দ্রপাত রচন। করেন। পরদিন 
গ্রভাতে প্রভুর আদেশে সেবক শ্রীতারকেশ্বর গোপীকৃষ্ণদাসজী 
উহার প্রতিলিপি লিখিয়! মুখস্থ করিবার জন্ত কেদার কাকাকে দেন। 
সন্ধ্যায় কাকা ও হরিদাসকে লইয়া খোল করতালে চন্দ্রপাত, 
কীত্ন হয়। প্রভু স্বয়ং মৃদঙ্গ বাজান এবং চন্দ্রপাতের-_ 
“হরিপুরুষ জগছন্ধু মহাউদ্ধারণ। 
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন ॥ 
( প্রভু প্রভু প্রভু হে) ( অনন্যানম্তুময় ) 
অংশটুকু গাহিবার সময় প্রন্ত স্বয়ং করভাল বাজ্তাইয়া নুমধুর কণ্ঠে 
গে আগে কীন্তনি করেন। 
চন্দ্রপাত রচনা সম্পকে আর একটি বিবরণ । স্থুরেশ বাবু 


রঃ হলি €হ 


*ল'খতরুপে পরে প্রকাশ করেন। 

১১৬ সনে বদরপুকে বাদল বিশ্বানজার গ্ুহর নিকট পানের 
বরে শান গর দল রন এক গোধরা সাপ খন করে। 
গড় নীলবর্ণ হইয়া ফান সংবাদ পাইয়া সপদংশন চিকিৎসা 
বিশারদ ভক্ত হারাদাস মোহন জাসেন। ভ্িনি নন্ধুহরি স্মরণে 
প্রতিষেধক তৈল প্রস্থতের পর উহা মালিশ করিয়া বন্ধুহরিকে 
সুস্থ কারেন। 


বন্ধ-লীলা-কণা ২৭৩ 


স্থরেশ বাবুর অনুমান, ইহার কয়েকদিন পর চন্দ্রপাত রচনা 
হয়। প্রভূবন্ধু ১৩০৬ সনে চন্দ্রপাত লিখিয়া, উহা মুদ্রণের ভার 
সেবক ভ্রীাগোপীকৃষ্ণকে দেন, এবং অঙ্গনেই প্রভুর মূললিপির প্রতি- 
লিপি করেন শ্রাগোপীকৃষ্ণজী প্রভুর আদেশে । 

অন্থান্ প্রাচীন ভক্তদের বর্ণনায় জান। যায়, অঙ্গনেই সর্প- 
দংশনের পর প্রভু চন্দ্রপাত রচনা করেন। চন্দ্রপাত মুদ্রণ 
ন্ররেশ বাবুর কোনো সংশ্রব ছিল না । 

প্রভূ জীবের পক্ষ হইয়া জ্ঞাখ-শিক্ষার্থ দৈম্তপ্রকাশক “দাস 
ভগদদধ” “ছুষ্ট বন্ধু” “খল বন্ধু" ইঠ্যাদি ভণিতা দিয়াছেন। পরে 
কোন কোন স্থানে “প্রভুবন্ধু" “ধন্ধ€ভৃ" এগুরুবন্ধু” ইত্যাদি 
প.রবপ্তিত ভিত লিখিযা বলেন, “আম ভণিতায় যে সব পদ 
বসাইয়াছি, উহাই আমার পরিচয় ।” “আমার রচন! ভাঙ্গিও না।” 
“শব্ধ সংকষণ শক্তি” “নাই শক্তি বদলালে মহাপরাধ ।” 
“আনি যখন যা বলে দেই তা বদল করে না ।' 

বস্তবতঃ প্রভুর অপ্রাকৃত রচন। পাঠ, স্মরণ, কীর্তন ও শ্রবণ 
করিলে ব্রজ-গৌর-বন্ধুলীলা যেন একত্র মৃত্তিমতা হইয়া দেখ! 
দেন। তৎকালে প্রথমে ভক্তবর বিপিন বনু সংকীর্ভতুনের একটি 
সংস্করণ ও রমেশচন্দ্র আর একটি সংস্করণ ছাপেন। 

১৩০৮ সনে প্রভুর কতিপয় “সংকীন্তনাবলী” নামকরণে 
মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থ দেখিয়াছি। প্রভূ তখন মৌনী হন নাই। 
দখা যায়, শক্তগণ পূর্বোক্ত চন্দ্রপাত, হরিকথা প্রভৃতি ছাড়া কোন 
কোন সংকীন্তন গ্রন্থের নামকরণ নিজেরাই করিয়াছেন। 


১৮ 


২৭৪ বন্ধুবার্তা 


প্রভু মৌনী হওয়ার পর বন্ধুপ্রিয় “মসবল বট” “ম্ুবলরাণী” 
সুরেশচন্দ্র, প্রতৃ-লিখিত “এদ এস নবদ্বীপ রায়” প্রভৃতি প্রভুর 
অনেকগুলি সংকীর্তন একত্র করিয়া *নামকীর্তন” নাম দিয়া, 
এবং কয়েকটি ভজনকীর্ত্ন *বিবিধ সঙ্গীত” নামকরণ করিয়া 
মুদ্রিত করেন। নুরেশচন্দ্র হরিকথা, চন্দ্রপাত গ্রন্থও পুর্ণমুদ্রিত 
করেন, এবং বন্ধুচরিত “বন্ধুকথা” লিখিয়! প্রকাশ করেন । দৎপুবে 
সর্বপ্রথম রমেশবাবু ক্ষুদ্রায়তন “প্রভু জগছন্ধু” রচনা করিয়া প্রকাশ 
করেন। পরবর্তী কালে মহানাম-সম্প্রদায়, প্রভৃর সংকীর্তন, ভজন- 
কীর্তনাদি একত্র করিয়৷ প্রাতঃকালীন, সায়ংকালীন ইত্যাদি ক্রমে 
শান্ভিনবভাবে সাজাইয়া “সংকীর্তন-পদামৃত” নামে মুদ্রিত করেন। 
একই ভাবে একই সনায়র কীর্তনযোগ্য সংকীর্তনগুলি এক এক 
ভাগ ক.রয়া বিন্যপ্ত হওয়ায়, উহা! পাঠক ও কীর্তনকারীর 
পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে । 

সম্প্রতি প্রভূর শ্রীহস্ত-লিখিত শ্রীহরিকথা-গ্রন্থের শেষাদ্ধের 
অবিকল শ্্রীহস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ শ্রীহরিকথার রাজ-সংস্করণ 
মুদ্রণ করিয়া মহানাম-সম্প্রদায় ভক্তগণকে আর একটি অমূল্য 
সম্পদ্‌ দান করিয়াছেন। বাংলা ১৩২৫-২৬ সনের মধ্যে বাকচরে 
প্রাচীন ভক্তদের খাত! হইতে কয়েকটি প্রভু-রচিত কীর্তন সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম। উহা বন্বংসর অমুদ্রিতভাবে পড়িয়াছিল। 
অতঃপর শ্রীমান্‌ মহানামব্রতের চেষ্টায় “সংকীর্ত ন-পদামৃতে'র পরি শিষ্টে 
এগুলি মুদ্রিত হইতে দেখিয়া পরম সুখী হইয়াছি। 

প্রভু রচনায় *প্রভুবন্ধু” “গুরুবন্ধু” ইত্যাদি ভণিতা এবং 


বন্ধু-লীলা-কণ! ২৭৫ 


'দাদশ নাম ও অন্যান্য আত্মপরিচয়ের লিপি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে, ভিনি এজগঠ্ের মায়িক সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না। 
একমাত্র ভক্তি বাৎসলোর সম্বন্ধই স্বীকার করিতেন । 


তিনি “প্রভু জগদন্ধু" “গুরু জগদদ্ূ” ব্রাঙ্মণকান্দার ব্রাহ্মণ? 
“গুরু জগদ্বন্ধ গোস্বামী” “জগদন্ধু ভট্ট ব্রহ্মচারী” “বন্ধু কাক-চরিত”' 
“ফাকর” “জটাহান ফকির” ও ইত্যাদি নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 


রচনা € পত্রলিপির শিরোদেশে বেশীর ভাগ “শ্রীমতি” 
লিখিতেন। কখন বা “রাইকিশোরী ভরসা” *শ্রাহরি” শ্রীহরিঃ 
শরণং” “ও” ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আবার স্বীয় মহানাম 'জগদন্ধু 
প্রাণবন্ধুণ “আনন্দময় জগদন্ধ' "প্রমময় জগদন্ধু' 'জীবউদ্ধারণ বন্ধু" 
"পরাণ নিথিয়া বন্ধু” “বন্গপ্রভূ' “প্রভু জগদ্ব্ধু," উপরে এ স্থানে 
লিখিয়াছেন, এমন লিপিও দেখিয়াছি। রচনা ও লিপির মধ্যেই 
প্রভু বিশেষভাবে আত্মপরি5য় দিয়াছেন । 


প্রভৃবদ্ধু সময় সময় বড় কাগজে বড় স্পষ্ট অক্ষরে ফাক 
ফাক করিয়া আবশ্যক দ্রবোর ফার্দ লিখিয়। প্রিয় ভক্তগণকে 
দিতেন। এখানে প্রিয় ভক্ত তারক গঙ্গেপাধ্যায়কে লিখিত 
কর্দের নমুনা দিলাম। স্থানাভাবে দ্রবোর নামগুলি প্রতৃর 
মত নীচে নীচে না সাজাইয়া এক প্ড্‌ক্তিতে এক সঙ্গে দেওয়। 


হইল £ 


“আমার আবশ্যন __খানা শাদা বড়, কাগজ, শাদা খাম 
শাবান, গন্ধী, লেপ, বালাপশ, থান, কাপড়” । 


১৭৩৬ বন্ধু-বার্তী 


“আমার আবশ্টক-_ফাষ্ট ক্লাশ রাজ ট্রাঙ্ক, কালি, কলম, নিফ, 
দ্রব্যাদি, বস্তু আদি ।” | 

“আবশ্যক--রাজদ্রবা, রাজ এচউকিং, চাদর, শিলই চাদর 
রবর জুতারাজ, রাজ কইচ্চি, ব্লটিং”। 

প্রিয় নবদ্ীপকে প্রভূ লিখেন, 

«..*পল্গুবং, বল নাই |." এক মুদক্গ হইলে দেহে পুনঃ 
বল সঞ্চার হবে। ইহা জানিবা।-*লিখিন ড্রপাঞ্চলি সহ সত্বর 
রওনা হই ৪ । 

(১) লবাং, (২) আয়বেবদ অভিধান, (৩) খোল, (৪) করতাল, 
(৫) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা । পাঁচখানি |” 


রঙ্লাল প্রভু নানা সময় নান| ভঙ্গা করিয়৷ নাম স্বাক্ষর 
করিতেন। পয ঘ বন্দু” এইবপ ম্বাক্ষরও দেখিয়াতি। ইচ্চ: 
করিয়াই তিনি প্রচলিত বানান বদলাইয়। € “মাইল নাইল নোট 
দিবা, 'ক্রোশ ক্রোশ নোট উপার্জন করিবা' “মাইল মাইল টাকা 
টপার্তন করিবা' ইত্যাদি অভ্ভুত কথ। লিখিয়া ভক্তানন্দ বৃদ্দি 
করিতেন। 


বন্ধুবাক্কার প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট 
নিজজনের কাছে প্রকাশ 
শ্রীলঙ্ষ্মীর বন্ধু- অর্চনা 

প্রভু চিরকালই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে অতীব পট হলেও 
শ্ু,তুর ভক্তগণ তাকে খুজে টেনে বাইরে প্রকাশ করেন, তিনি নিজে 
পরা দেন। ফরিদপুর, ত্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, পাবনা, কলিকাতা, 
নবদ্বীপ, ঢাকা, বুন্দাবন ইত্যাদি স্থানে ভক্তদের কাছে প্রভু প্রকাশ 
হয়েছেন, পুবেই উল্লেখ করেছি । এখানে এ সম্পর্কে আরও কিছু 
মধুর বার্বা চলিত ভাষায় প্রকাশ করলাম। 

প্রভুর মৌনাবস্থার আট দশ বৎসর পূবে নবদ্বীপধামে বাকৃসিদ্ধা 
ক্ষেপীমা একদিন ডিপুটি ন্যাজিষ্ট্রেটে মহেন্দ্র ভট্টাচাঘ মহাশয়কে 
বলেন, “তোদের ঘরে নব-গৌরাঙ্গ আসবেন । ৃ 

মহেন্্বাধুর নয় দশ বংসর বয়সের বালিকা কন্যা লক্ষ্মী 
অসামানা। রূপগ্তণ ভাব সম্পন্না ছিলেন। শুনা যায় শাস্তিপুরে 
কন্ঠাটির জন্মকালে বন্ধুচন্দ্র তথাকার গোবিন্দ রায়ের মন্দিরে উপস্থিত 
ছিলেন। 

ক্ষেগীনার পুবোক্ত ভবিষ্যতুর্তির পর লক্ষ্মা একদিন হরিসভার 
চত্ুস্পাঠীছাদে বন্ধুচন্দ্রকে বিছ্বাৎপ্রভার মতো ক্ষণিক দর্শনে উন্মাদিনা 
প্রায় হয়ে পড়েন। দু'দিন পর বালিক। বলেন, “গৌরকে পেলে 
ভাল হব।” ন্নেহময় পিতা একটি সুন্দর গৌরাঙ্গ-শ্রীমুস্তি কন্যাকে 


২৭৮ বন্ধু-বার্তা 


এনে দেন। লক্ষ্মী এক গৃহপ্রকোষ্ঠ এ গৌরাঙ্গ শ্রীমূত্তি স্থাপন 
করে সেবাপুজা করতে থাকেন। একদিন লক্ষ্ীর আগ্রহে ভট্টাচার্য 
মহাশয় বিভিন্ন কীর্তনদল আনিয়ে বাসায় কীর্তন করান। সন্ধ্যাকালে 
হরিসভ। হতে শ্রীরামদাসজী কীর্তনদলসহ শথায় এসে কীর্তন 
করেন। কিছুপর বন্ধুন্ন্দর স্বেচ্ছায় এসে লক্ষ্মীর ঠাকুর ঘরে গিয়ে 
দ্বার বন্ধ করেন। লক্ষ্মী বারের ছিদ্রপথে বন্ধুকে দর্শন করেন । 

এই ঘটনার পরদিন ক্ষেপীমা বলেন,_-'এই নব-গৌরাঙ্গ। 
তখন থেকে মহেন্দ্র বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় পত্বী ও কন্যা সহ আকুল 
আগ্রহে হরিসভায় প্রভুর দর্শনার্থা হয়ে যেতেন। প্রভু কখনো 
কখনো ক্ষণিক দর্শন দিতেন, কখানো বা মন্দির হতে দু-চারটি মধুর 
কথা বলতেন । 

একদিন জ্ঞোতস্রাময়া সন্ধ্যায় লক্ষ্মী রাইমাতান কুঞ্ে, ব্রজ 
স্ররপার্থ গ্রস্ত রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে পুজারিণী বেশে ইষ্টের 
দর্শনাকাঙক্ষায় আকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা! করতে থাকেন। 
ভক্তা রাইমাতা জপমালা হাছে মন্দিরের দ্বারে, যোগিনী মাতা 
ভোগঘরের সামনে ধ্যানমগ্রা, লক্ষ্মীর সহচরী পাধহী সুগন্ধি পুষ্পভরা 
সাজি নিয়ে লক্ষ্মীর পার্থ স্থিতা। কিছু দূরে এক কোণে লক্ষ্মীর 
প্রতিবাসী বালক “খোকা সঙ্গে বসে আছেন । 'এমন সময় ভক্তির 
মহতী ব্যাকুলতায়, অপরিমেয় আগ্রহের আকর্ষণ বলে, বন্ধুচন্্র 
্বপ্নরাজ্যের স্বর্ণচিত্রের ন্যায় লক্ষ্মীর সম্মুখে মোহনভাবে প্রকট হয়ে 
দাড়ালেন। লক্গ্মী জানু পেতে বসে কি যেন প্রাণের মন্ত্রপড়ে 
একটি একটি করে পুষ্প নিয়ে সমুদয় পুষ্পে সরবাস্তর্ধামী বন্ধুর আীপাদ- 
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পল্পু অচ্চনা! করলেন। তারপরই বন্ধুন্্র 'ছায়াচিত্রের ন্যায় অদৃশ্য 
হলেন। লক্ষ্মী "তখন আকুলভাবে বলে উঠলেন-_'এবারকার মত 


শেষ দেখা । 
বস্ততঃ বন্ধুকে দেখার মত দেখা হিসাবে উহ্াই লক্ষ্মীর প্রথম ৪ 


শেষ দেখা । খোকার কাছে লক্ষ্মী নিজেকে আবেশে “বিষুরপ্রিয়া' 
বলে প্রকাশ করেছিলেন । খোকা বাল্যকাল থেকেই বন্ধুকে প্রাণের 
ঠাকুব বলেছিলেন। উত্তর কালে তিনি শ্রীচরণ দাস বাবাজী 
মহারাজের শিষা হয়ে “নিতাই দাস' নামে পরিচিত হন। এই 
শ্রীনিতাই দাস বাবাজীর লিখিত 'শ্রীবন্ধুপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ অবলম্বনেই এই 
সব বার্ত প্রচারিত হল। কালে নবদ্বীপে রাইমাতা, নন্দ- 
কিশোরের মানা, শিতিকগ মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণ বন্ধুকে সাক্ষাৎ 
গৌর জ্ঞানে তার শ্রীমৃত্তির পূজা করিত্বেন। 

লক্ষ্মী প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে কুমারী অবস্থায় নিত্য বন্ধু গৌর- 
ধাম প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী বালিক৷ হয়েও বন্ধুহরির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে 
অপুৰ আত্মসমর্পণের কথা, অনবদ্য মধুর ভাষায় লিখতেন, সে সমস্ত 
ভক্তজনের ভজন সহায়ক কথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। 

“বন্ধু! আমি ভক্তিমন্দিরে তোমায় ভালবাসি। আমি 
প্রেমমন্দিরে তোমায় পুজা করি। আমি আবেশ মন্দিরে তোমায় 
অনুভব করি ।...আমি শাস্তিমন্দিরে তোমায় উপভোগ করি |” 

“তুমি যে আমার জীবন। রাত্রে বিরহের 


পরে উল্লাসে উঠিয়৷ বসি উষার আসনে, 
উচ্চারিরে তালে তালে আমার পরাণ,__ 


২৮০ বন্ধু-বার্থা 
বধু! বন্ধু! বন্ধু! 
“তন্তবায় মন মোর নিদ্রা বস্ত্রোপরি 
বুনিতে শিখিবে যবে স্বপন সুন্দর 
সেথায় তোমার নাম বুনিব প্রথম। 
ওগো প্রাণের বন্ধু বন্ধু! 


পুরীর বড় বাবাজীর মুখে বন্ধু কথা 
বন্ধুচরণাশ্রিতা স্ুরমাতার মুখে শুনেছি, শ্াচরণ দাস বাবাজী 
মহাশয় প্রতুর মৌনাবস্থার পূর্বের পুরীধামে অক্ষয় বটতলায় ্চৈ* না- 
ভাগবত উত্ত, 
“এই মত আরো আছে দুই অবতার । 
কীর্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ॥৮ 


ইত্যাদি গৌরহরির উক্তির শ্লোক পড়ে' সেই শ্রাগৌরাঙ্গই 
প্রভু জগবন্ধুরূপে এসেছেন বলে, ব্যাখ্যা করছিলেন। এখানে তার 
মুখে এই বন্ধুবাত্তা পেয়েই স্রুরমাঙা মনে মনে বন্ধুচরণে আত্মস্মপণ 
কারেন। 

নবদ্বীপ দাদার মুখে শুনেছি, উত্ত বড় বাবাঞ্ছী মহাশয় 
কলিকাতা দর্জিপাড়ায় থাকাকালে একদিন বন্ধু ভক্তদের 'জয় 
জগদদ্ধুবোল' আদি কীন্তনের সহিত যোগদান করে 'প্রভূ, অনস্থানন্ত- 
নয়' ইত্যাদি ব্ছ আখর সংযোগ করেছিলেন। অন্যসময় ছিনি 
নবদ্ীপে বন্ধুনুন্দরের অবস্থান গ্রহের সামনে এসে, বন্ধুনুন্দরের 
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উদ্দেশে কোনদিন নববস্থ, কোনদিন ফলমূলাদি ভক্তি-উপহার রেখে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন । একদিন তিনি প্রভর জন্ত একটি ট্রান্ক 
এনে প্রণাম করেন। প্রভু দর্শন দিতেন ন। বলে বড় বাবাজা 
মহাশয় ব্যাকুল প্রকাশ করতেন । একদিন তিনি দর্শনে হতাশ 
হয়ে ফিরে যাবার সময় উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বন্ধুর শ্রাঅঙ্গের কিয়দংশ 
দর্শন পেয়ে এখানেই অিমনি সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েন! এমন প্রেমিক 
রসিক ৬ ছিলেন ঠিনি। পরবস্তী কালে তারই আন্ুুগত্যে থেকে 
বন্ধুন্নন্দরের প্রিয় শারিকা, রামদাসজী দেশে দেশে হরিনাম প্রচার 
করেছেন । 


প্রভু ও এ্ারামধাস প্রসঙ্গ 
করদপুরের এরাধিক। গুপ্ত, ভাবাবেশে রাধিকা নাম উচ্চারণে 
আসনর্থ পন্ধানুণ্দরের আদরে প্রদত্ত শারিকা, শারী, রাশী, রামু বা 
শ্ররাম্দাস নামে ভক্ত সমাজে পরিচিত, খ্যাত ও বেষঞ্চব গণের 
মুকুট মণিবপে চির পৃজিত। 


পন্ধর দেওয়া শারিকা আদি নামে রাধিকা উল্লসিত হতেন। 
কিশোরবয়স্ক রাধিকা ( শারিক ) তীহ! অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় 
নন্ধনন্দরের নিকট স্তুদী্ঘকাল ব্রন্মচধ শিক্ষা, উপদেশ এবং তার 
সাক্ষাদদর্শন, শ্রদুর্লভ লেবাসঙ্গ প্রাপ্ত ও বন্ধুরচিত হরিনাম কীন্ঠন 
গানে অভান্ত হয়ে চিরত্যাগী কঠোর বৈরাগী হন। প্রভুর একান্ত 
অন্ভুগ*ঠ ৪ গমুরক্ত রাধিক। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সবেবাচ্চ বৃক্তিপ্রাপ্ধ 


২৮২ বন্ধু-বাততা 


ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুর ইঙ্গিত মত সময় সময় তিনি 
ফরিদপুরের এক নির্দিষ্ট দেবদার তুরুতলে বন্ধুন্ুন্দরের সহিত 
মিলিত হতেন । 


তরুণবয়স্ক প্রভু বন্ধুনুন্দর ব্রাহ্মণকান্দার বাডী থেকে প্রথমে 
সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল নগর কীর্তন বের করবার অভিপ্রায়ে 
উহার প্রস্তুতির জনা তার অনুবন্বী বাকচর, পরাণপুর আদি স্থানের 
ভক্তগণকে নির্দেশ দেন। উক্ত চৌন্দ মাদল নগর সংকীর্তন 
আরস্তের ছু'চারদিন পূর্ব পরাণপুরে ত্রিনাথের মেলা চলতে থাকে । 
তিখন যৃত্ত্রী প্রভূ একদিন তার মনোনীত হরিনাম প্রচার যন্ত্রপ্রূপ 
প্রিয় শারিকাকে “কথা আছে" বলে মেলা দেখার ছলে পরাণপুর 
গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আদেশ করেন । আদেশ মত শারিকা 
নির্দিষ্ট দিনে পরাণপুর গিয়ে মেলার নিকট এক নির্জন বৃক্ষতলে 
বন্ধুনুন্দরের সাক্ষাৎ পান। এদিন প্রিয় শারীকে কথিত, পরবর্তী 
কালে শরামদাসজীর শিষ্যরত্ব শ্রীকঞ্চচৈতন্য শাস্ত্রী লিখিত “চরিত 
মাধুরীনে” প্রাপ্ত ও লেখকের মুখেও শ্রুত, কয়েকটি গুরুবন্ধু বাণী 
উদ্ধাত করিলাম । 

“---তারা ( ইংরাজর! ) যে শিক্ষ। দিচ্ছে, তাতে ঈশ্বরের কোনো 
সম্পর্ক নাই। ধণ্মহীন শিক্ষায় মানুষের মাথায় কেবল কুবৃদ্ধি 
যোগায়। সত্য, দয়া, সরলতা, সব নষ্ট করে দেয়। গ্ঠাখ, খুব 
শীগগীর আমি হরিনামের মহাসংকীর্তন বের করব। তৃই থাকবি 
কাতর্নের আগে ।” 'ম্লেচ্ছ বিধর্মীরা দেশকে ছারে খারে নিয়ে 
যাচ্ছে । দেখিস নি, নিরীহ হুলে বাগদী গুলোকে ওরা ম্লেচ্ছ 
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করতে চাইছে । তা হতে দেবো নী। ওরাই হবে হরিনামের' 
দাতা, ওদের নিয়েই আমার কাজ । আর তুই হবি আমার সব 
কিছুর সহায় ।' 

শারিকার অগ্রজগণ প্রভুর প্রতি ছোট ভ্রাতার আনুগত্য জেনে 
প্রভুর প্রতি খুব রুণ্ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। হাই বন্ধুনুন্দর সেদিন 
ন্রধ্যান্তের আগে শারীকে গৃহে ফিরতে নির্দেশ দেন। এদিকে 
গৌর নাহা, মহিম দাস, গোপাল মিত্র, কেদার সাহা, রামনুন্দর, 
জন্মেজয় আদি বন্ধুপ্রিয়গণ প্রভুর খোজে ব্যস্ত হয়ে সেখানে বন্ধু- 
প্রভৃকে দেখে, সারা মেলাটায় খুজছি আপনাকে ইত্যাদি কথা 
বূলন। তারা এসে দেখেন, প্রভূ তার প্রিয় তক্ত রাধিকার গমন 
পথে তাকিয়ে আছেন, আর কিশোর রাধিকা যেনে যেতে মাঝে মাঝে 
কিরে বন্ধুমুন্দরকে দেখছেন। কি অপূর্বব আকর্ষণ। বিদায়কালে 
বন্ধু শারীকে বলে রাখেন, 


'ছুদিনের মধ্যে নগর সংকীর্তন বের হবে। তুই আমি থাকবে! 
কীর্তন নিয়ে। পরশু সেখানে আসবি !” 


রাধিকা তার অভিভাবকদের কড়া শাসনের কথা এক সময় 
বন্ধুকে জানিয়েছিলেন । তাতে সবনিযন্তা বন্ধুপ্রভূ শারীকে অভয় 
সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, “ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবিস্‌ 
কেন ?? 

যথোক্ত দিনে রাধিক। ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হন । নব- 
গৌরাঙ্গ বন্ধনুন্দরের পরিচালনাধীনে সাত সম্প্রদায় চৌদ্দ মাদলে, 


১৮৪ বন্ধ-বার্কা 


অসংখা ভক্তসমন্বয়ে বিরাট নগর সংকীর্তনের শোভাযাত্রা ব্রাহ্মাণকা ন্দা 
হাতে বের হয়। প্রভৃর আদেশে অনুত নধূরকণ তার প্রিয় শারীকা 
সব্বাগ্রদলে প্রভূ-রচি* “ভজ নিহাই-গৌরাঙ্গ চরণ' সংকীন্তনিটি ধরে 
সদলে অগ্রসর হচ্হ থাতকেন ! তুলসী টব, পাকা, নিশান, বিউগল, 
আ'গা/সাটা, পেটাঘৃড়ি, বড় করত্াল আদি সঙ্গে চলে । সাহ্দলে 
পর পর পুথগ ভাবে প্রভু রচিন্ত বিভিন্ন কীন্ডুন পরভুর নির্দেশে মহানন্দ 
মহারোলে গভার জর়ববশি সহ গীত হতে থাকে | অগ্রিম দলে কীর্কানে 
মধুববী রাধিকা, "খর আগে সহ হুদঙ্গ বন্ধাবুতাঙগ, নবগৌরা্গ 
কাঞ্চনবণ বিরাট রেভঃপুঞ্ড কলেবর, দীঘ বানুধর নংকীঠ্নশ্বর 
বন্ধুম্ুন্দর নৃত্যভঙ্গা,* ঢু বানু ভুলে সংকাওণুন মহাশক্তি সঞ্চার 
করে, চৌদ্দ মাদল বিরাট সংকীন্ভনে, নগরে দুর হতে সকলেরই 
নষ্ঠামান হয়ে নগর সংকীন্টনি পরিচালন! করে টলেছেন, নখানো বা 
উদ্দগ্ড পরতা কবে গ্রন সহরের জনগণকে আকধষণ করছেন, আর 
শ্রীরাম দাস, ভ্রাগোপাল মিত্র আছি হয় হকগ গায়কগণ হরিনামে 
মধুবর্ণ করে আগঠসর হচ্ছেন। গ্রান সহর ভেঙে ছোটবড, 
ধনী নির্দন। শিক্গিত- অশিক্ষিত, প্রাণ গ্াল,বুনত উচ্চনীচ আদি 
জলম্ত্রোঠ জাতি-কুল-সনাজ, নর্ণপিদ্বেষ ভুলে সে ঠরিপামময় 
বন্ধুম্তন্দরের শ্ষ্ট হরিনানের প্রেমসমুদে নি লহ হচ্ছেন, (সই সময় 
জনগণ দেহ-গেহ-ক্ষুধাতষ। ভুলে মহান্দদয় হরিনানের অমুতরস পানে 
নন্ত হন, এই ঘটনার পয়েকদিনের মধ্যে দেশে বিদেশে, লোক 
মুখে ও সংবাদপত্রে প্রভবগ্ধীর এই আলৌকিক প্রভাব ও 
হরিনানে জাব উদ্ধারণ বা প্রচারিত হতে থাকে । এই বিরাট 


বন্ধ-লীলা-কণ। ২৮৫ 


নগরকীন্তনে (১২৯৭ বঙ্গাবে) ১৪ খানি খোল ও বহুসংখ্যক জোড়? 
করতাল বাজে। 

প্রভুর কপাশক্তিতে বুনাতক্তগণ পাদরীদের প্রভাব থেকে মুক্ত 
হয়ে চির বন্ধুদাস হন। 'ঠাদের সর্দার রজনা বাবাজীকে প্রভুবন্ধু 
ক্রমে সদাচার শিক্ষায় ম্রসস্কৃত কর 'হরিদাস' নামে ভূষিত ও 
সম্মানিত করেন। ক্রমে ক্রুনে এ স্থানের ও অন্যান্য স্থানের বুনাগৎ 
"মাহমু সম্প্রদায় নামে প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং খোল: 
শাদালে হরিনাম সংকীন্নে উত্তন অধিকারী ভক্ত হন। 

পূর্ব্বান্ত বিরাট নগর কীর্থনের পর রাধিঝর অগ্রজগণ ভ্রার্তাকে 
প্রভু বন্ধুর সংস্রব হতে দূরে রাখার ও তাকে কবিরাজী পড়াবার 
উদ্দোন্টে বরিশাল রায়কাঠিতে রাধিকার অপর অগ্রক্ত বীরেশ্বর 
বাবুর কাছে পাঠাবার বাবস্থা করেন। একদিন প্রত্যুষে রাধিক! 
অপর অগ্রজ যতীন্দ্রবাবু সহ রওনা হন। নগর কীন্তনের পর হতে 
রাধিকা! আর বন্ধুমুন্দরের কাছে যাবার সুযোগ করতে পারেন নি, 
তিনি ভ্রাতাদের কড়া শাসনাধীনে ছিলেন। সেদিন পথে চলার 
সময় বন্ধুশুন্দরকে একবার দর্শন করার জন্য রাধিকার প্রাণে একাস্ত 
আগ্রহ 'ও আকুলতা জন্মে। কি আশ্চধ্য, সেই মুহুর্তে অন্তর্যামা 
ব্ধুপ্রভূ প্রিয় শারিকার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে উপদেশ ও 
সান্থন! দেন। যঠীন্দ্র, বাবু আগে আগে, যোগমায়ায় তিনি ইহার 
কিছুই জানতে পারেন নাই। 

রায়কাঠিতে রাধিকাকে চতুষ্পাসীতে ভত্তি কর! হয়। এখানে 
প্রভ্বন্থুর আদিস্ট উধাস্্ান, নিরামিষভোজন, ব্রদ্মচ্য পালন, হরিনাম 


১৮৬ বন্ধু-বার্তা 


কীর্তন ইত্যাদি কর্তব্য পালনে রাধিকা কোনে! বাধা পান নি। 
কিন্তু রাধিক। তার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, যেন পীড়ার 
ছলে তিনি ফরিদপুরে ফিরে গিয়ে তার প্রাণ-বন্ধু-নুন্দরের সঙ্গে 
মিলিত হতে পারেন। অচিরে ভক্তবাঞ্থ৷ পূর্ণ হয়। রাধিকার 
পীড়ার সংবাদ পেয়ে তার অপর অগ্রজ অনুকূল বাবু রায়কাঠিতে 
গিয়ে ছোটভাই রাধিকাকে করিদপুর নিযে আসেন। প্রভূ বন্ধ 
তখন বুন্দাবনে, এই সংবাদে রাধিকা মনমরা হন। রাধিকা 
সুস্থ হওয়ার পর, তাকে আবার রায়কাঠিতে পাঠাবার উদ্ভোগ হয়। 
রাধিকা তার মাত সত্যভামা' দেবীর কাছে আবদার করে জানান, 
রায়কাঠির জলবাতাস তার সহ্য হয় না। মাতা ছোট ছেলের 
আবদার রাখেন। রাধিকাকে তখন ত্রাক্ষণকান্দার টোলে ভর্তি 
কর৷ হয়। বন্ধুর বার্তা সংগ্রহে একদিন রাঁধিক! ব্রাক্মণকান্দার 
বাড়ীতে পেলে বন্ধুর জেঠাত বড়দিদি দেবীমা, পরিচিত ভক্ত 
ছেলেটিকে দেখে বলেন, জগৎ বৃন্দাবনে গেছে । শোনা কথা আবার 
শুনে রাধিকা হতাশ, বিষ হন। এ সময় প্রতৃর জেঠাত দাদা 
গোপাল বাবু তীকে দেখে বলেন, জগতের শারী নাকি? জগতের 
কাছে চিঠি গেছে, সে আসতে পারে । এই সন্দেশ পেয়ে শারী 
হর্ষোফুন্তু হন। 

এদিকে বন্ধুর অনুরাগী সঙ্গী বন্ধু বিশ্বাসজীর ও ন্ুধন্বা (নুধন্যয) 
মিত্রজীর সৌহার্দলাত করে বদ্ধুকথা আলাপনে শারিকার বন্ধুর 
বিরহব্থা অনেকটা উপশান্ত থাকত। অতঃপর একদিন ত্রাঙ্গাণ- 
কান্দার বাড়ীতে আসতেই রাধিকার কর্ণে বংশীবিনিন্দন অনুপম মধুর 


বন্ধু-লীলা-কণ! ২৮৭ 


কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে। তখন রাধিকার দেহ-মন-চিত্তে অনির্বচনীয় 
আনন্দের ম্পন্দনশিহরণের তরঙ্গলহরী ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম 
সাক্ষাত্ডেই বন্ধু হেসে শারীর কাছে প্রস্তাব করেন-__ “আমার সঙ্গে 
পাবনায় চল, সেখানে তোকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তরাজ ও বুড়োশিবাকে 
দেখাব” বন্ধুসঙ্গলাভের অত্যুৎসাহে শারিকা উত্তর দেন-_চল। 
অতঃপর রাধিকা! কৌশলে তীর ন্রেহময়ী মাতার নিকট হতে পাবনা 
যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন। 

পরদিনই বন্ধুনুন্দরের সঙ্গে শারিকা পাবনায় পরমবৈষ্ণব- 
চূড়ীমণি অশীতি বর্ধের বৃদ্ধ নিত্যসিদ্ধ দীনবন্ধু বাবাজী মহারাজের 
নিতাই গৌরাঙ্গের আশ্রমে আশ্রয় পান। সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, 
লুণ্ঠন ও অপূর্ব দর্শনে রাধিক। নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি 
লক্ষ্য করলেন, বন্ধু সেখানে আচরণে বাবাজী মহারাজের ও মাতা 
বিন্দুদেবীর কাছে একান্ত প্রিয় শিশুসন্তানের মত। রাধিকাঁও 
তাঁদের দুর্লভ নেহ-আশীবাদ প্রাপ্ত হন। একদিন রাত্রে মন্দিরের 
সামনে প্রতুর আদেশে শারিকা তীর সুমধুর রসাল কণ্ঠে প্রভু-রচিত 

“নবছীপ নিশীথ কীর্তন মঙ্গল। 

অন্বর আবরি বাজে মধুর মধুর মাদল ॥ রস মধুর রে” 

ংকীর্তনটি গান করেন, সঙ্গে বন্ধুমুন্দর সুমধুর ধ্বনিতে মৃদক্গ 
বাজাতে থাকেন। বাজানকালে বন্ধুর হাতের এক আঙ্গুল ফেটে 
রক্ত বের হয়, কীর্ভনাবেশে সেদিকে দৃক্পাত না করে রন্ধু রসাল 
মাদলে অপূর্ব মধুর ধ্বনি তোলেন। উপস্থিত জনগণ তত্ময়চিত্তে 
ন্তরমুদ্ধের মত বন্ক্ষণ সেই কীর্তনরস পান করেন। প্রসুর রচিত 


১৮৮ বন্ধু-বাত্তী। 


অনেক সংকীর্তন শ্রুতিন্মৃতিধর শারিকার কণস্থ ছিল। শারিকার 
রামদ্দাস নামটি দীনবন্ধু বাবাজী মহারাঞ্জের আশ্রমেই পাকা ও 
খাত হয়। 

এই আশ্রম থেকেই প্রস্ুবন্ধু তার গনুরক্ত ব্রহ্মচারা ছাদের 
নিয়ে মধুকগ শ্রীরামদানকে মূল গায়ক করে পাবনায় নগর কাস্ঠনের 
প্রচলন করেন। ছাত্রদের অভিভাবকগণ রুষ্ট হয়ে বন্ধুকে নির্ভনে 
আকর্ষণ কারে প্রহারের ষড়যন্ত্র করেন। একদিন প্রানে ঠাদের 
নিধুক্ত মগ্পানে উদ্মন্ত কতিপয় ছৃবৃ্ত প্রভুবন্ধুকে পথে পেয়ে অকম্মাৎ 
দারুণ প্রহার করে; এ কার্ধে বাধা দিতে গিয়ে রামদাসও প্রন্ধত 
হন। বন্ধু এই ঘটনার কথা গোপন রাখার জন্ত শারিকাকে 
নির্দেশ দেন। ক্ষমার দেবতা! বন্ধু উদ্ধৃত বাণীর মর্মে উপদেশ দিয়ে 
বলেন-_“অহিংসায় সিংহবিক্রমে হরিনাম প্রচার করতে হবে। 
উদ্ধারণ ছরিনাম প্রচারণ কাজটি এখন এগিয়ে আসছে ।' এই 
ঘটনার পরও প্রভুবন্ধুর ব্র্থীচর্য-শিক্ষাদানের ও হরিনান প্রচারণ 
কার্ধের প্রতিবাদে অন্থুরপ্রকৃতির অভিন্াবকগণ বন্ধুকে হত্য৷ 
করার উদ্দেশ্টে কয়েকবার অমানুষিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু 
গীড়নে মরণাপন্ন হয়েও গুরুবন্ধু চিরদিন তার জীবউদ্ধারণ কার্ষে 
মটল ও নির্ভয় থাকেন। 

ইতোনধ্যে প্রভুবন্ধুর প্রষত্ধে একদিন শ্রারামদাস বুড়ো- 
পিবের (শ্রীশ্রাঙ্হারাণ ক্ষেপার) দুর্লভ দর্শন ও কুপালাভে ধন্য 
হন। 

অন:পর একদিন বগুনুন্দরের মধুর মৃদঙ্গ বাদনে ও মধুক 


বন্ধু-লীলা-কণ। ৃ ২৮৯ 


মুলগায়ক রামদাসজীর সঙ্গে ছাত্রদের নগরকীর্তন ও শ্রবণে আকৃষ্ট 
হয়ে এঁ পথে হাত্রী রাজকুমার রায় বনমালী তার শকট হতে 
অবতরণ করেন এবং প্রণাম আদির পর তিনি এ অবস্থাতেই এ 
কীর্তন প্রয়াসে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতুবন্ধুর কাছে আকুল আবেদন 
জানান। প্রভুর সম্মতিতেও ইঙ্গিতে তাড়াসে বিনোদজীর মন্দিরের 
সম্মুখে সংকীর্তন উপস্থিত হলে মন্নিরেরর দরজ। খুলে দেওয়া হয়। 
স্বিগ্রহ জামাই বিনৌদজীর অপূর্ব সুন্দর মধুর দর্শনানন্দে উল্লসিত 
রাধিক! তখন প্রভুর আদেশে প্রভুর চিত, 

'খোল করতালে ভাই কর সংকীর্তন” এই গানটি আরম্ত করেন। 
কীর্তনের মাধুর্ষে কীর্তনীয়াগণ ও শ্রোতৃবর্গ, সকলেই আত্মহারা হন। 
কীর্তন বিরতির পর শ্্রীরঘুগোম্বামীজী সহ শ্রীবনমালীর সবিনয় 
আমন্ত্রণে উপস্থিত সকলেই বিনোদজীর প্রসাদ ভোজনে পরম পরিতৃপ্ত 
হন। ভক্ত রায়ের একান্ত অনুরোধে প্রভ্‌ শারিকাকে নিয়ে এ রাত্রে 
তাড়াসে অবস্থান করেন, সকলে স্ব স্ব গৃহে ফেরেন। পরদিন গ্রত্যুষে 
বনমালী বাবুর শকটে প্রভু শারিকাকে নিয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
করেন। পাবনায় এ যাত্রায় প্রভু ছ'সপ্তহের অধিককাল ছিলেন। 
তারপর শারিকাকে নিয়ে ফরিদপুর ফেরেন। পাবনায় ও তাড়াসে 
প্রভু অনেকবার যাতায়াত করেছেন। একবার পাবনা হতে প্রভূকে 
তাড়াসে নিবার জন্ রঘু গৌসাইজী হাতী এনেছিলেন। বিভিন্ন ভক্ত- 
যুখে এইসব ঘটনার বর্ণনায় প্রকারান্তরও শুনা যায়। পীবন৷ হতে 
ফরিদপুরে ফিরে আসার পর রাধিকা! গৃছে ভ্রাতৃবর্গের কাছে তীব্রভাবে 
তিরস্কৃত হন। তর অন্য অগ্রজ দেবেন্দ্র বাবু রাধিকাকে জগদ্বন্ধুর 


ৎ 
১৪ 


২৯০ বন্ধু-বার্ত। 


ক্রীতদানের মত অনুগত দেখে, একদিন অতিক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণকান্দার 
বাড়ীতে গিয়ে গৃহমধ্যে অবস্থিত বন্ধুনুন্দরের উদ্দেন্তে অনেক কটুক্তি 
বর্ষণ করেন। বারান্দায় অবস্থিত হরিদাস প্রমুখ ভক্তগণকে সহনধর্ম- 
নীল প্রভু ভখন একবার মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেণ__“ওটা কে রে? 

কয়েকদিন গৃহে আবদ্ধ থেকে রাধিকা তার বন্ধুর অদর্শনে 
ব্যাকুল হয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে উপস্থিত হন। 
প্রভু তাকে দেখেই তখনি বাকচরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। বন্ধুসঙ্গ- 
লুব্ধ রাধিক৷ তখনি প্রভুর প্রস্তাবে সম্মত হন। বন্ধুর বাক্য তার 
কাছে বেদবাক্য, বন্ধুর মধুর বাণীতে যেন যাহুমস্ত্রের শক্তি মাধানো। 
এখানে বদ্ধু-মাধূর্ধের প্রভাবে গৃহের উৎগীড়ন তার কাছে অতি তুচ্ছ। 
দুই জোড়া করতাল নিয়ে প্রতুবন্ধু শারিকা সহ বাকচরে গিয়ে তীব্র- 
শ্রোতা কাবেরীর ঘাটে বাঁধা এক ছোট নৌকায় উঠেন। জ্যোৎল্সাময়ী 
রজনী। শ্রোতের অনুকূলে নৌকা চলছে, বন্ধুর অদ্দেশে শারিকা 
করতালযোগে তার সহজ সুমধুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ গুণগান করতে 
করতে দিব্য ভাবাৰেশে হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেন। প্রতুবন্ধুও তৎক্ষণাং 
ঝাঁপ দিয়ে মুচ্ছিত ভক্ত-দেহ বালুকাময় তীরে তুলে সেবাশুজ্াবা 
করেন। সেদিন নির্জন প্রত্যুষে বন্ধুপ্রভু স্বয়ং নিরুপম বংশীবিনিন্দী 
কণ্ঠে প্রভাতি কীন্তনি গেয়ে প্রিয় ভক্তের মৃচ্ছণভঙ্গ করেন। অন্রঃপর 
সিক্তবন্তর-চাদর নিঙরিয়ে বাতাসে খানিকটা শুকিয়ে নিয়ে উভয়ে 
পদব্রজে ফরিদপুরে উপস্থিত হন। এই ঘটনার পর প্রস্থ আবার 
পাবনা! গমন করেন। সেই সময় একদিন প্রড়ূবন্ধুর দর্শনার্থী 
্ীপ্রেমানন্দ ভারতী মহারাজ প্রভুর সন্ধানে ব্রাঙ্মণকান্দা এসেছেন 


বন্ধু-লীলা-কণ! ২৯১ 


শুনে, ন্থৃধন্ত মিত্রজী সহ শারিক! তথায় এসে সেই মহাত্মাকে প্রশাম 
করেন এবং সুমধুর স্বরে বীর্তনগান করে ভারতীজীকে পরিতুষ্ট করে 
ভারতীজীর প্রেম-আলিঙ্গন ও ন্রেহাশীবাদ পেয়ে নিজেকে হন্ত 
এনে করেন। 

অতঃপর একদিন পাবনা হতে, দ্বিপ্রহরে বাকচরে এসেই 
প্রতুবন্ধু প্রিয়ক্ত বকুর মাধ্যমে শারিকাকে তখনই বাকচর 
আসার জন্য আদেশ পাগন। শারিক৷ এসেই শুনলেন, বন্ধু 
একদিন পরেই কীর্তনদল সহ নবদ্বীপধামে যাঁবেন। বন্ধুপ্রভু 
রাধিকার বাড়ী খবর পাঠালেন যে, সে রাত্রে রা'ধিক। প্রভুর কাছে 
থাকবে। একটু রাত্রে ছুজ্ঞেয় বন্ধু শারিকাকে ডেকে সঙ্গে 
'নয়ে একট বড় বিলের কাছে এসে ভক্তকে শক্ত করে কোমরে 
চদর বাঁধনে বললেন ও দ্রুতবেগে জলকাদ। ভেঙ্গে বিলের অন্য- 
পারে অগ্রসর হলেন। বন্ধুর আদেশে প্রাণ দিতেও অকুতিত 
শারিক। প্রায় দৌড়িযে বিলের ওপারে বন্ধুর অনুগমন করলেন। 
বন্ধু সেই অন্ধকারে আলোক দিয়! গ্রামে নিস্তারিণী (নিচু ) দেবীর 
গুহে এসে তাকে ডেকে উঠালেন। প্রভূ নিজেকে ক্ষুধার্ত জানিয়ে 
তাদের ভুজনকে শুধু হুধ দিবার জন্থা আদেশ দিয়ে গোয়ালঘরে আশ্রয় 
নিলেন। নিচু দেবী জানতেন, খেয়ালী বন্ধুর ইচ্ছা ও আদেশ 
অদ্ভুত, উহার অগ্তথা করার সাধ্য কারে! নাই। ছুগ্ধপানের পর 
গোয়ালঘরে প্রিয়ভক্ত মোহিনী ভাছুরীকে ডাকিয়ে এনে বন্ধু খেলতে 
বসেন। রাধিকার কোলে একটি কালবস্থ দেখে বন্ধু বললেন, “ওট! কি 
দড়ি |) . রাধিকাও দড়ি বললেন। একটু পরেই বন্ধু বললেন “সাপ! 


২৯২ বন্ধু-বা্ী! 
সাপ! রাধিকাও অবিচলিতভাবে নির্ভয়ে বসে থেকেই প্রতিধ্বনি 
করে বললেন,_সাপ। মোহিনী ভাছুরী দেখলেন, সত্যই একটি ছোট 
কেউটে সাপ, ভয়ে উঠে তিনি দূরে সরে গেলেন। প্রভুর উপদেশ মত 
ঘরের আলোটি সরিয়ে নিতেই সাপটি সরে নিজ গর্তে গিয়ে ফস 
ফৌস করতে থাকে । রাত্রি তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, প্রত বললেন, 
আমি এখনি যাব। এরূপ স্থানে এসময় বিল পার হওয়া কি 
বিপজ্জনক ! কিন্তু বন্ধুকে বাধা দেয়, কার সাধ্য, যেই কথা সেই 
কাজ! প্রভু পথে গিয়ে শারিকাকে বললেন, 'তুই একটু ভয় 
পেলি না! আমি য! বলি, তুইও তাই বলিস্‌।' শারী উত্তর দিলেন, 
তুমিই বললে, তুমিই জান। তুমিও ত ভয়.পেয়ে সরে গেলে না।' 
উত্তর শুনে বন্ধু মূ হাসতে লাগলেন। শারিকার ভাবটি এই, বন্ধু 
যখন যা বলেন, তখন সেট সত্য, আর যার বন্ধু সহায়, তার সাপে 
বাঘে নাহি ভয়। বন্ধুতে রাধিকার অবিচল অনুরাগ ও আনুগত্য 
কগিপাথরে খাটি সোন! পরীক্ষার মত অকৃত্রন ও কৈতুবহীন, ৩1 
প্রমাণ হয়ে গেল। ভোরে ব্রাহ্মণকান্দ। পৌছে, একদিন পর 
নবন্বীপ যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আসতে প্রভু শারিকাকে আদেশ 
দিয়ে, তাকে গৃহে পাঠালেন। প্রত শারিকাকে তার গৃহে রেখেই 
তাকে ঘর ছাড়া করেছেন। বন্ধু স্মরণে পরাণ-শারিকার উদ্জি 
“দেখি তার চাদমুখ, জনক জননী সুখ, সব ভূলি ছু তার কোলে। 
যথোজদিনে কীর্তন দলসহ শারিকাকে নিয়ে বন্ধুপ্রভু নবদ্বীপ 
হরিসভায় উপস্থিত হন। প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ সকলেই বৃদ্ধ পদরড় 
মহাশয়ের ও তৎপুত্র শিতিকঠের কাছে আদর বন্ধ পান। সেখানে 


বন্ধ-লীলা-কণ! ২৯৩ 


কত দিব্য কীর্ভন আনন্দ হয়। এই খানে প্রভুর দর্শনার্থী প্রেমানন্দ 
ভারতীজী, বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামীজী প্রমুখ বহু মহাত্মার চরণ ধুলি, 
দর্শন স্পর্শন, আলিঙ্গন ও আশীবাদ পেয়ে রামদামজী নিজেকে 
কতকৃতার্থ মনে করেন এবং মহাত্মগণও রামদাসজীর মধুর ভক্তি 
মাখা কণ্ঠে মধুর হরিনাম কীর্তন শুনে পরম পরিতুষ্ট হন। বন্ধুর 
কৃপায় রাধিকার নানাসাধু-সঙ্গ ও বৈরাগ্যময় জীবন গঠিত হয় । 

বন্ধুর আদেশে রন্ধানে অপটু শারিক! কয়েকদিন তৈল স্পর্শ 
শৃন্ত গব্যঘ্ৃত যোগে ভোগ রন্ধন করেন, প্রভু তাহা গ্রহণ করেন। 
প্রভুর সেবায় পঞ্চরসপূর্ণ মধূরভাব শারিকাতে প্রকাশ পায়। 

রামদাসজী ক্রমে ঘটনা পরম্পরায় বন্ধুনুন্দরের পাঁদপদ্সে 
আত্মসমর্পণ করে তার আদেশে গৃহত্যাগী চির ব্রহ্মচারী হয়ে নবছীপ, 
কলিকাতা, ফরিদপুর, বাকচর, বৃন্দাবন আদি স্থানে থেকে ভজন 
সাধন, কঠোর ত্রহ্মচর্ধ ও হরিনাম সংকীর্তন আদি দ্বারা প্রাণবন্ধু- 
সুন্দরের সেবা! করেন। এক সময় রামদাসজী 'ভজ জগছন্ধু কহ 
জগদ্ৃদ্ধু' ইত্যাদি গেয়ে টহল কীর্তনও করেছেন। 


সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ববাস্তর্ধামী প্রভু বন্ধু সর্বদা কি ত্যাগী, কি গৃহী, 
কি ছাত্র, ভার সকল ভক্তেরই কল্যাণ চিন্তায় বিব্রত থাকতেন এবং 
অবস্থা ভেদে যার যেট! অভাব বা প্রয়োজন, দূরে থেকে পত্রযোগে 
উপদেশ দিয়ে, বা আবশ্যক অর্থাদি পাঠিয়ে, কখনো! বা নিজে দেখা 
দিয়ে, তা পূরণ করতেন'। এক সময় তিনি প্রিয়, শারিকাকে 
নবন্থীপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সেখানে যাওয়ার পাথের স্বরূপ দশ 
টাকা মনিঅর্ডার যোগে র'চি থেকে ফরিদপুরে এক ভক্তের ঠিকানায় 


২৯৪ বন্ধু-বার্া 


পাঠান। বাড়ীর লোকে সেটা গোপন করে। হাতরাসে 
অস্থায়ী ভাবে স্থিত ব্রজধাত্রী শারিকাকে বন্ধুপ্রতু ব্রজে বৈরাগ্যময় 
জীবনে আচরণীয় বিষয়ের ও সেখানে গন্তব্য স্থানের উপদেশ ও 
নির্দেশ দিয়ে ভক্ত অটল নন্দীর ঠিকানায় পত্র দেন। যথা সময়ে 
ব্রজে বন্ধুর সঙ্গে শারিকার সাক্ষাৎ হবে, এই সান্তনা বাক্যও সেইপত্রে 
ছিল। জগদগুরু বন্ধুর কৃপায় ব্রজে রামদাসজী বন্ধুপ্রিয় ব্রজবালা 
সচ্চিদানন্দজী, প্রেমানন্দ ভারতীজী, রঘু গোম্বামীজী আদি ভক্তদের 
ও সংসারবিরক্ত বহু সিদ্ধ ব্রজবাসীদের দুর্লভ দর্শন, সঙ্গ ও 
স্নেহাশীর্বাদ প্রাপ্ত হন । 

ইতোমধ্যে প্রভুবন্ধু কলিকাতা রামবাগানে ডোমভভ্তদের 
ুসস্কৃত করে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করেন এবং “হিত হরিদাস ডোম, 
দয়াল তিনকড়ি', ভীম, গীতাম্বর আদি ডোম প্রধানদের নিয়ে 
তথায় শক্তিশালী হরিসংকীর্তন দল গঠন করেন। 

প্রভুর আদেশে তার প্রিয় শারিক! ব্রজে থেকে ভজন সাধন 
নিয়ে তীর বিষয়বিরাগী কঠোর জীবন গঠন করেন এবং প্রভৃও 
সময়ে নিজে ব্রজে গিয়ে শিক্ষা-উপদেশ দিয়ে ভক্তকে ভক্তিরাজ্যের 
রত্বে পরিণত করেন। প্রত কলিকাতায় এসে কতককাল পর 
শারিকার সম্পর্কে ভক্তগণকে সানন্দে বলেন, 

*বৃচ্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি, ভাল বীজের 
চারা। এর আগে তাঁকে বৃন্দধাবনে 'রেখে এসেছি । সেখানকার 
জল হাওয়ায় ওটি বেশ পুষ্ট হয়েছে, অল্‌ প্রুফ, হয়ে গেছে, লীগগীর 
আসছে।” ৃ 


বন্ধু-লালা-কণ৷ ২৯৫ 


বস্ততঃ প্রভুর এই হরিনামের চারাটি কালক্রমে প্রভূবন্ধুর 
নিত্যানন্দ শক্তি-সঞ্চারে বিশুদ্ধ ভক্তিপুষ্প পল্লপবশোভিত, হরিনামের 
গানে দানে অসংখ্য জনাশ্রয় বৈষঞ্বরাজ, রামদাস নামক মহীরুহরূপে 
পরিণত ও দেশে দেশে বিখ্যাত হুন। অতঃপর রামদাসজী 
কলিকাতায় এসে অনেকদিন প্রভুবন্ধুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। 
প্রভুবন্ধুকে অবশ্য কলিকাত। হতে ও ব্রজ, নবদ্বীপ, ফরিদপুর ই-্যাদি 
স্থানে কখনে৷ একক, কখনো ভক্তদের নিয়ে নিজের প্রয়োজন মঠ 
যাতায়াত করতে হত। 

কলিকাতার কুমারটুলি, আলমবাজার বাগান, চাষাধোপাপাড়া, 
রামবাগান ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সময়ে বন্ধুপ্রিয় চম্পটা ঠাকুর, 
শ্রীহররায়, শ্রীনবন্ধীপদাস, ব্রক্ষচারা রমেশ বাবু, বাদল বিশ্বাসজা, 
জয় নিতাইদেব আদি ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামদাসজীর ঘনিষ্ঠ '। জন্মে । 
ফরিদপুরে থাকাকালেই রামদাসজী প্রতুর আদেশে রমেশ বাবুর 
অনুগত হুন। রমেশ বাবুর বাসায় রামদাসজীর সময় সময় গতায়াত 
ছিল। 

লীলারঙ্গষময় বন্ধুনুন্দর কখনো কখনো! ইচ্ছামত অমৃতমধুকগী 
ব্রজসথীগোগীর মতো! সুমধুর ন্ুুধাসার মৃহ্ত্বরে গীত গেয়েছেন, কথা 
বলেছেন, বন্ধুর শারিক! স্বকর্ণে এই সুধা পান করেছেন, বন্ধুর 
অপাধ্িব দিব্য রূপা্দি প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজে বর্ণনা করে “অহো। 
কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিল। লঙ্জিতা শুনি, তোলে কিবা সুধ। 
তরঙ্গিণী' 'কথ। শুনে বিকায় পরাণ” “অছে। কি মোহন মৃত্তি, কাঞ্চন 
বরণ ছ্যতি? 'অপরপ স্্রীঅঙ্গ-লাবনী' 'একবার যেই হেরে, তার মনপ্রাণ 


২৯৬ বন্ধু-বার্তা 


হরে 'ব্রজরস গৌররস নিঙারি তাঁর নির্যাস, পিয়াইলে মিটাইয়া 
আশ' ইত্যাদি । এক সময়ে প্রাণ বন্ধুন্ন্দরের আহ্বানে শারিকা ব্রজ 
হতে এসে চাষাধোপাপাড়ায় অরস্থান করেন। প্রভুর ব্যবস্থামত 
চম্পা ঠাকুর প্রমুখ প্রিয়গণ তখন দঞ্জিপাড়ার বাসায় ছিলেন। 
তন্মধ্যে একদিন রাত্রে রেশমী বসনে আবৃতহেমাঙ্গ নবগৌরাঙ্গ 
বন্ধুম্থন্দর শারিকার কক্ষে অকন্মাৎ উপস্থিত হয়ে নিজের খাতায় 
তার নিজ রচিত, 
“হাস লো যমুনে হাস হাস ও চারু বদনে। 
মিশাব নয়ন নীর তোর নীল নীর সনে ॥ 

এই নৃতন গানটি শারিকাকে দিয়ে আদেশ করেন, 'নে ধর” 
অসাধারণ শ্রুতিন্মৃতিধর শারিকা গানটি আগাগোড়া পাঠ করে 
নেন। বন্ধুমুন্দর মৃদঙ্গ নিয়ে গানের সঙ্গে মুদঙ্গ বাদনে উ্ভাত হলে 
গাত্রাবরণ হঠাৎ গাত্র্যুত হয়। তখন শারিকা অপলকনয়নে 
বনধুস্ন্দরের ত্রেলোক্যস্ভগ অসমোধর্ব কাঞ্চনবর্ণছ্য তিবর্ধী চিন্তনয়না- 
ভিরাম অমিয় হাসিমাথা বদনশশী সহ অনুপম বরূপলাবপ্যরাশি 
ক্ষণিক দর্শনেই রায় রামানন্দের মত নিংসংশয় ও দৃঢ়নিশ্চয় হুন, 
যে, বন্ধুনুন্দরই সেই 'রসরাজ মহাভাব ছুই একরপ' বিগ্রহম্বরূপ, 
নিত্যবৃদ্দাবনের নিত্যধন। অচিরেই বন্ধু আবৃতাঙ্গ হন, তার মনঃ- 
প্রাণাকর্ষী দিব্য অঙ্গসৌরভে কক্ষ আমোদিত হয়। 

প্রকৃতিন্থ হয়ে অতঃপর শারিক!' রসাল করতালযুগল নিয়ে 
বথোচিত সুর সাযোগে মধুবর্ধী কষ্ঠে আরস্ত করেন, বন্ধুর আদিষ্ট 
নৃতন গানটি।' *বন্ধু শ্ুকোমল করে তালে তালে অপূর্ব মৃছ্ধ মধুর- 


বন্ধু-লীলা-কণা ২৯৭ 


গম্ভীর ধ্বনিতে মধুর মৃদঙ্গ বাদন করেন ও গানের সঙ্গে সঙ্গত রেখে 
ভক্তের সঙ্গে অমৃতন্ুমধুর মিহি মৃছু সুমধুর কণ্ঠে গানটি গাইতে 
থাকেন। উভয়ে গানে তন্ময় হয়ে নয়ন নীরে ভাসেন, *অতি 
আনন্দে, যেন ক্ষণকাল মধ্যে রাত্রি ভোর হয়ে যায়। অভিন্ন বন্ধু- 
জীব ( দোপাটি ) পুম্পসম বন্ধুপ্রাণ নিত্যবন্ধুদাস, রামদাসজীর নিকট 
বন্ধু আত্মগোপন করতে পারেন নি, ধরা পড়েন। 

প্রভুর শিক্ষায় রামদাসজী ব্রজে কঠোর বৈরাগীর জীবনযাপন 
করতেন। অযাচিত স্থল ভিক্ষায় অথব! মাধুকরীতে প্রাপ্ত লালসা- 
বর্ধক মুখ-রোচক পেড়া, লাডডু, পুরী কচুরী প্রভৃতি প্রসাদের 
কণিকামাত্র গ্রহণ করে অবশিষ্টাংশ উপস্থিত থাকলে বৈষ্ণবকে দিয়ে 
দিতে; অথবা কাউকে না পেলে উহ যমুনায় ভাসিয়ে দিতে 
শারিকার প্রতি বন্ধুর আদেশ ছিল। আদেশ যথাযথ পালিত হত। 

প্রাণবন্ধুর প্রতি এমন অসীম অনুরাগ শারিকার ছিল ঘে, 
এক সময় তিনি বন্ধুর লেখা পত্রাদি ছাড়া অন্যের লেখ পত্রাদি 
পাঠ করতেন না। শারীর মুখে প্রায় সময় “বন্ধু শব্দ উচ্চারিত 
হত। তিনি বলতেন যে আমার কোষ্ঠীতে আছে, আমার "বন্ধু 
সহ্থায়।' তিনি বলেছেন, একবৃস্ত বন্ধুজীবপুষ্প ( দোপাটিফুল ) 
দেখলে, সেই বন্ধুজীব ফুলের মধ্যে বন্ধু" শব্দের মর্মার্থ পাওয়া যায়, 
বন্ধুই যার জীবন, সেই বন্ধুজীব। 

প্রভুর আদেশে শারিক! প্রভুর শেফালিকাপাতার রস তৈরী 
করে উহা প্রভূবন্ধপ্রদত্ত 'সবুজ সরবত' নাম স্বীকার করেই হাসিমুখে 
এক গ্লাস পরিমাণ নিত্য পান করতেন। বন্ধু উপস্থিত থাকলে 


২৯৮ বন্ধু-বাত্া 


নিজে অগ্রেই উহা! যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। একসময় 
শেষরাত্রে বস্ত্রাবৃতাঙ্গ বন্ধুর নদীতে স্নানের পর বন্ধুর গাত্রলগ্র-সিক্ত 
বস্ত্র ভেদ ক'রে তার দিব্য অঙ্গজ্যোতিই বন্ধুর পরিধেয় শুবন্ত 
নিয়ে তীরে দ্রাড়ান শারিকার চোখের উপর এসে পড়ায় শারিকা 
প্রায় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন। পরে বন্ধুই তীকে প্রকৃতিস্থ করেন। 
কোনো৷ কোনে ভক্তের বক্তব্যে প্রকাশ, একবার বাকচর কাবেরী 
নদীতে, অন্যবার বুন্দাবনে যমুন। নদীতে রামদাসজী এইরূপ দিব্য 
অঙ্গজ্যোতি দেখেন। বন্ধুর দিব্য অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনের কথা 
রামদাসজীর মুখে আমিও শুনেছি | তবে এ বিষয়ে বিস্তুত আলো- 
চনা করার সময় পাই নি। 

প্রাণবন্ধুনুন্দরের প্রতি শারিকার এমন সহজ অপ্রাকৃত 
ভালবাসা ছিল যে ভিনি বদ্ধুনুন্দরকে একদিন বলেন, “ভুমি 
ঠাকুর কি ভগবান সে পরিচয়ে আমার দরকার নাই। উহা 
আমার ভাল লাগে না। ওতে তোমাকে দূরে ঠেলে ফেলতে 
হবে ।' গোগীদের মতই রামদাঁসজীর বন্ধুর প্রতি কি এক অপু 
মধুর নিরুপাধি ভালবাসা ছিল। 


শারিকার স্থির লক্ষ্য, জগদদ্ধু। ব্রজে প্রতৃবন্ধুর কাছে 
থাকাকালে একদিন ব্রজপরিক্রমায় বন্ধুনুন্দরের স্কোমল রাগ 
চরণতল কী করে আহত ও আরো রক্তরাঙা হয়েছে দেখে বন্ধুপ্রাণ 
শারিক! ব্যথিত হয়ে অন্যের অলক্ষ্যে একটি ভাল মালিশ তৈরী 
করেন এবং অন্যের প্রবেশ-নিষিদ্ধ বন্ধেঘের! বন্ধুর স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে 
রাত্রে নীরবে প্রবেশ করে, পয়ান প্রন্তুর চরণের নিকট উপবিষ্ট 


বন্ধু-লীলা-কণ' ২৯৯ 


হয়ে বন্ধু-স্থন্দরের রাঙা চরণযুগল তুলে নিজ কোলের মধ্যে 
রেখে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ নিজ প্রস্তর মালিশ দ্বারা চরণ- 
যুগল মালিশ করেন ও ধীরে ধীরে টিপে দেন। প্রিয় ভক্তের 
সেবায় চরণের ব্যথা উপশমে বন্ধুর সুখনিদ্রাযোগ ঘটে। ধন্য 
ভক্ত, ধন্য ভক্তের প্রাণের গোপন ঠাকুর। এ পরিক্রমায় প্রতুর 


চরণ পাদুকাশৃন্ত ছিল। অন্ত মময় প্রভূ রবার পাছুকা পরিধান 
করতেন । 


১৩০০ বঙ্গাব্দের দোল-পুণিমায় নবদ্বীপে গৌরহরির জন্মতিথির 
কীর্তন-উৎমবের কয়েক দিন আগে বন্ধুপ্রভু ব্রজ হতে কলিকাতা 
স্থিত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন। কলিকাতা হতে শারিক! 
আদি প্রিয় ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু যথাসময়ে নবদ্বীপ সভায় 
আসেন। এইবার প্রেমানন্দ ভারতীজী, ভক্তরাজ শিশির ঘোষ 
আদি মহাত্বাদের প্রচেষ্টার নবদ্ীপে জগদ্ধুরূপে নব-গৌরাঙ্গের 
আবির্ভাবের কথ প্রচারিত হয়েছিল । আত্মগোপনের ইচ্ছায় প্রভু- 
বধু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নবন্ীপ হতে অদৃশ্য হন। এইবার 
সদলে এক মহাত্মার মুখে 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম” গান শুনে 
রামদাসজী তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রভুবন্ধুর কাছেই জানতে 
পারেন এঁ মহাত্মা পুরীর বড় বাবাজী । এই সময় হতে প্রতুবন্ধ্‌ 
ক্রমশঃ ছূর্বভদর্শন হতে থাকেন। প্রভূবন্ধু অতঃপর কলিকাতায় 
ফিরে আমেন। প্রাণ বন্ধুমুন্দরকে আর আগের মত যখন তখন 
নিকটে পাওয়া যায় না, তাই বন্ধুর দর্শনসঙ্গ হতে বঞ্চিতপ্রায় 
রামদাসজী বন্ধুবিরহকাতর চিন্তে চিস্তা করতেন, এ অবস্থার ভজন 


৩৪৩ বন্ধু-বার্া 
সাধন নিয়ে ব্রজে থাকাই শ্রেয়স্কর। ভক্তান্তর্ধামী বন্ধু প্রভূ তখন 
একদিন তীর প্রিয় রামীকে বলেন, 

“তুই ত ব্রজে যাওয়ার জন্য ছটফট করছিস্‌, তা বুঝেছি। 
গ্যাখ, আপন আপন খাওয়ার যোগাড় পশুপাখীরাও করে। যে 


'দশজনকে খাইয়ে খায়, সেই খাটি মানুষ ।” 
ভজন সাধন নিয়ে নিজের আত্মোন্নতির জন্য ব্রজে বাস কর! 


অপেক্ষা জীবের কল্যাণে দেশে দেশে নিতাই গৌর হরিনাম বিতরণ, 
দান, অনেক বড় খাটি মানুষের কাজ, ইহাই গুরু-বন্ধুর অভিপ্রেত 
কার্ধ, সেইটি প্রভু ইঙ্গিতে প্রিয়ভক্তকে জানালেন ও তার উদ্ধারণ 
কার্য করবার জন্য প্রিয়ভক্তের মধ্যে নিতাই-শক্তি সঞ্চার করলেন। 


মহাউদ্ধারণ বন্ধুকে তার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে গতায়াত 
করতে হত। বন্ধুর শেষ মৌনের পূর্বে, তিনি ক্রমশঃ ছুর্লতদর্শন 
হতে থাকলে রামদাসজী, প্রভৃবন্ধৃতে প্রকাশ্যে প্রণত, অনুগত 
শ্রদ্ধাশালী ও বিশ্বাসী শ্রীরাধারমণ চরণ দাসজীর আমন্ুগত্যে থেকে 
গুরুবন্ধুরই অভিপ্রেত হরিনাম প্রচারণে আগ্রহাম্বিত হয়ে, ফরিদপুর 
অঙ্গনে গিয়ে, প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা! করেন। প্রতৃবন্ধু লীলাকার্ে 
প্রিয়বিরহে কাতর হয়ে পিছন ফিরে অনুমতি দিয়ে গদ্গদ কণ্ঠে 
বলেন, 

“মহাপ্রভুর কুপা হয়েছে, সুযোগ উপস্থিত হলে আর হারিয়ো 
না।? 

মহাপ্রভুর কৃপা, আর প্ররত্ববস্ধুর কুপা অভিন্ন, কেবল লীলার 
সময়টা ভিল্প! প্রিয় গ্রীচরণদাস বাবাজীর করেই প্রড়ু তার 


বন্ধুলীলা-কণা ৩০১ 


রামীকে সমর্পণ করেন, একথা রামদাসজী মুখেও বলেছেন, বন্ধুর 
উদ্দেশ্ঠে লিখিত সুঢক কীর্তনে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 'দমগিলে যার 
পাশে, তিই গেল অন্ত দেশে, পছছ'মোর শ্রীরাধারমণ |, 

এতৎসত্বেত আমরা যদি রামদাসজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে 
বলি, প্রভুবন্ধু রামদাসজীকে ত্যাগ করেছিলেন, তবে বৈষ্ণব 
অপরাধের মতো! হাতীর রোষ থেকে আমরা নিস্তার পাব না। 
সংসারে পাধির বন্ধুর লক্ষণ 'অত্যাগসহনো৷ বন্ধুঃ। আর জগতের 
বন্ধু অপ্রাকৃত জগবন্ধু বলেছেন, 

“আমাকে কেউ ত্যাগ করে চলে গেলেও, আমি কদাচও ত্যাগ 
করি না। আমি কাহাকেও ত্যাগ করি না, করবও না। আমি 
ত্যাগের বেধনা সইতে পারি না।” 

প্রিয় শারিকার বিরহে কাতর হয়ে বন্ধু তার তক্তকে এক পত্র 
দেন। রামদাসজী এ পত্রথানি চিরজীবন কণ্ঠহার করে রাখেন। 
কোনো ভক্তের বিরহে প্রভুর এরূপ কাতরতা আর দেখা যায় নাই, 
কোনে। ভক্তের গৌরব কীর্তনেও প্রভু এরূপ পঞ্চমুখ হন নাই ॥ 
সেই পত্রের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধত কর! হ'ল। 

«কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে! 
কেমনে কহিব রে কেমনে সহিব রে ! 
কেমমে লিখিব রে কেমনে দেখিব রে! 
সাধিতে স্বীকার হয়ে ছাদয় বিদরে! 
স্মৃতি শেল নিদারুণ রহিবে অন্তরে ! 
স্থখময় সঙ্গ আর কার দিব ধরে।” 


৩০২ বন্ধু-বার্তা 

'যার আগে আজ্ঞাকারী ছিল নারে (কহ ।' 

“যার সঙ্গে অহরহ ব্রহ্মরস লেহ।” 

'সাত্বিক ভূষিত বপু থাকিত যে সদা 

“অন্য লক্ষ্য সঙ্গ যার নাহি ছিল কদা। 

“যতনে পোষিত স্মৃতি ডুবাব কেমনে ! 

কেমনে বুঝাব করে মৃদঙ্গ দর্শনে । 

বন্ধু নাম অন্থরে যে তুলিত নুন্বরে ! 

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে ।” 

মিলন-বিরহ তক্ত-ভগবানের লীলাখেলার অঙ্গ । একজন 

ভক্তের হাবভাব কাধ অন্য ভক্তের আচরণীয় ও অনুকরণীয় না হলে, 
প্রত বন্ধু কখনো কখনো এক ভক্তকে অন্ত ভক্তের সঙ্গে মিশতে 
সাময়িকভাবে নিষেধ করেছেন । এমন কি চম্পটী ঠাকুর ও প্রীরমেশ 
বাবু ও শ্রীরামদাসজীর মত মহা-অধিকারী ভক্ত সম্বন্ধেও এরূপ 
আলোচনা শুনেছি । মতপার্থক্যে মিশতে নিষেধ করার পর 
প্রয়োজনের সময় গ্রভু ভক্তগণকে পরস্পর মিলে মিশে কাজ করতেও 
উপদেশ দিয়েছেন। “তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর”, 
শিশুপ্রতূর গ্রমুখের এই শাদেশবাণী নিজ কানে শুনেছি । 


সময় ও হাবভাব কার্য ভেদে একই ভক্তকে প্রভু সম্পূর্ণ 
বিপরীত কথাও বলেছেন। - যেমন, এক সময়ে প্রভুর সেবায় একাস্ত 
সগ্র যে ভক্তকে প্রভু “রমেশ, তুই অমর, তুমি ব্রজের বন্ত', 'তুমি 
আমার নিত্য সত্য অভিভাবক' ইত্যাদি বলেছেন, অন্তসময় সেই 
ভক্ত বিষয় চিন্তায় মগ্ন বা অভিমান যুক্ত হ'লে, প্রভু বলেছেন, 'রমেশ, 


বন্ধু-লীলা-কণা ৩৩৩ 


তোর আয়ু নাই, “তোরা ছুনিয়ার মহাপাপী, ভেসে যাচ্ছিলি, ধরেছি 
বলে আছিল” ইত্যাদি। প্রতুৃব্ধু একই ভক্তকে 'ব্রজের বন্ত, 
“মহাপাপী, "লম্পট? ইত্যাদি বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে 
সেই ভক্তকে শুধু 'ব্রজের বস্ত্র বা অভিভাবক বলারই অধিকার, 
ভক্তকে “মহাপাপী” “পতিত” ইত্যাদি বললে আমাদের পক্ষে 
ভক্তাপরাধ হবে। 


শ্রীরামদাসজা শেষভাগে প্রতুবদ্ধুকে প্রকান্ড প্রচার করেন 
নি বলে, আমরা কেহ কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করি, এটাও আমাদের 
ভুল ধারণা । কোনো নগরকীর্তনে প্রভু জগবন্ধুর শ্রীমৃপ্তি ও 
বন্ধুতত্ত দল এনে, শ্রীরামদাসল্ভী প্রভুর শ্রীমূত্তি সহ বন্ধুতক্ত দলকে 
সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন, কুগ্তদাদা ও শ্রীমান মহানামতব্রত ইহ। 
প্রত্যক্ষ করেছেন। কলিকাতায় বিভিন্ন ভক্তগৃহে, পোস্তার ঠাকুরবাড়ী 
ও ফরিদপুরে বন্থবার শ্ররামদাসজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার, তার 
মুখে বন্ধুর মধুর লীলাবার্ত। ও মধুবর্ষী কীর্তন শ্রবণ করবার আমার 
ভাগ্য হয়েছে। তিনি নিজেকে বন্ধুর ক্রীতদাস নলতেন, বন্ধুর 
পাদপল্পই তার ভজন সাধন বলতেন, তার ভজন কালে কার্ধতঃ 1 
প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পেলে স্বভাৰত; তার আনন্দ আদর 
ভাব প্রকাশ পেত; বন্ধুর স্থৃতি আরও প্রগাট হত, আমাদের প্রসাদ, 
পাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতেন। 

একবার পুরীধামে রথাগ্রে রাঘববংশীয় শ্রীনারায়ণ গোস্বামীজী 
শ্রীরামদ্বাসজীর প্রাণ মাতান প্রেম মধুর কণ্ঠের কীর্তন শুনেন। 
বিশ্ঞীম কালে উক্ত বন্ধুডক্ত গোস্বামীন্তীর উপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক 


৩০৪ বন্ধু-বাত্? 


রামদাসজীকে সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, এই প্রেম আপনি কি ভাবে লাভ 
করলেন? বন্ধুজীবন রামদাসজী তখনি বিন! দ্বিধায় সহজ সরল- 
ভাবে উত্তর দিলেন, “প্রভু জগদ্ধুহুন্দরের কৃপায়! তিনি সাক্ষাৎ 
গৌর নিত্যানন্দ ।” উক্ত গোন্বামীজীর মুখেই ঘটনাটি শুনেছি। 

ফরিদপুরে স্ুধস্বা মিত্রজীর দেহরক্ষার পর, গৌরগোপালজীর 
মন্দিরে, একবার সদলে শ্রীরামদাসজীর কীর্তন করার আমন্ত্রণ হয়। 
তাতে বেদীর চারদিকের একদিকে প্রভূ জগঘবন্ধুর শ্রীমুন্তির বসাবার 
জন্য শিষ্যদের প্রতি শ্রীরামদাসজীর আদেশ ছিল। মন্দিরে কোনে 
কোনো। কর্মচারী এ কার্ধে প্রভূবন্ধুর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ 
করেন। এ কথা পরের দিনে এসে শুনে রামদাসজী মণ্মাহত হন, 
এবং কীর্তনের মধ্যে প্রভৃবন্ুর স্বরূপ প্রকাশ করে, প্রভু জগদবন্ধু 
যে সেই গৌরাঙ্গন্ুন্দর এই মর্মে এক সময় তিনি গদ্গদ কণ্ঠে আখর 
দিয়ে ভাবাবেগে কীর্তন করেন। বন্ধুতক্ত ব্রহ্মচারা শ্রীমঙ্গল 
মুখাজাীঁ সহ সেই কীর্তন আমি নিজে শুনেছি। ফরিদপুরে শ্রীরাম- 
দাসজীর এইটি শেষ আগমন। 

কৈশোরকাল হুতে বন্ধুহরির চির কৃপাম্পর্শ প্রাপ্ত ও হাতে 
গড়া হুরিনামের চারা চিরপ্রিয় শারিক! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
চিরবন্ধুদাস রামদাসরূপে থেকে প্রোজ্জ্ল বৈরাগ্যময় জীবন দিয়ে 
বনধুমুন্দরের শ্রীমু্ভির অর্চনা, বন্দনা, ল্মরণ, ধ্যান করেছেন, বুকে 
বন্ধুর লকেট মৃত্তি ঝুলিয়েছেন। শ্রীরামদাসজীর নিকট লুদীর্ঘকাল 
ঘনিষ্ঠভাবে স্পেহ-কপাপ্রাপ্ত, চির অনুগত শি্তু, পঞ্চতীর্থ জীকৃফ- 
চৈতন্য শান্ত্রীজীর মুখে শুনেছি, দেহাস্তকালে শ্রীরামদাসজীর 


বছু-লীনা-বণা ৩৯৫. 
অলৌকিকভাবে তার প্রীণবন্ধুনুন্দরের দর্শন ও আহ্বান পেকে 
গম্ভীর শ্বরে প্রাণভরে তিনবার 'বন্ধুনুন্দর | বন্ধুনুন্দর ! বন্ধুমুন্দর 
উচ্চারণ করে ঠাকুর প্রীহরিদাসের মত প্রভু গৌরবন্ধু নিষ্ঠার আদর্শ 
স্থাপন করে নিত্যগৌরবন্ধুধাম প্রাপ্ত হন (১৩৬০ সনে, অগ্রহায়ণ 
কৃষ্ণাদ্বাদশীতে )। প্রভূবন্ধুনুন্দরের স্মরণে শ্রীরামদাসজী লিখিত 
অনবদ্য সুমধুর ভাব-মাতিভরা স্চককীর্তনের কিয়দংশ এখানে 
উদ্ধৃত করে “মধুরেণ' এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করছি। 
“জয় রে জয় রে জয়, প্রভু জগদন্ধু জয়, 
প্রেমদাতা পতিত পাবন। 
অহে! কি মোহন মৃষ্ডি কাঞ্চন বরণ-ছ্যুতি, 
রঙ্গময় স্থখের সদন ॥ 
রসে ঢর ঢর তনু, বিধি নিরমিল জন, 
প্রেমসিদ্ধু মিয়া নবনী। 
ধাত। কতকাল বসি, গড়িল সে মুখশশী 
অপরাপ শ্রীঅঙ্গ লাবনী ॥ 
্রন্মচর্ধ দৃঢত্রত, করি করায় অবিরত, 
কঠোর নিয়ম সদাচারে। 
নদে অ্রজ উপালনা, রাতিদিন অস্তুর্মনা, 
“রা” ভাবিতে ধৈরঘ পাঁসরে ॥ 
মহাপুরুষের চিচ্ন, দেহে শোভে ভিন্ন ভিন্ন, 
ভাবাবলী অঙ্গে শোড়া পায়। 
ধক 


“উঠ 


বরা 


মহাভাগবতোত্ত, হর্জিরসে সা মগ্ন, 
প্রেমদানে অবনী ভাসায় ।৷ 

অহে! কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিল লঞ্জিতা গুনি, 
তোলে কিবা সুধা তরঙ্গিণী। 

স্সহে৷ সে মধুর হাসি, উরে অমিয়া রাশি, 
কথা শুনে বিকাঁয় পরাণি ॥ 

'প্রেমরসণ্ঘনাব বিধাতা করি একত্র, 
গড়ি কি পাঠাল ধরাতলে 1 

এরবার মেই হেরে, তার মন প্রাণ হরে, 
ভাসে সদা সে প্রেম হিল্লোল ॥ 

-কবিতব,পাণ্ডিত্য সার, প্রেমাসৃত পারাবার, 
গৌর গোবিন্দ লীলা বর্দে । 

গ্াঁবাবেশে মাতি চলে, ফুটে যেন পল্পদলে, 
কি আবেশে হরি সংকীতুনে ॥ 

গার ভালবাস! রীতি, অসী্ গুণসম্পত্তি, 
মনে হলে হৃদয় বিদরে। 

মার অধ্যয়ন কালে, আকধিয়। কপ! বলে, 
ডুবাইল! অমিয়! পাথারে ॥ 

রই বাংসল্য সেছ, সোহাগে লালিত দেহ, 
তারই হৃদয় মন প্রাণ। 

সার সুই জ্রোতদাস, সেট পদে সা! আশে, 
সেই মোর ভজন সাধন ” 


প্রভু সম্বন্ধে ভক্ত মহাক্ধীদৈর উক্তি অনুভূতি 

পাবনার প্রীন্রীহারাণ ক্ষেপা (বন্ধুর প্রিয় বুড়ো শিব) সময় 
সময় প্রভুর জেঠাত দিদি গোলোকমণি দেবীকে নেচে নেচে বলতেন 
*্দিদি, জগ! মানুষ নয় আর আমিও মানুষ নই। তবে জগা রাজা, 
আমর! তার প্রজা” “জগা! গৌর” 'জগা রে জগা' ইত্যাদি শিবের 
উক্তি প্রিয়ভক্তগণ শুনতেন। 

প্রভুর মৌনের পুর্বে নবহীপে লোকগণনার সময়, মানুষের 
মধ্যে প্রভুকে লোকে গণন! করতে পারে, এই জন্ত শিশুর মত শষ্ব1 
প্রকাশ করে বন্ধুপ্রতু রামীকে সাবধান করে বলেন, “আমি (গণনার 
সময়) এলে, আমাকে ঘেন লুকিয়ে রাখা হয়। ওর! আমাকে 
মানুষের মধ্যে গণন। করে ফেলবে ।” 

মায়ার অতীত বন্ত অপ্রাকৃত হরিপুরুর্ষকে প্রাকৃত মানুষের 
মধো গণনা! করলে বে জীবের মহা অপরাধ হবে। তাই বন্ধুর এই 
শিশুমুলভ শঙ্কা | 

ব্ধুমুদ্দর কৈশৌর বয়সে একদিন গধটন ক্রমে দরক্ষিপেশ্বরে 
উপস্থিত হলে, জগবশ্থীর চিক্টিত প্রিয় সন্তান সর্হ্জ প্রীত্রীরামকৃফ 
পরমহসর্দেবের দৃষ্িপধে তিনি পর্তিত হন। পরমহংস দেবের তখন 
. আবিষ্টভীব। অঞ্জলি নির্দেশে বরাত জগধ্ধুকে দেখিয়ে প্রিয় 
প্যাচ দওঁ গ্রমুখ ভক্তদের বলেন, 

“এছ জগছধু জগং উদ্ধার করবেন। প্রতি ঘরে ঘরে ভার 
পুজা হবে।” 


৬৬৮ বু-বার্ত। 

প্রমহংস দেবের সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থে এই 
ঘটনার কথ মৃদ্রিত হয়। শ্রীমহেন্তরজী প্রণীত “অগদ্গুর মহামহা- 
প্রভু জগঘন্ুপ্রভা'র ৪১৮ পৃষ্ঠায় ঘটনার কথ! পরে মুদ্রিত হয়। 
১৩২৬ বঙ্গাব্ধে বৈশাখ মাসে প্রভুর জন্মোৎসবে কলিকাত। থেকে 
ছেপে এই গ্রন্থ অঙ্গনে আসে, ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে একনিষ্ঠ 
বন্ধুভক্ত প্রেমযোগ-প্রণেতা শ্রীষোগেন্জ্র কবিরাজজীর মুখেও এই 
ঘটনার কথা! শুনেছি । 

তখন কিছুকাল পরেই দেশে গ্রীগৌরাঙ্গ, স্্রীবু্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ 
আদি বিভিন্ন শতাব্দীর ত্রিশজন ধর্মপ্রবর্তকের গ্রীমূ্তি তিন সারিতে 
সাজিয়ে এক চিত্রপট মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তন্মধ্যে মধ্য সারির 
প্রথমেই পল্লাসনবন্ধ উনিশ বছরের তরূণবয়্থ শ্রীবন্ধুবিগ্রহ আছেন। 
আর তংকালে প্রভুবন্থুর পতিতপাবন লীলা আনসারী, ইংলিশম্যান, 
অমূতবাজার ইত্যাদি,পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। আবির্ভাবের 
পর এত অল্প বয়সে, ইহাই ত বন্ধুহরির প্রতি ঘরে ঘরে পুজার 
চন! ! 

শরীজ্ঞানানন্দ অবধৃতজী একদিন তার শিত্ত প্রীকেশবানন্দজীকে 
প্রচ বছর ত্বরূপ সম্বন্ধে সমাধিদ্থ অবস্থায় বলেন,_ 

*্বন্ধুরপে ভগবান্।” প্রত্থর মৌনাবস্থায় এই সমস্ত বার্তা 
সুজিত ও প্রচারিত হয়। ভ্রুতিবাদী, 'স নে। বন্ুর্জনিত স বিধাতা ।' 
ভাগবতী গোপীবাদী, 'প্রেষ্ঠো তবাং স্তরুভূতাং কিল হন্ধুরাত্ম। 
১১/২৯৩২, সেই বন্ধু আত্মাই এবার লীব-টদ্ারণে। প্রড়ু জগদনু- 
হাগ-কপ ধয়ে এসেছেন। 


বনু-লীল।-কণ। ৩৪9 


জীহরনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য প্রীমটগ নন্দীভী প্রতুর 
মৌনের পূর্বে প্রতুর বৃন্দাবনে যাতায়াতের সময়ে প্রতুর দর্শন ও 
আদেশ উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রতুর মৌনাবস্থায় তিনি বন্ধুসেবক 
মহেম্্রজীকে জানান যে, তীর! জগদন্ধুকে সাক্ষাৎ গৌরাঙলগজ্ঞানে ও 
নিচ্ছ গুরুদেবকে নিত্যানন্দজ্ঞানে অর্চনা করেন। 

প্রভুর মহামৌনাবস্থার সময়ে একদিন শিলচরের প্রসিদ্ধ সাধু 
শ্রীদয়ানন্দ স্বামীজী প্রতুবন্ধু সম্বন্ধে শ্রীতারিণী ঠাকুর মহাঁশয়কে বলেন, 
আমি ওরই। ওরই আদেশ উপদেশ নিয়ে সমস্ত কাজ করে থাকি। 


প্রভুর মৌনাবস্থায় ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে এসে প্রভু সম্বন্ধ 
অনুভূতি ও নিজ নিজ কর্তব্য কার্ষের ইঙ্গিত সংগ্রহের আশায় 
আমাদের অজ্ঞাতনাম! বু মহাত্ম। পুরুষের এবং শ্রীরাম দাস কাঠিয়! 
বাবাজী, শ্রীসমাধি প্রকাশ আরগ্যজী, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীজী, প্রমুখ 
বন্ছ নাধু মহাত্মার অঙ্গনে গতায়াত, সাময়িকৃতভাবে উপস্থিতি ও 
অবস্থিতি, ও প্রভুর দর্শন ঘটেছে । মহামৌনাবস্থায় গ্রতু বাজিতপুরে 
সাধন কুটীরে প্রভুর জন্য অনুষ্ঠিত কীর্তন মধ্যে শ্রীপ্রণবানন্দভীকে 
'ও কাশী বৃন্দাবন আদি স্থানে বনু সাধু সজ্জনকে অলৌকিকভাবে দর্শন 
দেন ও তাদের মধ্যে উদ্ধার্ণ শক্তি সঞ্চার করেন। বাজিতপুরে 
এরূপভাবে প্রভুর দর্শন দান প্রগবানন্দজী নিজে শিষ্যদের কাছে 
বর্ণনা করেছেন। 

্রদুবন্ধুর পরিচয় ঘোষক, মহাত্মা ভ্রীদীতারাম ওক্ারনাথজীর 
কতিপয় উক্তি ও ভক্তন্থখদায়ক বার্থ এন্থানে উদ্ধৃত করলাম। 

"জীজীবুদুগ্দাযের লীলার প্রথমেই দেখি, অন্ধর্জালীলা!। 


৬১০ বরুখাী। 
সতী পড়িতপাঁবন শধমতারণ লীলা। কলিকাতা রামবাগানের 
পতিত ডৌমগণের গ্রাতি কেউ কখনো দৃষ্টিপাত করে নাই। সেই 
অনাচারী মদ্যপ বাগদীদের হরিনাম দান কয়ে ভী্ীজগতদুণুঙ্ার 
আপনার চেয়েও আপনার করে নিয়েছিলেন। তারা বন্ধুনুপরকে 
পরমাত্মীয় বলে জানতো, 'জগদ্ধদ্ধু আমাদের, আমরা তার 1 

ফরিদপুরের উপাস্তবর্তী সমাজের উপেক্ষিত শুকরভোজী বুনো 
বাগধীদের প্রতি কেউ ফিরে চাহে নাই। শ্ীশ্রীবন্ধুমুন্দর হুরিনার্ম 
প্রেমপ্লাবনে তাদের আপন করে নেন। তাদের ধর্াস্তর গ্রহণেষ 
প্রলোভন দূরীভূত করে নবজীবন দান করেন। বুনোদের সর্দার 
রজনী বাগদীর নাম দেন “হরিদাস মোহন । তাদের সম্প্রদায়ের 
নাম দিয়েছিলেন, মোহস্ত সন্প্রদায়। 

শোফাতুরা পতিতা নারী শ্রীন্ুরতকুমারী আকুল প্রাণে তার 
শরণাগতা হন, পতিতা ভজনময়ী হয়ে, গ্রেমতক্তি লাভে ধন হন। 
ভার নাম দেন স্ুরমাত|। 

ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রমধর্ম। প্রীত্রীবন্ুহুন্দরের ভাতে 
উপেক্ষা! প্রদর্শনের কারণ চিন্তা করলে দ্বতঃই মনে হয়, সেই 
অধমতারণ পতিতপাবনের আবির্ভাব হয়েছিল) অধম ও পতিতগণকে 
উদ্ধার করবার জন্য । জাতির বাঁধন থাকলে সভার পতিতপাবনী 
প্রেমলীল! হুষুভাবে হতো না 1... 

ভীধ্দাবনের সিঙ্ধবৈফব প্রীমাধবদাসজী, জীমনোহরদাসজী, 
পদিতামনদান, উীঞগদীশবাব। পরখ সহাধাগণ তরপ- 
নি রাগ-্উন-নাধুধে মু ছিলেন । 





ফা 


হন্ুখীল। কণা ৩১১ 


এ্রকবার (১৩৯, বাদৰে ) গ্রীধাম নবন্থীপে গঙ্গাল্সানের যোগ 
উপলক্ষে রটে যার, গৌরাক্ষের নূতন অবতার জগ্ুনুন্দর । চুটুনা় 
ভাবাবিষ্ট হয়ে পরম একনিষ্ঠ গ্লৌরভক্ত অরদাবাবু একদিন বললেন, 
জীব উদ্ধারের জন্য পূর্ধ্ববঙ্গে যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তীর নাম, 
জগদ্বন্ধু। একদিন অন্নদাবাবু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলেন, প্রভ্‌ 
জগদ্ন্ধুর দেখা কালই পাওয়া ঘাবে। নবন্ীপধামের ষ্ীমারে তিনি 
থাকবেন।...পরঙ্দিন অল্পদা দত্ত, শিশিরকুমার প্রভৃতি স্তীমারে' 
প্রভুকে আবিষ্কার করেন। তারা তার চরণে লুটিয়ে পড়ে কৃতার্থ 
হন। ইহার কিছুদিন পর শিশিরকুমার পত্রিকায় প্রভুর পুণ্য 
কাহিনী প্রকাশ করে বলেন। 

'**তীর। গ্রভৃকে নবগৌরাঙ্গ বলে প্রচার করেন। 

তিনি নিজে কখনে! কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। তার 
জীমুখের বাণী, 'মান্তুষগ্ডরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্গুরু মন্ত্র দেন 
প্রাণে। 

তিনি বলেছেন, "ওরে এটা আমার অপ্রাকৃত দেহ, স্থান 
কালের অধীন নয়।'*"এবার সময় এলেই অণু পরমাণুগুলোকে পর্যন্ত 
আমার স্বরূপ আস্বাদন করাব, তবে আমার নাম জগছদ্ধু ৷” 

নবন্ধীপের হরিসভায় গ্রীবনধুম্থন্দরকে গ্রমগৌরাঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন 
মনে করা হয়। 

'ার জীমুখে তার আত্মপরিচয় জেনে আমাদের জ্ঞাতব্য 
বক্তয্য জায় কিছুই দাই । নমো নমন্তে.. প্রভৃবন্ধুতদ্দর । তোঙার 
উদযের বাধা ভুমি কয জামরা হাতে সীভারাম। 


১২ ধারা 
গ্রোস্বামী বিজগনাকৃ্। দেবের শিশ্ন, বন্ধুর সাক্ষাৎ কৃপাগ্রাপ্ত 
অজবাল। বালক সচ্চিদানন্দজীর লীঙগামৃধি গ্রন্থ হতে প্রত্বন্ধুর 
-কায়খোধক কিছুবার্ড1 এখানে উদ্ধৃত হল । 
“জয় প্রভু জগঘস্ধু জগহুজ্ধারণ। 
মহাউদ্ধারণ প্রভু শীহরিপুরুষ। 
বালকৃষ্ প্রাণারাম, বন্ধু নয়নাভিরাম, 
তুমি গৌরকুফণ রাম নুরেস্বর নারায়ণ ।” 
“কৃৎস্ন বিশ্ব চরাচর রাধে রাধে বলি 
রাধাকৃষণ শ্রীগৌরাঙ্গ জগঘদ্ধু জয়, 
গাইবে পঞ্চম স্বরে পরম হরিষে ।' 
বালকষ্জজীর মুখেও মধুর মধুর বন্ধুবার্তা শোনার ভাগ্য আমার 
ক্ঘটেছে। জয়নিতাই দেব বলেছেন, তৎকালে ইংলিশম্যান 
'পত্রিকায় প্রভৃকে একাধারে বৈজ্ঞানিকের নিউটন ও ধর্মপিপান্থদের 
"পক্ষে ভ্রাণকত। যীশুর অবতার বলে প্রচার করা হয়। জয়নিতাই 
'দ্েবের মুখে শ্রুত, ইংলিশম্যানের প্রচলিত বার্তার কিয়দংশ নিষ্ন- 
'লিখিতরূপ ছিল, 
“৮/1718965 81৩ 100৬ 80109 ০01 0106 98060 01 ৪ ৩9 
1058881100. 10) 501) 5915096 111 100 ৪ [২5590 820 
35118100 & 98৬1001 
ফরিমগুরের মধুরকঠ গায়ক হর়িচয়ণ আচার্ধকে বন্ধুপ্রত 
খ্যভাবে “নধুমরজ' বলে ডাকতেন, নময়ে তার কাছ থেকে কাচামিঠে 
প্ছাম চেয়ে বিয়ে ভয়াশও করোছেদ। একদিন হুর ইমু রায় 


ঝু-লীলা-কণা ৩১৬ 


ল্্যোতির্দয় ধ্বজবজ্ঞান্ুশ চিহ্ন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মধু 
বলেন, প্রভু, আপনার চরণে চাদ দেখছি! ভক্তের কাছে ধরা 
পড়ে, চরণ সরিয়ে নিয়ে বন্ধু মধুর ভঙ্গীতে উত্তর দেন, “ও চাদ 
নয়, প্যাদ !' 


১৩০০ বঙ্গা্ধে নবন্ীপে গৌরহরির আবিভাব উৎসব কালে 
প্রভ্বন্ধুকে নবগৌরাঙ্গ বলে ভক্তগণ প্রচার করতে থাকলে, আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা ভয়ে আত্মগোপনেচ্ছু প্রতৃবন্ধু টেলিগ্রামে কলিকাত। হতে 
রমেশবাবুকে আনিয়ে, রাত্রে গোপনে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হয়ে 
ভীতত্রস্তভাবে দ্রুতবেগে হাসখালি পর্যন্ত হেঁটে যান। তাতে 
রমেশচন্দ্রকে মুত্রবেগ রোধ করে প্রতূর পিছনে দৌড়ে চলতে হয়। 
ওখান থেকে অশ্বশকটে বগুলা পৌছে, ট্রেনষোগে প্রভু ফরিদপুর 
যান। ফরিদপুরে কেউ যদি ধরতে আসে, এই ধরা পড়ার ভয়ে 
প্রভু আবার ফরিদপুর হতে পাবনা ও পাবনা হতে তাড়াসে গিয়ে 
আত্মগোপন করেন। প্রভু সেবার রমেশবাবুকে সতর্ক করে দিয়ে 
বলেন, 


রমেশ, তুই শিশির ও ভারতীকে বলিস, তার! যেন এভাবে 
আমাকে প্রচার না করে। বাতির আলোতে স্ৃর্য প্রকাশ করতে 
হয় না। আমি নূর্ষের মত স্বপ্রকাশ। যখন সময় হবে, তখন 
প্রকাশ হব।' 


প্র কর্তৃক প্রচারে এইরূপ বাঁধা প্রাপ্ত হয়েও দিব্যজষ্টা ণিজ- 
জান, প্রেমানস্ব ভারড়ী মহাশয় দ্বাগিদায লিঃঈংশয় নর্দাভূডৃতি ও 


২১১ খাবা 
ওরদনাভয়! আি পত্রমোগে স্বয়ং প্র্ুকে 39 কষলত, জগন্বাসীকে 
স্কানিয়ে দেন। সেই পঞ্জেয় কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল। 

“প্রাণ কানাইয়া সে ত তুই রে, 

তবে মিলন বঞ্চিত কাহে মুই রে!” 

তুই গোলক অবতার, নীচ নরক মুই ছার, 

তবু কেন প্রেমে তোরে আলিঙ্গিতে চাই রে! 

ব্রজের সে কালার্ঠাদ, নদীয়ার গোরা্ঠাদ, 

সংশয় ত নাই ইথে সংশয় ত নাই রে! 

ছিন্ু আমি তোর সাথে, সংশয় নাহিত ইথে, 

তোর প্রিয়, কোন-রূপে, স্মরণ ত নাইরে !, 

“পতিত উদ্ধার কর, তোরই দোহাই রে, 

বুকে আয় প্রাণ কানাই রে।” 


প্রাচীনদের মধ্যে চম্পটা ঠাকুর, শ্রীরামদাসজী, ছোট জয়নিতাই 
আদি ভক্তগণ “ভজ জগঘন্ধু, কহু জগছ্্ধু' ইত্যাদি প্রাণ ভরে গেয়ে 
মহানামের টহল দিয়েছেন। গ্ীপাদ জয়নিতাইকে মহানাম কীর্তনের 
মধ্যে মালসাঁট মেরে বন্ধুর জয়ধ্বনি দিয়ে বাহু আস্ফোটন করে তুঙ্গ 
উযলক্ষনে নৃত্য করতে দেখেছি । মহানাম-প্রচারণে মহেন্দ্রজীর নেতৃত্ব 
ও সিংহবিক্রম প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রহ্মচারী গ্রীরমেশচন্দ্রকে 
ফরতাল বাজিয়ে “হরিপুরুঘ জগদ্ধদ্ধু মহাউজ্ধারণ' গাইতে গাইতে 
অঝোরে অশ্রু বর্ণ করতে দেখেছি। ফরিদপুরের, পাবনার, 
বৃন্বাবরের বরস্ীপের ঢাকার ভাহাপাড়ার বাকচন্ের রাজহাগানের, 


গায়ের ও জারা বাযাডার দুনিক। পুত কারন হারেছি,। 


বন্দীর কণ। ৬১৪ 
রভুবনুর অন্তরঙ্গ বিজন এই রমন্ত মহানহিস ডকগণের 
জয় হোক! 


উপসংহা'র 

প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষ প্রাচীনের! প্রায় সকলেই নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করেছেন। প্রতুর মহামৌনাবস্থায় যারা তার আশ্রয় নেন, 
তম্মধো অল্প কয়েক জন আমাদের সঙ্গে এখনও আছেন। 

১৩২৮ সনে পৌষমাসে পাটন! নগরীতে নিখিলভারত কীর্তন 
সম্মিলনী হয়। কুঞজদাসজীর নেতৃত্বে মহাঁনাম সম্প্রদায় সেখানে 
উপস্থিত হয়ে মহানাম-রোলে দিগন্ত মুখরিত করেন। আমার” 
যোগদানের ভাগ্য ঘটে । 

হরিদ্বার, প্রয়াগ ও নাসিক কুস্তমেলায় পরপর তিনবার 
মহীনাম-সম্প্রদায়ের প্রেমদীস প্রমুখ বান্ধাবগণ এও স্থানে মাস- 
ব্যাপী মহানাম কীর্ভন ও নগর সংকীর্তনাদির দ্বার! মহাবতারীর জয় 
ঘোষণ। করেন। হরিছার ও প্রয়াগ কুস্তে আমার মহানীম গ্রচারণের 
ভাগ্য ঘটে। 

আমার সহপাঠী, প্রেমদাস বুক প্রচীরণে ও মহানাম বে 

অর্থাদি সংগ্রহে মহেল্রজী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বাস 
বোস্ধে প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে গমনে & সব কার্য নুলম্পন্প করতে, 
নেক ফ্রেশ ও কঠোরতা সহ করেছেন। 

খমেরিকা চিফাগোশছদে অনুভিত বিশ নশ্িজানে (বরা 


১৬ বন্ধু'বার্ধা 
72011051010 ০06 6810)5এ ) মহেজ্্রজী প্রেরিত শরীমান্‌ মহানামব্রত 
যোগদান, করেন (ইং ১৯৩৩এ ) এবং তথায় নব অবতারীর বার্ত4 
(4, 25 7 ৬00 59510075 1558886) ঘোষণা করেন। তিনি 
উক্ত ধর্মসম্মিলনের আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদ লাভ করে 
আমেরিকার বিশিষ্ট ৬৩টি সহরে সন্তান্ত শ্রোতৃমগ্ডলের সম্মুখে 
৩৫৪টি ভাষণ প্রদান করেন। এতণ্ডিন্ন ২৯টি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ও 
'বন্ধ স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও রোটারী সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা 
করেন। ভারতের সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য, মহাপ্রভুর দান 
এবং প্রভুবন্ধুর দান, ইহাই তার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল। 
তার প্রচারে বহু নরনারী বন্ধুন্ুন্দরকে আরাধ্য দেবতা জেনে মহানাম 
অবলম্বনে শরণাগতি প্রহণ করেন। 


শ্রীমান্‌ মহানামব্রত আমেরিকায় পাঁচ বংসর আট মাস কাল 
(ইং ১৯৩৩ থেকে ইং ১৯৩৯ )পর্যস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি 
একবার ( ১৯৩৭এ ) লগ্ুন এসে বিশ্বধর্ম সম্মিলনে (/011 50181595 
1০1 80) এ ] যোগ দিয়ে প্রভুর বার্তা ঘোষণা করেন। 

আমেরিকায় থাকাকালে চিকাগো বিশ্ববিগ্ালয়ে গবেষণারত 
মহ্ানামব্রত শ্রাজীবগোম্বামীর দর্শন সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট অভিনব 
'নিবন্ধ রচনা করে বৈধব বেদান্তের নিগৃঢ় মর্ম পাশ্চাত্য দেশের 
স্বার্শনিক সমাজে জানিয়ে দিয়ে এ বিশ্ববিষ্ভালয়ের পি. এইচ. ডি. 
€%7. 9) উপাধি লাভ করেন। 

আশ্রীগ্রভূ সংকীর্তনে লিখেছেন, “শ্রীজীব বন্ধুসছায়' বন্ধ: 
নীজীবগোষ্ামী পাদের দার্শনিকতার উপরই গৌড়ীয় বৈকব সমাজের 


বনু-লীলা-কণা ৩১৭, 


ভিত্তি এবং গৌড়ীয় বৈবের রসতত্বের নির্ধ্যাসই বন্ধুনুন্দরের লীলায়ঃ 
মৃত্িমস্ত । শ্রীজীবদর্শনের গবেষণা ক'রে মহানামব্রত নিশ্চয়ই; 
'বন্ধুলীলার সহায়ক হয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে, 
বু নরনারী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখে জীবকল্যাণপ্রদ ভাগবত কথা! 
ও বন্ধুবার্তা শুনে ধন্য হচ্ছেন । 

পরমবন্ধু ভজনশীল গ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী পরবর্তী সময়ে ক্রমে 
প্রভুর আবিভাব-ভূমি ডাহাপাড়া গিয়ে শ্রীমন্দির স্থাপন ও তথায় 
প্রভুর নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জয়বন্ধু 
কল্যাণ বন্ধু, হরিদাস, বন্ধুদাস (২নং), প্রাণবন্ধু, নয়নবন্ধু, বামাছুলাল, 
ব্রজবাসী বাবাজী মহারাজ, হরিবদ্ধু, বন্ধুকমল (২নং), বন্ধুমঙ্গল, বন্ধু 
বিনোদ, জগতমঙ্গল, ভূবনমঙ্গল, বন্ধুকুপানন্দ, প্রমুখ তার অনুরক্ত 
অনুগত জন সঙ্গে নিয়ে শ্ীধামে নিত্য কীর্তন, বাধিক জম্মোৎসবা্গি 
নুনির্বাহ করে ও বন্ধুপ্রন্থাদি প্রচার পুর্ব্বক রাঢ়দেশে তথা বঙ্গদেশে 
বন্ধু-মহানামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। 

ডাহাপাড়ায় বন্ধুগোপাল আর একটি পৃথক্‌ বনধুমঠ স্থাপন করে 
জীবদ্দশায় অনেক বংসর ছুই সন্ধ্যা বন্ধুমহানামের টহল দিয়ে 
জীবকল্যাণ কার্ষে ব্রতী থাকেন। ডাহাপাড়ায় বন্ধুমস্তকমুণ্ডন 
মন্দির গঙ্গাতীরে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কুঞ্জদাদার শিষা বামাহুলালের, 
তত্বাবধানে থাকে ও সেখানে নিত্যসেবাকার্ষ, পাঠ ও কীর্তনাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। 

দত্রীমঘ ধলাশ্যামদাসজী গ্রতুর আদরের লীলাস্থলী বাকচর 
প্ীঅঙ্গনে নিত্য সেবাপুজা, উৎসব আদির অনুষ্ঠান, কীর্তন ও প্রীজঙ্গন 


৪০৪ ১০, 
রক্ষা বিধান নিয়ে জীবন্দশ পর্বস্ত ব্যাপৃত .থাঁকেন। তার সহায়ক 
ভাবে কালৌশ্যামদাসজী অনেক বংসর বাঁকচর অঙ্গনে থেকে, 
"পরে কলিকাত। অঞ্চলে গিয়ে বন্ধুবার্তা |প্রচারে ব্রতী হন | বন্ধুস্মরণ 
অনেক বৎসর ধলাশ্যামদার সহকারী থেকে তথায় সেবাকার্য নিবাহ 
করেন। 

্রী্রীপ্রভূর বাল্যকৈশোর লীলাস্থলী ব্রাক্ণকান্দার বাড়ীতে 
একনিষ্ঠ সেবক শ্রীষন্েশ্বর দাসজী বন্ধু মন্দির প্রত্িতিত করে তথায় 
নিত্যসেবাপূজা, পাঠ, কীর্তন ও উৎমবাদির অনুষ্ঠান নিয়ে জীবিত 
কলি পর্ন্ত ব্যাপুত থাকেন। 

১৩৪৭ সনে ১লা অগ্রহায়ণ শ্রাঙ্গন মহানাম যজ্জক্ষেত্র হতে 
মহেঞজ্জজীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় 'স্হঅ মাদল' ফরিদপুর সহরময় 
বিরাট নগর কীর্তনে বিপুল আনন্দের প্রকাশ হয় এবং পূর্ববঙ্গের 
'লর্বজ্জ ও অন্তাত্র হরিনামের অপূর্বব সাড়া পড়ে যায়। 

বনধুপ্রিয় শ্রীনবন্ধীপ ঘোষ, -এম্‌, এ, বি, এল্‌, তার জীবন্ধশা 
পর্যন্ত প্রভূ সম্বন্ধে “দশা মাধুরী! আদিগ্রস্থ প্রণয়ন, বক্তৃতা ও'কীর্তনদ্বারা 
বন্ধু অভিপ্রেত কার্য করেছেন। যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় প্রত্থর 
মৌনাবন্থার শেষভাগ থেকেই প্রভুর সেব। প্রত সম্বন্ধে 'প্রেমযোগ' 
'“নবযুগের সাধনা" 'মহাবতারী প্রত জগছ্দু' আদি গ্রন্থ-প্রণয়ন, 
'প্রচারণ এবং মহানাম সম্প্রদায়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বার! প্রভুর 
'মহাউদ্ধারণ কার্ধের'সহায়ক.হন। 

প্রভুর মৌনের শেষভাগে রমেশবীবুর অনু বু বন্ধুভক্ত ও 
রাজনাথ দাদা পপ্রসুখ -ভকগণ “টাকা, সুড়াপাড়ী অঞ্চলে, চৌধুরী 
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জুরেশদা, মহাধ্মজ্যোভি € শশীদাদা) আদি মৈমনসিং অঞ্চলে, 
রাজেক্দা, শ্রীঅনন্তবিজয় আদি ভক্তবৃন্দ বরিশাল অঞ্চলে এবং 
পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমরঙ্গে আরও বহু ভক্ত বন্ধু মহানাম প্রচারণে বিশেষ 
উদ্যোগী হন। অধ্যাপক রসিক সেন আদি ভক্তগণ মৌনী প্রভু 
সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আদি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। পরবর্তী সময়ে 
অধ্যাপক প্রফুল্ল সরকার এম্‌. এ, পি, এইচ, ডি, অধ্যাপক কুঞ্জ দত্ত, 
অধ্যাপক নিরঞ্জন ভট্টাচার্য আদি বান্ধবগণ গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা বন্তৃত। 
আদি দ্বার প্রভূবদ্ধুর প্রচারণ করেন। রমেশ বাবুর অনুগত শ্রীমাখন 
ধর, শ্রীনরেক্ত্র বন্থ আদি বন্ধুপ্রিয়গণ মহাউদ্ধারণ জগদ্ন্ধু বার্ণ আদি 
যুদ্রণ ও প্রকাশন দ্বারা জীবকল্যাণ কাধে ব্রত হন। ক্রমশ: 
শ্রীমান্‌ প্রশান্ত উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “মধুমাধুরী' পত্রিকায় বন্ধুকথা 
প্রকাশ হতে থাকেন। 


“তোমর। রাটি সুরে, রাটি ভালে কীর্তন করো? প্রভুর এই 
আদেশ মত গোপীবন্ধুদাসজী এ সব স্থুর তাল অভ্যাস করে অঙ্গনে 
ও অন্থাত্র বৈষ্ণব পদাবলী ব্রজলীলা ও গৌরলীলা এবং বন্ধুলীল 
কীর্তন দ্বারা' ভক্তবৃন্দকে বহুবৎসর অপাধিব আনন্দ দান করেছেন। 
তিনি সময় সময় ভক্তিশাস্ত্র ভাগবঞ্তের আলোচনা দ্বারাও ভক্তসমাজের 
নুখদায়ক হয়েছিলেন। ১৩২৫ সনে ইনি সম্প্রদায়ে যোগদানকালে 
ভালে করতাল বাজাতে পারতেন না, তাই লজ্জায় রাত্রে আমাদের 
দোহার হতেন। প্রভুর অপূর্ব কৃপার দৃষ্টান্ত হয়ে পরে ইনি পরম 
ধিকারী পদ্দকীর্তনীয়। হছন। 

জীবাধম আম'কে প্রভূ বন্ধু মহামৌনাবস্থায় মহানাম সম্প্রদায় 


৩২ বনূ-বার্থা 
গঠনের প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে তার অভয় চরণ পাশে টেনে নেন। 
মহানাম প্রচারণের উচ্চ অঙ্গনে বন্ধুকিঙ্করত্ব পাঁবার ভাগ্য পেয়ে প্রায় 
বংসর কুড়ি পর নিজ কর্মবৈগুণো ভবকৃপে পতিত হই, এখন প্রভূ 
রচিত পদের মধ্যে নিজের অবস্থা৷ দেখি ও ভাবি, 


«মুই জীবাধম, ভজন অক্ষম, রিপুসঙ্গে সদাগতি। 
শকতি বিতরি, যা করহে হরি, মুই অতি হুষ্টমতি ॥ 
করুণাবতার, কহে ত্রিসংসার, বারেক কটাক্ষ কর। 
মুই হে পতিত, ত্রিতাপে তাপিত, ত্বরা এসে কেশে ধর ॥” 


অধমের সুরবস্থা দেখে পরম দয়াল বন্ধুহরি চিরদিন এই অধমকে 
কেশে ধরে, ভাগবতাদি পাঠে, তার কীর্তন, বন্ধুবান্তাদি লিখনে ও 
প্রচারণে রুচি ও শক্তি দিয়ে রক্ষা করে আসছেন, এইটুকুই পরম 
সাস্বনা। অঙ্গনে ১৩২৩, অগ্রহায়ণে শুরা ঘিতীয়াতে মহানাম 
সম্প্রদায়ের প্রথম কীর্তনে আমার যোগদানের ভাগ্যও ঘটে ছিল । 


মহানাম সম্প্রদায়ের পুরাতনদের মধ্যে শ্রীমান্‌ উদ্ধার 
কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানে মহানাম কীর্তন হজ্জাদির অনুষ্ঠান, 
নগর কীর্তন, বন্ধুমন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দ্বারা শেষভাগে বন্ধ 
অভিপ্রেত কার্যাদি পরিচালনা করেন ও শ্রীম'ন্‌ বৃন্দাবন মহাউন্ধারণ 
মঠে থেকে কীর্তন, কীর্তনে ও মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষাদান ইত্যাদি বন্ধু 
অভিপ্রেত কার্ষে ব্যাপূত থাকেন। 


লীলাপ্রকাশ অনেক কাঁল আঙ্গিনায় ওপরে জলপাইগুড়ি আদি 
স্থানে বন্ধুসেবা, কীর্তন, ভাগবত পাঠ, বন্ধুকথা প্রচার আদি নিয়ে 


বন্ধু-লীলা-কণ। ৩১১ 


প্রভু অভিপ্রেত কার্ধে রত থাকেন। তিনি কতককাল মৌনব্রত 
ও কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালন ও করেছেন । 


১৩২৩ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ শুরু। দ্বিতীয়াতে অঙ্গনে মহানাম 
সম্প্রদায়, মহেন্দ্রজীর ও তীর প্রধান সহকারী কুপ্জদাসজীর নেতৃতেগঠিত 
হয়ে, নানাস্থানে বন্ধু মহানাম প্রচার করেন এবং ১৩২৮, ২রা কান্তিক 
হতে ফরিদপুর অঙ্গনে মহানাম যজ্ঞ পরিচালনা করতে থাকেন। 
এর মধ্যে অনেক নূতন ত্যাগী ভক্ত এসে যোগ দেন, কতকজন 
বিভিন্ন বন্ধু আশ্রমে ধামে ও মঠে থাকেন, কতক জন পরলোকগত 
হন ব৷ স্বেচ্ছায় অন্যত্র গমন করেন। ১৩৭৮, ৭ই বৈশাখ হিং 
পাক সৈন্ত মহানামযজ্ঞ আক্রমণ করে আট জন ব্রহ্ধচারী ভক্তকে 
হতা। করলে অহোরাত্র পঞ্চাশ বংসর ব্যাপী মহানাম যজ্ঞে বিভ্ু 
ঘটে ; তবে ভারতে বঙ্গে, নানাস্থানে হরিনাম মহানামে অহোরাত্র 
কীর্তনধজ্ঞ চলতে থাকায় হরিনাম মহাযজ্ঞাগ্নি অনিবাপিতই ছিলেন 
এবং ১৩৭৮, ২র! কান্তিক কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠে অহোরাত্র 
অবিরাম মছানামযজ্ঞ আবার প্রকাশ হন। তাতে উপস্থিত থাকার 
ভাগ্য আমার ঘটে । কয়েক বৎসর পর, বাংলাদেশে ও শ্রীঅঙ্গনে 
প্রভুর আসনস্থলে আবার অহোরাত্র অবিরাম মহানামষজ্ঞ চলতে 
থাকেন। 

এখানে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারক পুরাতন ও নূতন ভক্তদের 
মোটামুটি একটি নাম তালিক৷ প্রকাশ কর! হল। 

মহেন্দ্রজী, কুজজদাসজী, রোহিণী ( তেজোনারায়ণ ), প্রেমদাস 


(আমার সহপাঠী, গোয়ালন্দ হাই স্কুলের ছাত্র যতীন্দ্র ), ভবভারণ 
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৩২২ ব্ধু-ার্তা 


(গোয়ালন্দ হাই স্কুলের ছাত্র বিশ্বস্তর ), কৃষ্ণলাল ( রাজা নূর্যকূমার 
ইন্ষ্টিটিউটের বালকছাত্র ), সতীশ কর, সতীশ মুখাজী, নিত্যসেবক, 
(প্রথমবার বনবিহারী নামে পরিচিত) বুন্দীবন, বন্ধুদাস, 
জগত্বারণ, শাস্তি, রসময়, আনন্দ, বলভর্র, সবান্ন্ৰ, সেবানন্দ, 
পারিষদ, তরুণবন্ধু ( এম্‌. এ.) শুদ্ধানন্দ, কীর্তনব্রত, বন্ধুবিলাস, 
১ নং হরিদাস, বন্ধুকিস্কর ১নং ও ২নং, শিশুবন্ধুদাস, পুরীদাস, 
বন্ধুকিশোর ১নং ও ২নও ধর্মব্রত, উদ্ধব, বন্ধুজীবন, বন্ধুগোপাল, 
চরণদাস, লীলাপ্রকাশ, কল্যাণবন্ধু, সত্যব্রত, ব্রজবন্ধু, সঠাসেবক, 
বিজয়বন্ধু, সত্যন্বরূপ, নিদানবন্ধু, বন্ধুশরণ, কানাই বন্ধু, উৎপলবন্ধু, 
দিব্য আখি, অনন্তবিজয়, বন্ধুগৌরব, মাথন, মহাদেব, কৃষ্ণ, সান্তোষ, 
গুরুপ্রসনন, হরি£সন্ন। বিজনবন্ধু, জয়বন্ধু, বদ্ধুগোবিন্দ, ব্রন্গাগুবনধ' 
গোপীবন্ধীদাস, মহানামব্রত (এম. এ" পি" এইচ, ডি), ওঞ্কারবন্ধু 
হুরিবন্ধু, বন্ধুপদ? অমরবন্ধু অরুণবন্ধু, ভাবপ্রকাশ, বন্ধুগুসাদ, ভাবলহর 
পরিমল, বিজ্ঞানবন্ধু ( এম্‌. এ. ), দীনবন্ধু অনুরাগ, অনুকূল, অঙ্গণ- 
বন্ধু, অঙ্গনহুলীল, বন্ধুকমল ১ন*, বিমলবন্ধু, নবনীবন্ধু, নন্দদাস, 
কৃষণকুমার, শচীনন্দন, বিবেকবন্ধু ৯নং (জয়প্রতু দাস )। ক্ষিতিবন্ধু, 
গৌরবন্ধু বিশ্ববন্ধু, রমেশ সাধু, ইং হরিদাস, বন্ধুকরুণা, বন্ধুকিরণ, 
বাবাজী মহাশয়, হরিবোল, বোবাসাধু, ধিধাতু, রবি, মোহম্তগণ, 
জীবনবন্ধু, বিবেকবন্ধু নং, ভগবতীচরণ, পুরুযোত্তমঃ বন্ধুদাস ৩নং, 
এবং আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আরও অগণিত ত্যাগী ও গৃহী তক্ত ও 
তক্ত। ও শান্তিদেবী, পাগলী দিদি আদি মাতৃগণ, নানাভাবে নানাস্থানে 
প্রতুবন্ধুর মহানাম প্রচারণে « সেবকাধে অংশগ্রহণ করবার ভাগ্য 


বন্ধু-লীলা-কণ। ৩২৩ 


পেয়েছেন। তারা সকলেই যথাযোগ্যভাবে আমার স্রেহগ্রীতির 
পাত্র ও পাত্রী এবং মাননীয় ও মাননীয়া । বার্তায় আমার লেখার 


ক্ররটি-বিচ্যুতি ও বিস্যৃতির জন্য অনুস্তনীমা ভক্ত সকলের নিকট ুক্ত- 
করে আমি ক্ষম৷ প্রার্থনা করি। £ 


উপক্রমণিকা 


উপসংহার লিখেছি । ভ্রান্ত ধারণ হতে পারে, প্রভুর লীল৷ 
বুঝ শেষ হয়ে গেল। প্রভু বলেছেন, “আমার লীলা সহস্র বংসর 
চলবে । “আমার এতো অপ্রাকৃত দেহ; দেশ ও কালের অধীন 
নয় |” 

“চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম সংস্থাপন করবো, তৰে 
জানবি জগছ্রন্ধুর লীল! হবে ।” 

«খন সময় হবে, তখন প্রকাশ হব।? “আমার মহাপ্রকাশে 
সত্য প্রতিষ্টিত হবে।” “হরি শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়।” এই 
আবার উপক্রমণিকা লিখছি । প্রভুর অনেক কাঞ্জ বাকি আছে। 
এই ত কেবল মারম্ত। প্রকৃতির অন্ুকুলে তার লীলা চলছে। 
একটি গাছ যেমন প্রত্যহই কিছুটা বাড়ে, তখনই ধরা পড়ে না, 
ছ'মাস পর বৃদ্ধি বুঝ! যায়, সেইরূপ লীলা হয়ে গেলে, পরে উহা! 
ধর পড়ে, জানা যায়। এই দশায় যোগমায়া-সমাবৃত হয়ে বন্ধু 
বাহাতঃ অদৃশ্য হয়ে থাকলেও, তার এই গৃঢ় বন্ধুলীলায় তিনি প্রকটই 
আছেন” 


৩২৪ বন্ধু-বার্তা 


ভাগবতীয় শাস্ত্রে আছে, দশম দশায় শ্রীমতীর মৃত্যুদশা 

ঘটেছিল, 
€চিন্তাত্র জাগরোছ্েগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা । 
প্রলাপো ব্যাধিরত্মাদো মৌহো মৃত্যুর্শা দশ ॥ 
হরিকথায় প্রত লিখেছেন, 
দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ হল, 
শবপ্রায় পড়ে কলেবর 1 

প্রভূ নিজের ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনের কথা বলেছেন। 
শ্রীমতীর দশম দশা' বন্ধুর ত্রয়োদশ দশা। শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব, 
তন্ময়ত্বের মধ্যে জীবউদ্ধারণ “অন্যতম' ভজনরস। হরিকথায় 'অলমে' 
বন্ধু লিখেছেন__ 

“অলস ভজন-রস, জীব-উদ্ধারণ । 

বন্ধু-গীতি, জনকৃতি, মহাপ্রচারণ ॥” 

“অবশ, দ্বাদশভাব” “প্রভূ বলে, লে। বিলাব” ( কল্যাণকুণ্ড ) 

জীব উদ্ধারণে, মহাপ্রলয়গ্রহণে, ত্রয়োদশ দশা আন্বাদনে, 
প্রেমঘন-বিগ্রহ বন্ধুসুন্দরের এই রসবিহবল অচৈতন্যা মহামৃত্যুদশ। 
ঘটেছে। কোনো কোনো মর্মী ভক্তের অনুভব, এটি প্রভুর “মহালস' 
অবস্থা । 

“জয় জয় মহানাম জীবভজন। বন্ধুবুদ্ধি ক্মা-খদ্ধি মহাউদ্ধারণ।' 

গ্রীমতী সংকীর্তন মহানামই মহাউদ্ধারণ, ইহাই জীবের ভজন, 
পৃথিবীর পরম সম্পদ্‌ (স্পাধদ্ধি)। তার এই মহানাম-রসবিহ্বলত। 
হতেই তার প্থা্টে ঘাটে যমুন। হবে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হবে, গুরুত 


বন্ধু-লীলা-কণা ৩২৫ 


প্রকাশ হবে এই মহাবাণী সাফল্যমগ্ডিত হয়ে জগন্ময় ব্রজভাবের 
প্রতিষ্ঠা হবে। 


প্রভূবন্ধু বাহাতঃ লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়ার পর হতেই 
“জগদন্ধুর মৃত্যু, হরিনাম শক্তি” তার এই বাণী সত্য হয়ে পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বপ্রথম ২রা কাতিক, ১৩২৮ সনে আরন্ধ অবিরাম অহো- 
রাত্র হরিনাম মহানাম যজ্ঞ ১৩৮৭ সনে অর্ধ শতাব্দী পার হোয়ে প্রায় 
ষাট (৬০ ) বসরে স্থিতিলাভ করল। ক্রমশঃ আর চলতে থাকবে। 
তাছাড়। এই হরিনাম যজ্ঞের আরম্তের বু পরে কয়েক বংসর 
যাবৎ নানাস্থানে 'হরেকৃষ্ণ', “নিতাই গৌর রাধে শ্যাম” ইত্যাদি 
হরিনামে দিবারাত্র কীর্তনযজ্ঞ চলছেন। প্রলয়শক্তি বিনাশে, এই 
ভাবে নানাস্থানে অষ্টপ্রহর, ছাপপান্ন প্রহর ইত্যাদি সংকল্েও 
হরিনাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রায় সারা বংসর ভরেই চলছে। কীর্তন- 
আনন্দরূপে বন্ধু আছেন, তিনি না থাকলে, কিছুই থাকত না। 
বন্ধু না থাকলে 'কি বা রয় রে? 


প্রভুর বাণীতে আছে। বন্ধু নাই যায়", 'চ্ছাকৃতি দ্বার! 
অবতার” “ইচ্ছাধীন অবতার কি ভয়রে! বন্ধু নাই, না-না-না ; 
কিবা রয় রে?” “হরিনামে দেহ হয় “হরি শব্ধ উচ্চারণ, হরিপুরুষ 
উদয় “হরিনাম প্রভু জগদ্ধু' “আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত 
হবে।' “দেখবি, পৃথিবীর সমস্ত লোক একই সময়ে আমাকে দেখবে। 


তার শ্ত্রীমুখের বাণীর একটি অক্ষরও কোনোদিন মিথ্য। হয় 
নাই, হবেও না। প্রভূবন্ধুর মহাপ্রকাশ হবেই। 


শ্রীশ্রীহরিপুরুষ-দ্দৃক্ষাকুনুমস্তবকঃ 


হরি-হরি-রব-সক্তং নৃত্যগীতান্ুরক্তং 
প্রণত-স্ুজন-পালং কক্ষবক্ষোবিশালম্‌ । 
কমলবদনধারি-্বর্ণকাস্ভিং শুভেন্দুং 
হরিপুরুষ ! কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধুম্‌ ? 
'রঘু-বটু-দিদি-রানী-তাত-কাহাদি'শব্দৈ 
বিবিধরুচিরবাক্যৈঃ প্রীতিদানাহবয়ন্তম ' 
মধুর-রসবিদগ্ধং মোহনানন্দসিন্ধুং 

হরিপুরুষ কদা ত্বাং সুষ্ঠু পশ্যামি বন্ধান ॥ ৯ 
মদ্দন-মহিম-বঙ্কু-প্রাণগোপালকান্তং 
ভজননটনতালৈঃ কৃষ্ণগানৈঃ প্রশান্তম । 
রসিক-মুকুটরত্ুং যোগিনাং মানসেন্দুং 
হরিপুরুষ কদা হ্বাং সু পশ্যামি বন্ধুম্‌ ॥ ৩ 
হৃতকলিবলদীপ্ডিং ধ্বস্তকালাম্বৃভাততিং 
শুভহরিমখভূপঃ শ্রামহানাম-বূপম্‌ | 
স্মরজযি-রসকায়ং দিব্যলাবণ্যসিন্ধুং 
হরিপুরুষ কদ। তাং সুষ্ট পশ্যামি বন্ধুম্‌ ॥ ৪ 
সরসিজপদযুক্তং কৃষ্ণপাদোপতভুক্তং 
ধুতশুভহরিচিহন ধ্যেয়রাধান্তরত্বম্‌ ৷ 
মিলিতললিতকাস্তং পুষ্পবস্তং হরীন্দুং 
হরিপুরুষ কদা স্বাং সু পশ্যামি বন্ধুম্‌ ॥ ৫ 


বন্ধুলীলা-কণা ৩২৭ 


নবনটবরবেশং দীর্ঘবান্ছং স্থুকেশং 

হলি-বিধি-শিব-সেব্যং বেদবেদাস্তভাঙ্যম্‌ । 

ব্রজ্রতিরসকন্দং প্রেমকারুণ্যসিন্ধুং 

হরিপুরূষ কদ' ত্বাং সুষ্ঠ, পশ্যামি বন্ধুম্‌॥ ৬ 

মুদুল-পুরটগাত্রং পুগ্রীকাভনেত্রং 

মধুরকরুণহাসং সুন্দরং মূর্তরাগম্‌ । 

শুচিরুচি-বিধুভালং পঞ্চতত্বাত্মকেন্দুং 

হরিপুরুষ কদ। ত্বাং ুষ্ঠ, পশ্যামি বন্ধুম ॥ 4 

পরিকর-মিলিতাঙ্গং গৌরমূণ্ডিঝ সাঙ্গ, 

স্থরভিকু স্থমগন্ধদ্রোহি-দিৰ্যাঙ্গগন্ধম্‌। 

সুমধুরশিশুরূপং বিশ্বমাধুর্ষসিন্ধুং 

হরিপুরুষ কদা তাং সুষ্ঠ, সেবেয় বন্ধুম্‌ ॥ ৮% 

সেবাকোক্তং স্তবঞ্চেমমধীতে যে। মহাশয়; | 

নিতাং ভক্ত; সআগ্পোতি বন্ধুং নাস্তাত্র সংশয় ॥ 
* ন-ন-ম-য-য-যুতেয়ং "মালিনী" ভোগিলোকৈঃ (১৫) 


দ্বিতীয় থণ্ড 
উত্তরা 
গুরুবদ্ধুবাণী 
সত্যধর্মথা। মহাধম্ম | হরিনাম-মাহাত্ম্য। 

“চৈতন্ত লাভ কর। নৈষ্টিক হও। মাঙ্গল্যে রও। ধন্মে 
জনযুক্ত হও। নিত্য ধর্ম্ম-চর্চা। নিত্য সংকীর্তন। নিত্য টহল। 
নিত্য সম্ধ্যাটহল | নিত্য পাঠ। নিত্য উপদেশ । নিত্য ধর্ম-চর্চা | 
নিত্য নিষ্ঠাদান।1” দ্ধর্ম, উদ্ধারণ। সঃকীর্ভন, উদ্ধারণ। মালা, 
উদ্ধারণ।” দ্ধর্ম ভিন্ন সব মিথ্যা ।” “তোমাদের এই ফকিরের 
কথা, উপদেশ, কার্ধ, ব্যবহার, সবই ধর্মময় জানিও |” 

“উদ্ধারণ-_চৌদ্ধামাদল, টহল, নগর জলকীর্তন, নিশাকীর্তন, 
হরিনাম, লীলাকীর্তন।” “দশমী গান ভিন্ন ধর্ম নাই |, 

“হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ।” 

“এই মর্ম এক ধর্ম জীব ভজন |” 

দ্ধর্ম__ প্রচার, কারণ্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা, গুরু” 

*নিত্য নগরকীর্তন, টহল, নিষ্ঠা, কারণ্য, অক্রোধ। টহুলই 
শেষ ধর্ম ।” 

“নগরকীর্তন- লোকালয়ে, গৃহীর গৃছে, জনতার পথে, সধ- 
সমক্ষে, হাটে, বাজারে, নদীতে, পথে ।” 
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“টহল-_ গৃহ-সন্নিকট, লোকপথে, উধায়, বৃর্য্যোদয় পর্য্যস্ত, 
প্রেমরোলে, রসাবেশে, নিরালস্ত্ে, চিরদিন ।” 

“অষ্টমৈ জয়, সপ্তমে সংকীর্তন, পঞ্চমে কীর্তন, উনপঞ্চাশে 
মৃদঙ্গন, একান্নতৈ করতাল। ইতি মহাভাগ |” 

“রাত্রিকাল পাগীতাগীর কলুষ-শ্রাদ্ধের সময়। শেষরাত্রে 
যেন তেন প্রকারে সকলে হরিনাম শুনতে পায়, তাহ! করিও |” 

“সকলের কৃষ্ণম্মরণ। চৈতন্যনিষ্ঠা 1 
“ক্ষমা ও দয়া দান ॥ কারণ্য ভিক্ষা ॥” 

“শরীর, মন ও প্রাণদ্বারা যথাসাধ্য ধর্মকে রক্ষা করা 
উচিত। ধর্ম করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোনপ্রকার 
বিপদ্‌ হয়, সেও ভাল; কারণ ধন্মই শ্রীকৃষ্ণ । ধর্মরক্ষা করিলেই 
শ্রীকষ্চকে পাওয়া যায়।” 

“বছ জন্ম পার হয়ে মানবজন্ম হয়। মানবজন্ম পাপ করিবার 
জন্য নহে। কৃষ্ণসবার জন্য ।” পসর্ববকাধে দায়ী নর ৮ ্‌ 


“মহীধর্স, মহাউদ্ধারণ” 

“হুরিপুরুষ জগছন্ধু মহাউদ্ধারণ।” “উদ্ধারণকে নাম কহে, 
মহাউদ্ধারণকে মহানাম কহে] ত্রিকালের মঙ্গল কৃষ্ণনাম, রক্ষা 
হরিনাম, উব্ধরতা। মহানীম। অনস্তানস্ত নামকে মহানাম কহে। 
মহানামের প্রথম নাম জগন্বন্ধু নাম, শেষ নাম অর্থাং মহানামের 


৩৩০ বন্ধু-বার্তা 


শেষনাম হরিনাম, মহানামের মধ্যনাম পুরুষ ।” “জগদ্ন্ধু পুরুষ 
হরি” “মহাউচ্চারণ মহানাম” পমহাউচ্চারণের অশুদ্ধি অসাধুতার 
কারণ ।” 

“পাপীরা মহানাম না করিয়া লোভী হয়। মহানাম 
উচ্চারণে জ্ঞান হয়। নাম উচ্চারণে ভক্তি হয়। একান্ন রাগে 
মহাউদ্ধারণ গান করিতে হয়। অনন্তীনন্ত মহানাম মৃদঙ্গে 
উচ্চারণ করিলে মহামাঙ্গল্য হয়। অন্ধ মহানাম মর্দলন ও 
গীয়ন হইলে তথায় চতুর্দশ মার্দলন হয়। এক উচ্চারণকে 
সংকীর্তন কহে।” “উচ্চারণে অপূর্ণ, পূর্ণ হয়।” 

“নাম গ্রহণে লবার সমান অধিকার । 
ইহাতে নাই জাতিকুল বিচার ॥ 

একথা সর্বতোভাবে সন্য ও সকলের গ্রহণার এবং 
অবলম্বনীয়।” 

" “তোমর। হুরিনান করলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের 
লীলা শেষ হয়। আমি হরিনামের, এ' ভিন্ন আর কারো নই ।” 


“রাত্রিকাল পাপীতাগীর কলুষশ্রান্ধের সময়। শেষ রাত্রে 
তাহার! শ্রীগ্রীহরেকৃষ্ণনাম শুনিতে পায়, তাহা সহরণয় নিত্য 
করাইবে।” 

“ধরে বেঁধে হরিভক্তি__ইহ। ভিন্ন কাহারও দ্বারা কিছুই করাতে 
পারবে না?” 

“নাম বিতরণ কর, নাম অন্শীলন কর। আমার কথা 
সর্বত্র প্রচার কর। ঘরে ঘরে সংকীর্থন করাও। সংকীর্তন, 
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প্রভাতি টহলের উৎসাহ দেও। সর্বত্র কীর্তবনসম্প্রদায় গঠন 
কর।” নির্ভয়ে আমার কথা যথাতথা রলিও। ছোটবড় 
বাছিও ন।।” 


“হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা 
পুষ্পবস্তু শবে চন্দ্রন্য্য বুঝায়, সেই রকম গুরু-গৌরাঙ্গ-গোগা- 
রাধা-শ্যাম, সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বললে সবই 
বলা হয়। হরিনাম এত উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, যেন সহস্র 
হস্ত দূর হতেও শ্রবণ কর! যায়। হরিনাম মহাউদ্ধারণমন্তু 
যাহাতে সমস্ত জীবজস্ত-স্থাবর-জঙ্গম শুনতে পায়, তা কারো । 
সবকেই হরিনাম শুনাইও, ছোট বড় বাছিও না ।” 


“হরিনামে, কীর্তনে উদ্দীপনা দিও |” 


“বৈভ্যবটিকারপ হরিনামের সহিত প্রেম, ভক্তি, আগ্রহ, 
একাগ্রত। ও নিষ্টারপ অনুপান থাকিলে, ইন্দ্রিয়ূপ ব্যাধি 
পরাভূত হয়। মহাপ্রভুর সহজ পন্থা--করতাল, মর্দল ও নাম 
হতে ভক্তিপ্রেম উৎলে উঠে। সংকীর্তন হ'তেই কৃষ্ণের উৎপত্তি ।” 
“প্রেমভক্তি ভিন্ন জীব শবতৃলা, অদার।” 


«খোল করতালে ভাই কর সংকীর্তন।” 

“অষ্টপাশ কারাবাস হ'বে রে মোচন। (পরিণাম রবে গো )। 
বন্ধু বলে অবহেলে এড়াবি শমন ॥ (আর ভয় নাই রে)॥' 
“করতাল-রঙ্গে, মধুর মুদঙ্গে, মত্ত কর চরাচর।” 

“সেতারি সেতার খেলে যেন শ্রীমূদঙ্গ করতাল ধরে ।” 


৩৩২ বন্ধু-বার্থা 
“সবে তালে তালে, খোল করতালে, কর হরিগুণ গান।” 
“আয় সবে ভাই, খোল করতালে, আনন্দে হরিগুণ গাইরে ॥ 
«কেহ যেন কবির স্বরে তালে কীর্তন না৷ করে ।” 


«নিত্য চিরদিন, হরিনাম, নিতাই-গৌর নামের উদ্দীপনা দিয়ে 
সবাইকে জাগিয়ে রাখবে ।” 


“মুদঙ্গ, করতাল ও অন্যান্য ইষ্টদ্রব্যাদিও বস্ত্রাবরণে, চিরনিত্য 
যত্বে রাখিও |” 


“মুদঙ্গ-করতাল-কীর্তনে, নিতাইগৌর-চন্দ্রমপীর আবির্ভাব হয়, 
সত্য জেনো । এ্নামকীর্তন ব্যাধিবিনাশন।” 


“করতাল ও মৃদঙ্গ সহোদর। জোষ্ঠ করতাল, কনিষ্ঠ 
মৃদঙ্গ |” “মহামর্দলনে মৃত্তিকাবদ্ধন করতালনে শস্যবন্ধন, 
মৃদঙ্গনে মেদবদ্ধন, চতুর্দশ মর্দলনে ফলবদ্ধন, নগর কীর্তবনে 
ধান্বর্ধন, প্রভাতি সংকীন্ত্রনে জলবর্ধন। ইতি কৃতিগণ।” 


“আত্ম হইতে অধিক ভোজন, ভোজন হইতে অধিক বদন, বসন 
হইতে অধিক ধন, ধন হইতে অধিক জন, জন হইতে অধিক বর্মণ, 
ধর্মণ হইতে অধিক সংকীর্তন, সংকীর্তন হইতে অধিক কীর্তন, কীর্তন 
হইতে অধিক আর কিছুই নাই ।” 


«একটি মহানাম সংকীর্তন। চন্দ্রপাতকে কীর্তন কছে।” 
*মর্দলন ব্যাধিবিনাশন। মহামর্দলন অদ্ববিনাশন। সাংকীর্থন 
তমোবিনাশন। কীর্তন তুখবিনাশন । ইতি ধর্মাগ |” 
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“শ্রুবণে দশা হয়। উচ্চারণে ভাব হয়। কীন্তনে আবেশ 
হয়। সংকীত্র্নে রাগ হয়। মার্দলনে পুলক হয়। মহামন্দলনে 
আনন্দ হয়। চতুদ্দশ মন্দ'লনে অশ্রু হয়। লুষ্ঠনে প্রেম হয়।” 

“নতি, প্রণতি, অবনতি, অর্ধনতি, পূর্ণনতি ॥” 

পকৃতি_ লুণ্ঠন, অবলুষগ্ঠন, অর্ধাবলুষ্ঠন, অষ্টাঙ্গাবলুণঠন, 

সরববাঙ্গাবলুষ্ঠন।” 
“কুষ্ণনাম সংকীত্বন, তুঙ্গ তুমুল নর্তন, 
প্রদক্ষিণাবলুষ্ঠনে মজ । 
( সদা নতি রাখ রে) (গ্রীগুরুবিগ্রহ আগে ) 
( রহ পড়ে একভাগে )।৮ 
“বন্ধু ভণে সংকীত্তনে জীবন বিকাই রে ।” 

“উচ্চ তাগুব ॥ উচ্চ নৃত্য ॥ উচ্চ রোল ।॥ উচ্চ ধ্বনি ॥ 
বুহকীর্তন ॥ প্রেমকীর্তন |” 

পঅষ্টাঙ্গে নতি, লুণ্ঠন এবং উর্ধ্ববাহুদয়ে উচ্চনৃত্যসহ মহাপ্রভুর 
স্বরূপ কীর্তন, স্মরণ ও সন্নিধান করিলে উচ্ছাস, আনন্দ, ভাব, 
ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি হইয়া থাকে ।” “মনঃপ্রাণে হরিনাম নিষ্ঠা 
করিও ।৮ 

“হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই, 

হের প্রলয় এল প্রায়। 
(যদি স্থষ্টি রাখ ভাই ) ( হরিনাম প্রচার কর )। 
দ্বন্ধুতয়, এ প্রলয়, কালানুগর্জন ॥ 
(হরি-হরি-বল ভাই ) (হরিবল হরিবল ) ॥ 


৩৩৪ বন্ধ-বার্ত। 
“হরি-হুরি-হরি-হরি, হরিনাম-ক্ষেম-প্রেম 1” 
“হরি বলে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে ॥৮ 
“স্মরণ বন্দন নতি বিগ্রহ দর্শন । 
নিষ্ঠা পাঠ ইঠ্টগোষ্ঠী গোবিন্দ স্তবন ॥ 
এই নিবেদন রে, শ্ররাধা। গোবিন্দ পদে, 
ভুলনা বিষয় মদে ॥৮ 


“ইই্টগোষ্ঠী ॥ গুরু ভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্টিক, 
ধামিক, সাধুঃ জ্ঞানী ।৮ 
'ত্যাজি সত্য ধর্ম জ্ঞান কর্ম কুসঙ্গেতে মজে রলে । 
“মায়া মোহ ভুলে, বাহু তুলে, নাচ সদা হরি বলে ।” 


“রক্ষা হরিনাম। হরিনাম-_প্রভু জগবন্ধু ৷” 


“ছায়! মানুষ হরিনাম করে না1” “ক্ষণস্থায়ী মানব- 
জীবন! এই আছে, এই নাই!” “গাধা সংসারী অপেক্ষা 
কিছু সুখী, কারণ দিনমান ঘাস খাইতে অবসর পায়। সংসারী 
দিবারাত্রি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণের ভার পৃষ্ঠে বহুন 
করিতেছে; হরিনাম করার অবসর পায় না1” “বরাহ এত 
দ্রব্য থাকিতেও পুরীষের প্রতি দৃষ্টি করে। সেইরূপ পাষণ্ডেরাও 
'কেবল কুবিষয়ে দৃষ্টি ক'রে থাকে । বরাহ্ছের ১ পাষণ্ডের কু ।” 

“মনুষ্য নাই। পশুর] মনুষ্য অভিমান করে, ইহাই কৈতব। 


বন্কুলীলা-কণ ৩৩৫ 


হরিনামে ছাপ, সাদ! হইলে-মনুষ্য পদবাচ্য হয়, নৈলে নরদেহেও 
পশ্ |” 


“কাল, কলি, পাপ, প্রপঞ্চ ও প্রান্তন-_-এই পঞ্চের অধীন 
হইয়া এত ছূর্গতি। অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজন্ম 
পাওয়। যায়। একখানি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্ান্তুর গ্রহণের ন্যায় 
আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহত্যাগ ও দেহাস্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। 
এজন্মে যাহারা তোমার পিতা, পুক্র, ভর্তা ইত্যাদি হইয়াছে, 
তুমিও হয়ত পূর্বজন্মে তাহাদের পিতা, পুজ, "র্ত ইত্যাদি 
হইয়াছিল । | 

স্থতরাং কেহই কাহারও নয়। কেবল প্রপঞ্চ বা মায়ার 
ছলনামাত্র। এই মায়া হইতেই কৃষ্ধধনে বঞ্চিত হইতে হয়। 
কিঞ্চিম্মাত্র মায়া থাকিতে স্বরূপ দর্শন হয় না। সুতরাং 
সাবধান।” “মুক্তি, প্রাক্তন, পরকাল ও পরিণামাদি স্ব স্ব 
কণ্মানুযায়ী জানিও ।৮ 

“উদ্ট্রের কণ্টকবৃক্ষ খাইতে খাইতে মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
রক্তস্রাব হইলেও তাহ! ত্যাগ করে না। সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ সংসার-মায়ায় মোহিত হয়ে যাতায়াত করলেও তাহার 
সংসার-পিপাসা মিটে ন;-__-হরিনাম করে না 1” 

“দরিদ্রতীয় হরিনাম শক্তি দেয়।” 

“সংসারী লোকেরই হুরিনামে বেশী অধিকার ।” নিত্য গৃহে 
সংকীর্তন করিবে ।” “সময় থাকৃতে থাকৃতে হরিনাম কর। 
দেহরক্ষা কর; মঙ্গল হবে।' 


৩৩৬ | বন্ধু-বার্তা 

“হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।” 

«তোমরা সবাই হরিনাম কর, হরিনাম প্রচার কর।” 
“অহিংসায় সিংহবিক্রমে চল, হরিনামের বল বাধ। সংসার-ইন্দ্রজাল 
হরিনামে কেটে যাবে, মায়া-মনসিজ দূর হবে ।” 

«“তোমর! হরিনাম করলেই আমার মহাউদ্ধারণ-ব্রত শেষ 


হয়।” «তোর। হরিনাম করে রক্ষা কর। আমার মহাউদ্ধারণ 
কারের সহায় হ।” 


“মর্দল-করতাল-কীর্তন-তাগুব | 
বন্ধু-চর্চা ; চারণ ; প্রচারণ ; সব। 
( অনন্তগতি রে) ( সংকীর্তন উদ্ধারণ )।” 
“হরিনাম সংকীর্তন স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার-সাধন। 
ংকীর্তন ও প্রভাতি করলে মনের ময়ল! দূর হয়ে যায়! মানুষ 
ছাপ, সাদা বরফের মত হয়। সংকীর্তন করতে করতে মানুষ 
সবভূলে যায়। নিজেকেও খুঁজে পাঁয়না। সংকীর্তন করলে 
আনন্দ উথলে উঠে। প্রাণে শাস্তি পাওয়৷ যায়, বুকে বল 
বাধে ।” ূ | 
“সমগ্র প্রয়াগ ও সাধনের ফললাভ এবং স্বকীয় ও পরকীয় 
উদ্ধারসাধন ; অপিচ চতুর্দশ তুবনের সর্বথা মাঙ্গল্যবিধান হয়। 
_ইহা নাম-মাহাত্ম্য। নাম-মাহাত্ম্য শান্ত্রাতীত, গুরুমুখ-শ্রোতব্য, 
লেখনীর অসাধ্য ।” 


প্ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সর্বরসার হরিনাম রে।” 


গুরু, দীক্ষা, গুরু-গণ-নির্দেশ 


“বন্ধুর রহং সথে।” ভাঃ ১১।১৯। ৪৩ 

“গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু জগছন্ধু ।” 

“ধার বপুতে বিষ্ুুচি্ন অথবা মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে, 
তিনিই গুরু । জীব উদ্ধারে বা ভবসমুদ্ধ পার করিতে যিনি 
সমর্থ, তিনিই গুরু ।” নিত্য চিরশ্মরণীয়_-১।  প্রাণবন্ধু- 
জগছন্ধু। ২। গুরু-জগদ্ন্ধু। ৩। প্রতু-জগদন্ধু। ৪1 হরি- 
জগদন্ধু । ৫ পুরুষজগদ্দ্ধু। ৬। জগদন্ধু-জগদন্ধু। ৭। প্রতু- 
ব্ধু। ৮। গুরু-বন্ধু। ইতি স্মরণ-মঙ্গল।” “জগদ্বন্ধু পরমহংস |” 

“ভজন-সাধন, সুুখ-সৌভাগ্য, আয়ুর কারণ ও ফলই গুরু ।” 

“গুর-আভপ্রেত কাধ্যকেই গুঞ্দাক্ষ। বা গুরু-প্রণালী বলা 


যায়।” «আমার প্রিয়ের প্রিয় কাধ করাই প্রধান ও প্রকৃষ্ট 
সেবা। সেইটি গ্ররুদীক্ষা, সেইটি শিষ্যত্ব ৷” 


'হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র। উহা! সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া! 
গ্রহণ হইলে দীক্ষা! হয়।” “সাধুগুরু বৈধবের বন্দিও চরণ ।" 
“একাগ্রতা আনুগত্য, সাধু গুরু সেবা সত্য রে।” “বৈষ্ণবই সাধু। 
ধরায় আর সাধু সম্ভবে না।” “ধাকে দেখামাত্র হরিনাম উচ্চারিত 
হয়, তিনিই বৈষ্ণব" 

“মানুষগ্তর মন্ত্র দেয় কাণে, জগদ্গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে । 

জগদ্গুর জগঘন্ধু কাহাকেও লৌকিকভাবে দীক্ষা না দিলেও 

৯ 


৩৩৮ বন্ধু-বার্থা 


তাঁর মৌনাবলম্বনের প্রায় পাঁচ সাত বৎসর পূর্বে রমেশ, সুরেশ, 
কালী (কালিন্দী ) তারক ( গোপীকৃষ্ণ ), দেবেন (নেপোলিয়ন ), 
উপেন, অক্ষয়, বিধু ( বিধানী ), বিনোদ, নকুলেশ্বর, ( ছোট বাবুজী ) 
স্বরেন, প্রবোধ ললিত লোকনাথ, এই কিশোর ও তরুণবয়স্ক 
তক্তগণকে ফরিদপুরে লিখিতভাবে শিশ্ত ও বাবুগণ আখ্যা দেন। 
তার স্বীকৃত শিষ্যদের দীক্ষার বাকি থাকে কি? এই শিষ্যবাবু 
গণের পরিচালক ছিলেন, প্রতুবন্ধুর ছাত্রীবস্থার সহপাঠী রমেশবাবু । 
প্রভু এই অন্ুবন্তী ভক্তগণকে আশ্বস্ত ক'রে বলেন ও লেখেন, 
“চিন্তা কোরো! না, চিরগ্ররু রইলাম। চিরদিন কৃপা করব।” 
চিরগুরু বন্ধুর আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রমেশবাধুকে অভি- 
ভাবকগণ অম্থাত্র তান্ত্রিক যোগী গুরুর নিকট রমেশবাবুর দীক্ষা 
দেবার ষড় যন্ত্র করিলে, প্রতৃবন্ধু রমেশবাবুদের সতর্ক করিয়া লিখেন, 

“ভ্রীশ্রবাবুগণ, তোমরা হরিনাম ভিন্ন কোনও ব্রত রা! নিয়ম 
করিও না।” “কেহও, দীক্ষা লইও না। দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র, 
মহাকৈতব।” “একবার বই দীক্ষা হয় না। একবার বই 
বালিকাদের বিবাহ হয় না|” 


প্রভুর ম্বীকৃত শিষ্তগণের আবার অন্যত্র দীক্ষাটাই 
তান্ত্রিকতা ও মহাঁকৈতব।” আপাতবিরোধী বনু বাণী সমূহের 
আলোচনা ও সমাধানের প্রয়াস বন্ধুবার্ত1 “কথান্ুণীলন'-এ দ্রষ্টব্য । 
গুরু ও দীক্ষা্দি সম্পর্কে প্রভুর হরিকথা, সংকীর্ত ন, ও গ্রীহস্তলিখিত 
খাতাপত্রাদি হইতে এখানে আরও কিছু গুরুবন্ধু বাণী উদ্ধৃত করা 
হইল; 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৩৯ 


“লহ শ্ীগুরু শরণ, ভজ বৈষ্ণব চরণ।৮ 
“ধার শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্ত গতি নাই, বা! যিনি গোস্বামী শান্তর 
'ভন্ন অন্ত গ্রহণ করেন না, তিনিই বৈষ্ণব 1” 


“বৈষবে রুচি, শ্রদ্ধা ভক্তি, কৃষ্ণরস, গোগীভাব, যুগল প্রেম, 
উহার উপরে আর কিছুই নাই ।” 


“ভজরে আমার মন চৈতন্ত গৌঁসাই 1” 
“এস রূপ রঘুনাথ আদি সকল গোঁসাই।৮ 
কোথা রূপ সনাতন শ্রীজীব গোপাল। 
লোকনাথ রদ্ুনাথ ভূগর্ভ দয়াল !” 

“কত ভ্রমিতে ভমিতে জনম পাইলে । 
মহামায়ায় পড়ে জ্ঞান হারাইলে ॥ 

গরু না ভজিলে, কুমঙ্গে মজিলে, 

জেনেছি তোমার কপাল মন্দ ৷ 

রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ।” 

“নাম নৌক। নিশাই কাণ্তারী। 

'ভারে ভারে যায় পারে পুরুষ নারী ॥” 
“স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও ।” 
“রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর।” 

“হা গৌরাঙ্গ গদাধর বন্ধুর ঈশ্বর 1” 

“জয় অষ্ট ব্রদ্মচারী প্রভূ গুণধর” 
*্বন্ধুধন, ভক্তগণ ভব-যাতনা-হুর ॥” 

“জয় জয় জয় রে নিত্যানন্দ জয় ভবতারণ ।” 


৩৪০ বন্ধু-বার্ত! 
“গুরুগৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতুহলে”, «গুরু গতি” 
*নিত্যানন্দ বন্ধুগতি” “অগতির গতি, জয় সীতাপতি” 


“এস এস প্রভু মম, রামচন্দ্র নরোত্তম হে।” 
“*-'কুষ্ণ তত্ববেত্তা গুরু” 


“ত্রিলোক তারণ ত্রিতাপ হরণ, 
কোথা গৌর ভক্তবুন্দ ॥” 
«এস ব্রাণকারী, . অষ্ট ব্রহ্মচারী, 


ষড়-গোস্বামী শ্রীবাম।” 
দত্রাতা শ্রীবাস দয়াল” 
“জয় হরিনাম-দাতা, জয় নিতাই রে। 
জয় প্রেমদাতা নাম, বন্ধু বড়াই রে॥” 
“জয় হয় গোস্বামী হে গুণের সাগর ।” 
“গোন্বামী দীক্ষা, গোন্বামী ধর্ম পালন ॥” 
“অগোম্বামি-গুরু, চিরত্যাগ |” 
দমন্ত্রদাতা গুরুকে গোন্বামিগণ ম্যামের প্রকাশ রূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন; সুতরাং তাহার সহ শ্যাম-সম্বন্ধ ৷” 
“গুরু গতি” “রাধাগতি” *গ্রমতীর দশম দশা,” “দশমী কারণ, 
চন্দ্রাউদ্ধার”, “সব মনে আছে রে, দশমীর গুরুকরণ !” 
“রাই, তুমি উদ্ধারণ” 
“এ দশমী, চন্দ্রা ; লো; লছমী, ভদ্রা, শিষ্ু হবি তুই ৮ 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৪১ 


“কৃষ্ণনাম-মন্ত্র আজি, লও সখীগণ। 
চরমে তোদের গুরু, হলাম এখন ॥ 

( এই দক্ষিণা দাও ) (সংকীর্তন প্রচারণ )৮ 

“গোপীচন্দন কোথায়, কৃষ্ণনাম লেখ তায়, 
গুর হেন, জেন ললিতায়। 

(মোর এই বন্ধু মা) ( শ্রীললিতা শ্রাললিতা )৮ 


“ভ্রীগোপাল মন্ত্রদীক্ষা, হরেকৃষ্ণ নাম শিক্ষা, 
তিলক তুলসী-মাল। ভেক্‌। 
প্রভু গুরু হ'ল মা, শিক্ষা-দীক্ষা ভেক্‌ দানে” 
“গুরু জগছন্ধু। শিল্ঠু শ্াকৃষ্ণচৈতন্য দাস।” 
“চিন্তা করে৷ না, চিরগুরু রইলাম ।” 
“আমার কাছে এলে, কারো গুরুত্যাগ করা হয় না। যে 
যেখানে যত গুরুপুজা করে, সব আমাকেই গ্রহণ করতে হয়।” 
“দরশন পরশন শ্রবণ কীৰ্তবন। 
সাধু-গুরু-বৈষ্বের বন্দিও চরণ ॥ 
সদ মতি যে রেখ গো, সাধু-গুরু-বৈষবপদে 1” 
“মোরে দয়া কর হে, গুরু-গৌর-বৈষ্ণবগণ |” 
“অন্য ভাবিও না, গুরুগোবিন্দ বই |” 
“( আমায় দয়। কর ) ( সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ )% 
“গুরুগীতি, গোগীগতি হও। 
গোপীভাব লও রে, গুরু গতি, কৃষ্ণ পতি। 
রুচি-রতি-মতি-সতি।” 


৩৪২ বন্ধু-বার্তা 


দ্রীগুর বিগ্রহ-আগে রহ পড়ে একভাগে ।” 
“গুরুরূপা সী বামে নেহারি নয়নে । 
নিরবধি রহিব চরণ-সেবনে ॥% 


«মোরে সেবা যে দাও হে, কোথা শ্রীরূপমঞ্জরী, 

কোথা ললিতা সুন্দরী 1৮ 
“গ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি, সেবা বিশুদ্ধ ভকতি, 
প্রভু বন্ধু বলে বানু তুলে' চল ব্রজধাম গো” 

“বন্ধু বলে কেঁদে, গুরুপদে রাখ রতি অনুক্ষণ।” 
শদীক্ষামন্ত্র বারা যে অর্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি |” 
“প্রভাতি কীর্তন, টহল, পদন্যুত্, নিত্যকীর্তন, ধেরধ্য, 

দীক্ষা || ইতি শিক্ষা ॥৮ 


“একান্তে যে, যে পুজা, জপ চিন্তা, প্রার্থনা করে আমিই তাহা 
গ্রহণ ক'রে থাকি 1” 


বীজমন্ত্র, জপাদি 


“পঞ্চবীজ ; শ্লি-_রাধাবীজ | ক্লীং- কৃষ্ণবীজ । 
লীং-_সখীবীজ । শ্রীং-_গোপীবীজ। এং__-বটুবীজ।” 
“কৃষ্মন্ত্র ।- রং কৃষ্তায় স্বাহা | রীং কৃঞ্ঠায় গোবিদ্দায় 
গোগীজনবল্লভায় স্বাহা 1 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৪৩ 


“কৃ্ণগায়ত্রী ।__ ব্লীং কৃষ্ণচন্দ্রায় বিল্মুহে দামোদরায় ধীমহি তন 
কৃষ্ণ; প্রচোদয়াৎ। 
কৃষ্ণের প্রণাম ।-_নমো। নলিননেত্রায় বেণুবাগ্ভবিনোদিনে | 
রাধাধরম্ধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥” 
“কামগায়ত্রী ।_ ক্লীং কামদেবায় বিদ্হে পুষ্পবাণায় ধীমহি 
তন্নোহনঙ্গ; প্রচোদয়াৎ |” 
“রাধামন্ত্র।গ্লি রাধায়ে স্বাহা। 
রাধাগায়ত্রী ।--গ্লি রাধিকায়ৈ বিল্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি 
তন্ন রাধা প্রচোদয়াৎ” 
“গৌরমন্ত্র।__ক্লীং গৌরায় স্বাহা!। 
গৌরগায়নত্রী।__ক্লীং গৌরচন্দ্রায় বিল্ৃহে বিশ্বস্তরায় ধীমহি 
তন্নো গৌর; প্রচোদয়াৎ |” 
*নিতাইমন্ত্র।-_-এং নিত্যানন্দায় স্বাহী। | 
নিতাইগায়নতত্রী ।-_-এং নিত্যানন্বায় বিদ্নহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি 
তন্নে। রামঃ গ্রচোদয়াৎ॥” 
“গুরুগায়ত্রী ।__ক্রীং গুরুদেবায় বিদ্নহে গৌররূপায় ধীমহি 
তন্নো গুরু; প্রচোদয়াৎ | 
শ্ীগুরুর প্রণাম ।-_যন্ত ম্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপপ্তে স্বয়ম্‌। 
স এব সর্বসম্পন্নস্তন্মৈ শ্রীগ্ুরবে নমঃ ।” 


ভজন, জপন, চিন্তন 


“মস্তুকে, রক্তপদ্ধে, পঞ্চমবর্ষীয়, অস্ফুট, পরম সুন্দর, সর্ববালঙ্কার- 
ভূষিত শ্রীগুরুদেবকে চিস্তা করিও ।” 

গুরুমন্ত্র। “এই মন্ত্র প্রাতুকালে ও মধ্যরাত্রে জপ 
করিবেক।” 

“ললাটে, নীলবর্ণপদ্সে শ্রাগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিবেক! বয়; ও 
অন্যান সমগ্র, শ্রাগুরুদেবের ন্যায় ।” 

গৌরমন্ত্র। “আষ্টোত্বর শঙ্ুবার জপ করিবেক ।৮ 


“রক্বর্ণ, সুন্দর শিশু নিতাইকে কুটস্থে চিন্তা করিও। নিতাই 
গৌর অপেক্ষা পাঁচ মাসের বড়। অন্যান্য সমগ্র গৌরচন্দ্রের ন্যায়। 
গীতবর্ণপদ্মে নিতাইকে চিন্তা করিবে ।” 


“কৃষ্ণচন্দ্র, গুরু অপেক্ষা, পাঁচদিনের বড়।” 
“শিরে চুড়া, ত্রিভঙ্গ মুরলীবদন, এই নুন্দর শিশুকে চিন্তা 
করিবে ।” 


“দয়ে হেমবর্ণপল্পে কু্রমভূষণে এই শিশুকে চিন্তা করিবে। 
এই সুন্দর শিশু নিয়ত মুরলী বাগ্য করিতেছেন।” 

“কৃষ্ণচন্দ্র, বঙ্কিম নয়নে, রাই ধ্যান করিতেছেন” “আজানু- 
লম্বিত বনমালা, গলে ভুলিতেছে।” “সর্ববাভরপাদিই কুসুম" 
নিশ্মিত।” 
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কামদেব। “বৃন্দাবনের নিবিড় অরণ্যে অষ্টমবর্ধীয় এই কাম 
বিগ্রহ রহেন। এই বিগ্রহ অপ্রাকৃত। ইনি বৃন্দাবন ভিন্ন, ক্ষণার্দ- 
কালও কোথাও যান না” 

“সাধন--১। সংকীর্তন॥ ২। নর্তন॥ ৩। পঠন।॥ 
৪1 উদ্ধারণ॥। ৫1 জপন।” “'জপ- রাস ।” উচ্চারণ, ভজন । 
কৃষ্ণ পতি । গুরু, গতি। রাধা, গতি । “ভজন, মালাজপ। 
মালা, উদ্ধারণ 1” 

“১০৩০ মালা_-১০০ গোপা । ৮ মালা, অষ্টসখী। শ্মত্র__ 
রাধা। সুমের_ কৃষ্ণ ।” 

*“জপাদি যথেচ্ছ সময়ে হইতে পারে। প্রবাসে, অশুচি 
অবস্থায়, জপাদি মানসেই হইবে । অশুচি, শৌচ, ক্ষালন, স্নান 
ইত্যাদি সর্ববাবস্থাতে মন্ত্রাদি মানসে জপ করিবে ।” 

যে যে বিগ্রহ, সেই সেই বিগ্রহের মন্ত্র সেই সেই বিগ্রহের 
বেষ্টনে গোলাকার, ব্বর্ণাক্ষরে উজ্জল, হেজোময়, সুদর্শন, সর্ধবাজ- 
সুন্দর, মধুর চিন্তা করিবে 

“জপ ও চিন্ত। এক সময়েই হইবে । মন্ত্রাদিকে অভেদ বিগ্রহ 
জ্ঞান করিবে ।” 

“মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই বিগ্রহাদি ক্ফুন্তি পাইবেন। বন্থ 
জপে মন্ত্রাদি সদা স্ফষুরিৎ হইবে। মন্ত্রাদির প্রয়োগে ভব- 
বন্ধন দূর হয়।” 


* তত্তবর কিশোরী চক্রবর্তীকে লিখিত প্রতৃবন্ধুর বাণী। 
এই প্রকার উপদেশ আরও অগ্ভান্ত ভক্তকে লিখিয়াছেন।” 


৩৪৬ বন্ধু-বার্ত। 


“জপন+জগদন্ধু। চিস্তন+গুরুবন্ধু |” “বন্ছ বনু জপে 
মন্ত্রাদি ও সদায় শ্ষুরিত হইবেন ।” 


“মন্তরহীন দ্রেহ শবতুল্য” 
“নিত্যকার্য্ে মন্ত্রাদি অক্টোত্তর শত জপ করিবে। নিত্যকাধ্যে 
ভিন্ন অহোরাত্র মানসে সর্ধ্বত:, সর্বক্ষণ, সর্বথা জপ হইবে। 
দেহ-মন-প্রাণে জপ হইবে।” 


“জপই ভবের সম্বল” 
“মন্ত্রকে জীবনাধিক জ্ঞান করিবে । 
প্রাণপণে ইঠ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে। 
সমগ্র মন্ত্র ও মন্ত্রকথা, সব্ধ্বদ। মুখস্থ রহিবে।” 
“গোপীমন্ত্র- হরে কৃষ্ণ হরে কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে | 

এই মন্ত্র নিত্য বত্রিশ হাজার জপ করিবে । অর্ধসংখা। 
স্বাভাবিক ও অর্ধসংখ্যা উচ্চরবে জপ করিবে | এই মন্ত্র গুপ নহে, 
সর্ববতঃ প্রকাশ । ইহা কখনও এত উচ্চকণ্ে উচ্চারণ করিবে যে, 
সহম্র হস্ত দূর হইতেও শ্রবণ করা যায়। এই মন্ত্র্জপের উদ্দেশ্য 
অন্থাকে শ্রবণ করান 1” 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৪৭ 


“তারকক্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্তব।” 
“হরিনাম প্রভু জগছ্বন্ধু ” “হরিপুরুষ জগদ্ন্ধু মহাউদ্ধারণ ।” 
“ভারক জানিতে চান, প্রভুর বার নাম অনস্তানস্ত,” 
“প্রভূর বার নাম জপ ও উচ্চারণ করিও ।” 
“প্রভুর বারটি নাম উচ্চারণ করিবেন” 
“হরি মহাউদ্ধারণ পুরুষ জগদন্ধ 
ঈআ উা টিই শী উু উ* অ” 
“জপন-_জগদন্ধু। চিন্তন_-জগছ্ন্ধু 
*নিতা, গুরু গোবিন্দ-স্যৃতি, সদা! থাকিবে ।” 
“আমার বয়; পীচ বর্ষ । আমাকে শিশু কহে ।” 
“কৃষ্ণের বয়,_-পঞ্চবধ। শ্রীরাধার একপক্ষ কম; সখীদের 
রাই সম।” “সদা কৃষ্ণস্মৃতি ।” 
“শুহ্। থেকো না, সদা ম্মরণ ব্ই। অন্য ভাবিও নাঁ, গুরু 
গোবিন্দ বই ।” 
“সঙ্গ :__মুদঙ্গ, করতাঁল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ ৷ 


বিদ্যার্ভন ও বিদ্যাান 
“তোমার মূর্খ থাকিও না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না, মুখে 
আমার কথ! বুঝতে পারবে না |” 
“কর্ম বিদ্যা দান, বৈরাগ্য, শুচি, লান। বিষ্তাঁঅজ্জন, 
বিষ্ভাদান।” “নানা ভাষা হইতে উচিত শুদ্ধ শুদ্ধ পথ করা । শুদ্ধ 
শুদ্ধ পথ, কাল শুচি।” 


৩৪৮ বন্ধু-বার্থা 
“বাড়ী সব ঝাড়িয়া শুচি করিবা।” “গোবৃত্তি করিয়া শুচি ও 
ভদ্র হইবা। বাণিজ্যে উন্নতি।” “কৃষি ও বিদ্যা না করিয়া সবে 
তুষ্ট হয়।” 
«অক্ষর উচ্চারণ করিয়া নানাধম |” 

“সব ছাত্রবাবুদেরই গ্রাজুয়েট হইতে বলিও। কেহই যেন 
গ্রাজুয়েট না হয়ে পড়! ছাড়ে না। সবাই যেন দিনরাত পড়ে । 
একবেলার বেশী, অন্ন না খায়, রাত্রে জলযোগ। 

আলম্ত ত্যাগ, নিদ্রা ত্যাগ, বিদ্যা, একাগ্রতা, স্থৈষ্য, অধোদুষ্টি, 
মনঃসংযম, মৌন, অক্রোধ, দয়া, পাবন, প্রচার 1” 

“অভিক্ষা_বিদ্যা উপার্জন ভিন্ন ভিক্ষা পাপ।” “ভিক্ষায় 
বিদ্যা হয়, অন্তরায় নহে |” 

«বিদ্যা _-১ম ইংরাজী, শেষ বঙ্গ, ইতি সংস্কৃত। বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
ইংলগ শুচি |” 

«তোমরা ব্রঙ্গচধ্য কর । বিষয় ত্যাগ কর।” 

“বিদ্যোন্নতি বিদ্য। স্মৃতি, বিদ্যান্ুশীলন 1” 

“বিদ্যার শ্রন করিও। অতি লিখন। নীরবে পঠন। 
অত্যধ্যয়ন, জাগরণাধ্যয়ন, দিবাধ্যয়ন। নির্জনাধ্যয়ন, মুণস্থকৃতি। 
রাত বার ঘণ্টাই পড়িও। দিনে ঘুমাইও ।” 

“হরিনামে তাপ উপস্থিত হইলে তখন আর হরিনাম করিবে 


না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাপমুক্ত মুহুর্তকালও নাম করিবার পক্ষে 
যথেষ্ট!” 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৪৯ 

“আমি যাহা বলি, মন দিয়ে শুনো । আমি যাহ। লিখি, মন 
দিয়ে পড়ো। চিঠির মত পড়ো না, মুখস্থ করে রেখো । নিত্য 
চিরকাল মনে রেখো | চিন্তা করে কাজ করো ।” 

“পাঠে ও আমার কথায় আদৌ অবহেলা করো৷ না। কল্যাণ 
হবে।” «সব রাত্রি পড়িও। স্বস্তি, আনন্দে রহিও। স্বস্তি, 
আনান্দে রহিও | সব মুখস্থ করিও ।” “পাঠ, তুলসী টব, জপ, 
স্লান, ধবনি | ইতি জ্ঞানদান।” “জান বিনা মনুষ্যজন্ম বৃথা ।” 

“বিদ্যা উদ্ধারণ-গ্রন্থ । টদ্ধারণকে বিদ্যা কহে, মহাউদ্ধারণকে 
সিদ্ধি কহে।” “চন্দ্রপাত, হরিকথা, সংকীত্ঠন, ত্রিকাল গ্রন্থ ।” 
“প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ এবং মহাউদ্ধারণ | ত্রিকালের রচনা যাবনিকতা 
ও অধর্ম।” “হরিকথা,__-এ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ । অবিরাম পড়লে 
রসও পাবে, বুঝতেও পারবে । হরিকথা পাঠে তোমরা নির্মল, ছাপ 
সাদা বরফের মত হয়ে যাবে। কৈতব থাকবে না। ভাগবত গ্রন্থের 
মত, শুচিভাবে পৃথক্‌ রাখিয়া নিত্য পাঠ করিও |” 

«পঞ্চক্ষেম__হরিকথা, হরিনাম, হরিগ্রন্থ, হরিভক্তি, হরিপ্রেম।” 

“পৃঞ্চপঠন । পঞ্চগ্রন্থ__এ্রাচৈতন্তভাগবত, আচৈতন্তচরিতামৃত, 
গ্রাগোবিন্দলীলামৃত, ই্াউজ্জলনীলমণি, শ্রীপ্রে*ভক্তিচন্দ্রিক। |” 

“রাত ভরে গ্রন্থচর্চ। করিস্‌ $ কান্দপিক বিকার ভাল হবে।” 
“বিষ্ঠাকে ইচ্ছামৃত্যু কহে।” “হরিনামে কাম দমন করিও ।” 


“দেহমন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয়। 
বন্ধু কয় তবে হয় প্রেম উদয় ॥ 


৩৫৪ বন্ধু-বার্থা 


( প্রেম উদয় হয়) (শ্রবণ কীর্তন দাস্তে )1৮ 
“ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত রে। 
( হবে ) অনাসন্ভি, শুদ্ধাভক্তি ভাব স্ুনির্মাল রে।” 
“গ্রন্থাদিঃ ভিন্ন আধারে যত্বে রাখিয়। পাঠ করিবে। গ্রন্থমাত্রই 
বস্তরাচ্ছানে নিত্য রহিবে।” 
“নিঃশব্দ, নির্জনতা, অনিদ্রা, নিশ্চি্তা, মনোবৈরাগ্য, সর্বে 
. প্রচার, কীর্তনে শিক্ষাদান, ধীর্তা। 1” 
“দূরকীর্তন, নাম প্রচার, গানম্মৃতি, মুদঙ্গশিক্ষা, রাগিণীশিক্ষা। ॥ 
'ইতি চিরশ্মৃতি ॥” 
“গ্রীকীর্তনাদি মুখস্থ করিবে। বাদ্য অভ্যাস রাখিবে। হস্ত 
চালনায় বাছের উন্নতি হইবে ।” “মুদ্শিক্ষা, নিত্যকীর্তন, নিত্য- 
টহল, নিত্যোপদেশ, বিদ্োন্নতি, সারল্য, আমল্য, সবলক্ষ্যকৃতি।” 


সদ্াচার-ঘম-নিয়ম 


“নিঃশব হও, নিষ্ঠায় থাক।” “নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও 
'নাই।” “সব৷ দ্বারা নিষ্ঠা করাবে ।” “অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা।” 
“কৃতিমাত্র হও, হরিহিতে রও, আত্মশুচি উদ্ধারণে।” 

“আত্মণ্ডচি উদ্ধারণ। জ্গংশুচি মহাউদ্ধারণ। পূর্ণ প্রেম।” 

“আত্মশুচিতে বপুরক্ষা, বপুরক্ষায় গৃহশুচি, গৃহশুচিতে গ্রামশুচি, 
গ্রামশ্ডচিতে দেশশুচি, দেশশুচিতে জগংশুচি, জগংশুচিতে চতুর্দশ 
ভুবন গুচি। ইতি উদ্ধারণ তথাহি মহাউদ্ধারণ।” 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৫১ 


“দেহ মন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয়।” নির্মল ছাপ সাদ। 
বরফের মত হও ।” 

“ত্যগ--১। লোকাচার, অভিমান। ২। জাতি, কুল, 
মান। ৩। থ্বণা, লজ্জা, ভযর়। ৪1 মায়া, মোহ, ছন্দ। 
৫| যোধিৎ বালক-সঙ্গ। ৬। মনসিজ, কৈতব, কুভজ্য 1” & 

“কৃতি, অস্তিত্ব ।” “কৃতি, শুচি।” “কৃতি-_ উদ্ধারণ, গ্রচারণ, 
ভক্তিদান, অকিঞ্চন, নিষ্ষিঞ্চন 1” 

“অনিষ্ঠা, অনাচারে প্রভুপাত জানিবা ।” 

“ত্ভান_-১। ক্ষমা ॥ ২। দয়া॥ ৩। অক্রোধ॥ ৪ মৌন॥ 
৫। স্মরণ ॥ ইতি পঞ্চনিষ্ঠা ॥”" "শ্মশ্রহীনতা, নিষ্ঠা, শিখা, 
সংকীর্তন, ভক্তি ॥ ইতি উপদেশ ॥” “কণ্টিমালা, নিরামিষ, মুণ্ডন, 
হবিষ্য, জাগরণ ॥ ইতি স্তুতি ॥” 

“প্রতিমাসে ছুইবার মুগ্তন ও প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া 
ক্ষৌরাদি নির্বাহ করিবেক। ক্ষৌরকালীন উভয় নাসারন্ত্রে তুলসীপত্র 
বা বিল্বপত্র সংযোজিত রাখিবেক |” * 

দশ্বাপদের অনুকরণ করিয়া দাড়ি মোচ।” “চুল বড় হইলেই 
উহাকে পশু কহে। দাড়িমৌচকে ভল্ুক কহে ।” “মাথায় কেশ 
ছোট ক'রে রেখো । ভোগবিলাস ত্যাগ করো । আসনাদি অভ্যাস 
করো। স্বস্তিকাসনে মেরুদণ্ড সোজ। করে বসো। ছুই হাটুর 
উপর হস্তদ্য় উত্তানভাবে রাখিবে।” 

“ভোগ-স্গৃহ। বর্জনের নাম বৈরাগ্য ॥” 

*ব্রদ্মচধ্য করিও, করাইও |” 


৩৫২ বন্ধ-বার্তা 


“সকলেই রক্তজল কর! অভ্যাস চিরদিনের মত ছাড়! উহাতে 
আয়ু; ও বংশযায়। যোষিংসঙ্গ মহাপাপ। হস্তমৈথুন করিয়া 
আয়ুহক্ষয় ॥” 

“মৃত্যু_যোবিৎ, বিবাহ, আমিব, ক্ষার, মিষ্ট ।” «একত্র শয়ন, 
উপবেশন, গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ করলে এক শরীরের পাপ আর 
এক শরীরে প্রবেশ করে ।” 

*যোষিং ও বালকাদি পরিহার করিও । অনশন, উপবাম, 
অনুকল্প, নিষ্টাবৃদ্ধি, বিদ্যাস্মৃতি, বিদ্যানুশীলন, সংসারে বাম, চির- 
কৌমাধ্য |” “ভবব্যাধি__মায়া, মনসিজ।” “ভববন্ধন-_নারী |” 
*ভবসমুদ্র-_মন্মথাচার, ভবব্যাধি__কন্দর্প ।” 

“সতী রক্ষণা” “শিষ্কা বিবাহিতা স্ত্রী 'লক্ষ্মী কন্া' “গোপী গতি, 
গুরুরূপা সখী, 

“আমার সঙ্গ ও সেবার দ্বার রিপু ও দশেন্দ্রিযবিকার 
থাকে না।” 

*শ্রিশ্ব উধর্ব করে কৌপীন পরো! । কৌপীন পরলে নিদ্রাবিকার 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যথাযথ কৌপীন ধারণ করলে, কন্দ্পর 
কোনও উৎপাত হয় না 1” 

[ গ্রীরামদাসজীকে কথিত একটি বন্ধুবাণী ] 

“জপ করতে করতে স্বায়ুগুলি নিস্তেজ হয়ে থাকে, একটু ফাঁক 

পেলেই [দের ( কামাদির ) প্রকোপ বাড়ে । তখন সেখান থেকে 


1৮৪৯০ পরপারে, সি-৯পস্পাস »* ক.» পাত ৮ পা 


* *বিদ্যার্থং ব্রদ্মচারী গ্যাং 1” “উধর্বরেতা৷ ভবেদ্‌ যস্ত স দেবো 
ন তু মানবঃ।” 





গুরুবন্ধুবাণী ৩৫৩ 


সরে গিয়ে স্নান করবি। যদি না পারিস, দৌড়বি। ক্লান্ত হলেই 
তারাও ক্রান্ত হবে। যার শরীরে দৌড়ান সয় না, সে বেড়াবে। 
আয়নায় মুখ দেখবি, তা হলেই ক্রোধ সরে যাবে । লোভ এলে 
খুব তেতো! রস খাবি। মোহ এলে ঠাই-নাড়া হবি। অহংকার 
এলে উপোস কৰৰি। পরের উপর কটাক্ষ বুদ্ধি ( মাৎসর্য ) এলে 
নিজের দোষ ভাববি |” 


*শ্ট্রীজাতির প্রতি কদাপি লক্ষ্য না করা, তাহাদের গাত্রগন্ধাদি 
সাধ্যানুসারে গ্রহণ ন। করা, গোজাতি ভিন্ন কোন জীবের অবয়বের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করা কর্তব্য। কাহারও চরণ ভিন্ন মুখ বা অন্য 
অবয়ব লক্ষ্য করিতে নাই। দৃষ্টিপূত পথ, মনঃপুত বৈরাগ্য, মনে 
রাখিও |” “মাটির দিকে চেয়ে পথে চলো ।” 

“বস্ত্রপৃত জল, দৃষ্টিপৃত পথ-গমন, মনঃপৃত সংকল্প ।” 

“মন শ্বভাবত? চঞ্চল, তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিওনা । দেহ, 
মন ও জীবন পণ করিয়। হরিসাধন করিতে হয়; এমতস্থলে সম্পূর্ণ 
কঠোর করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নহে ।” 


“্যাহ। বাস্তবিক ছুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বলিয়া মনে 
করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, পরন্ত তাহাকে আমরা পরম 
সুখ মনে করি এবং তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা 
বাস্তবিক অনুন্দর, তাহাকে আমর! ম্ুন্দর বিবেচনা! করি। 
সত্ীকায়া নিতান্ত অনুন্দর, তাহাকে আমরা সৌন্দধ্যের আধার 
বলিয়। জ্ঞান করি। যাহ। আত্মা নহে, আমার নহে, তাহাকেই 
আমরা “আমি' ও “আমার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি 
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৩৫৪ বন্ধু-বার্থ 
নহি, আমারও নহে, তাহাতে আমি ও আমার জ্ঞান ধারণ করি ।” 
এতছিধ যে কিছু বিপরীত বুদ্ধি সমস্তই অবিষ্ঠাচ্ছন্নতা হেড 
ভ্রমবিশ্বীস।” (হঃ) 
“আত্মবিবেকে চলিও। নিজ বিবেকবুদ্ধি ধর্ম ।' 

“অবিদ্ধ। ভ্রান্তি, অসাধারণ ভ্রান্তি” 
এয1$216 00115016705 ( প্রীইভেট কন্সেনছ ই ধর্ম। 

“নিত্য, শুচি, সুন্দর ও মুখকর যে ব্রজ্নরসত্ 
তাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার সেবাধিকারী হইবার চেষ্টা 
করিতে হয়।” 


“আত্মার স্মৃতিকে, মন; কহে। আত্মার কৃতিকে শরীর 
কছে। স্মৃতিকে কাম কহে। আত্মসংযমই আত্মরক্ষা । সদা 
পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা। আত্মশ্ুচিতে বপুরক্ষা হয়। নিষ্ঠাই 
আরোগ্য, অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু । কার ও বাতাস গায় লাগতে 
দিবে না। স্পর্শ করা মহাপাপ। ব্যাধি স্পর্শ। ধরায় ছুই 
মহাপাতক আছে, এই, _স্পর্শদোষ ও পড়ক্তিভোজন |” 

“স্পর্শদোযাদি ত্যাগ কর॥ চিরদিন নিত্য টহল ও কীর্তন 
কর। গুরুস্মরণ রাখিও ।” 

“পরের বস্ত্র পরের গামছা ব্যবহার করিবে না। এক 
উপাধানে, এমন কি, এক বিছানায় পরের সহিত শুইবে না।” 

 *কখনও কোনে প্রকৃতির মুখের .দিকে চাইবে না1% পদে 
ঞ্প্রেভু বাঁমাজাতিকে সাধারণতঃ প্রকৃতি বা যোষিৎ বলিতেন। 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৫৫ 


পর্দে সাবধান হয়ো। মাটার দিকে চেয়ে পথে চলো । 
প্রকৃতি দর্শন ও ম্পর্শনই তন।” “অমন ফ্যাল ফ্যাল্‌ 
ক'রে তাকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নাই। মোহ সব 
ভুলায়ে দেয় ।” 


দপ্রপঞ্চরূপ শৃগাল, ভ্রান্তিরপ লাগল ছারা, মনরূপ 
কাকড়াকে আকর্ষণ ক'রে ভ্রান্তিতে ফেলে।” লোভ, কাম, 
চক্ষুদোষ, শয়ন, অভিমান, আলম্ত চিরত্যাগ করিবে ।” 


“যারা হরিভক্তি শুন্ত, তারা৷ কদাকার-কুণ্রী এবং যার! 
হরিভক্তিপরায়ণ, তারা৷ শ্প্র, এইটি সব্ববদ স্মরণ রাখিস্।৮% 


“অহিংসা, সত্য, ব্রদ্মচধ্য, সংযম-নিষ্ঠা জীবনের ভূষণ কর।” 
হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট ।” “বলিদান তথ। জীবহিংস। মহাপাপ” 

“অহিংসা__অক্রোধ |”. “সত্যই-_সাধন।”  “সত্যাশ্রয়, 
হপোনিষ্ঠী।” “সত্যই হরিনাম ।” 


*সাত্বিকভাবে গমন করিয়া পদ, সাত্বিক কার্ধ্যানুষ্ঠানে হস্ত, 
সান্ত্বিকভাবে গোবিন্দের কাধ্যনিমিত্ব বাক্যপ্রয়োগে সুখ, সাত্বিক- 
ভাবে মলমৃত্র ত্যাগ কবিয়া মল ও মুত্রদ্ধার, সাত্বিকগন্ধ আঘ্রাণ 
করিয়া অস্থি-মাংস-মজ্জাযুক্ত দেহ ও নাসিকা, সাত্বিক রস আস্বাদন 
করিয়া দ্েহস্থিত বল অর্থাৎ রক্ত ও জিহবা, সাত্বিক রূপ দেখিয়া 


অসহায় আতন্তরোগীর পরিচর্যায় গুরুবন্ধু উৎসাহ দিয়াছেন। 
কামজিং হরিভক্ত সম্পর্কে প্রার্থনাচ্ছলে প্রভূ লিখিয়াছেন-_ 
“ঠাকুর বৈষবগণ, করিবেন আলিঙ্গন, জড় হেন পড়িব চরণে ।” 


৩৫৬ বন্ধু-বাত্তা 


দেহাশ্রিত বর্ণ ও চক্ষু, সাত্বিক স্পর্শ করিয়। দেহযুক্ত তক্‌, সাত্বিক 
শব্ব শুনিয়া দেহাশ্রিত ছিদ্রাদি ও কর্ণ প্রভৃতিকে নিশ্চগাত্বিকা 
বুদ্ধিতত্বের নিকট প্রেরণ করিয়া, সাত্বিক কাধ্য ও সাত্বিকরূপ 
চিন্তায় সমস্তই গোবিন্দের, আমি গোবিন্দের অধীন হইয়া 
কাধ্য করিতেছি, এবংবিধজ্ঞানে অহংকারতত্বকে পুনর্্মাজিত 
করিতে হয়।” (হ)* 


“সাত্বিক আহার দ্বারা দেহ পবিত্র ও রক্ষা করিতে হয়! 
তাহা হইলেই গোবিন্দের প্রদত্ত দেহ, প্রাণ, অহংকার, 
কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেক্দ্িয় সমস্তই পবিত্র হয় এবং তবেই তাহার 
খেলা খেলিতে উপযুক্ত হওয়া যায়। গোবিন্দের ক্রাড়া নিসিও 
'সাহার দত্ত দ্রব্যাদি তীহার কার্ধেই ব্যবহার করা উচিত । 
তাহা নিজের বলিয়া ভ্রমজ্ঞানে বুথ। কাধ্যে ব্যবহার করা উচিত 
নয়। তা" করিলে গোবিন্দের অপ্রিযভাজন হইতে হয়। 
তাহার অপ্রিয়ভাজন হইলে মহাপাপ আশ্রয় করে, মহাপাপ 
আশ্রয় করিলে রোগ, শোক ও ভোগের অধীন হইতে 
হয়।” (হ) 

“দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা ক'রে চলো ।” 

«আত্মরক্ষা করিও। কোনও সঙ্গ ভাল নয়। অন্য চাহিও 
না, মৃত্তিকা বই। অন্ত ভাবিও না, গুরুগোবিন্দ বই। শুম্য 
থেকো! না, সদা স্মরণ বই। উদর ভরিও না, ক্ষুধা বই।” (রঃ) 


“লক্ষণে মানুষ চিনে নিও; তব্্রুপ ব্যবহার করিও, করাইও। 
স্বাধীন থাকিও। দুষ্ট দমন করিও। নিজেকে বড় জ্ঞান 
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করিও,& তা” নৈলে কদাও কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে 
ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও।” “নিরভিমান হইও |” (রঃ) 


”সবাই বিনয়ী হও। মাটির মত নীচ হও। মুত্বিকা আর 
তোমরা এক । মার খাইও, মারিও না।। জীবদেহে নিত্যানন্দের 
বাস। জীবদেহে আঘাত করলে নিত্যানন্দে আঘাত করা 
হয়। সব জীবেই নিতাইয়ের ম্বরূপ দেখো ।” “মহাপাপ 
হরিহিংসা |” 


“কেহই বুথা সময় নষ্ট করো না। আলম্তে কলির আক্রমণ 
হয়। ভ্রমে ফেলে দেয়। “অমূল্য সময় মন যায় আহা 
অবহেলায় ।” “না শুয়ে যত বসে থাকা যায়, ততই ভাল। 
একাসনে। পা যত লাগে লাগুক। সহা করতে হয়।” 


“মহাভোগালম্তে আয়ুঃশেষ ॥ হরিসাধনে রক্ষা পাও ॥” 
“ঠেস্‌ দিয়া সমস্ত দিন বসা নিষেধ ।” 


“নিরবলম্বন উপবেশন ; কদাপি অসরল না করা। 
আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন, বসিয়া ভিন্ন দ্বুমাইবে নী। শুইয়া 
নিদ্রা যাইলে শরীর অপবিত্র হয়। কারণ নিদ্রাবস্থায় 
* ভ্ীহরির সুদীন দাহ্য বা সেবকত্ব জীবের স্বপদ এবং উহাতেই 
প্রতিষ্ঠা, তার কিস্কর আমি, তার শক্তিতে পরিচালিত আমি, কর্তব্য 
সাধনে ছোট কিসে, অক্ষম কিসে, এই বোধে নিজেকে বড় জ্ঞান করিলে 
কর্তৃত্ব শ্হরিতেই অপিত থাকে এবং ইহাতে অহংকার থাকে না। 
হং_-হরিরায়ের প্রতি উপদেশ, রঃ_-রমেশচন্দ্রকে উপদেশ। 
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শরীর অতিশয় অপবিত্র হয়। ধন্মনাশ ও সর্বনাশ 
নিদ্রাবস্থাতেই হইয়া থাকে। অকৃতি-_নিদ্রা ভোজন, 
আলম্য, শয়ন, হাস্ত। নিদ্রাই নরক। শয়নকে মৃত্যু কহে। 
শরীর নিতান্ত অন্ুস্থ হইয়া ক্রমে অতি দুর্বলতাহেতু 
বসিয়া থাকিবার অক্ষমতা হইলে, যদি কখনও শুইতে হয়, 
তবে চিৎ হইয়া! শুইবে। ডান বা! বাম পার্থে ফিরিয়া বা 
উপুড় হইয়া শোওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিদ্রাই মৃত্যু। অনিদ্রাই 
জীবন ।৮ 


“রাত্রিকালই উপাসনার সময়! সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে 
অল্প নিদ্রা গেলে হয়। দিবাভাগে কদাপি নিদ্রা যাইবে না। 
শয়নকালে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক্‌ ব্যতীত অন্ত দিকে মস্তক রক্ষা 
করিবে না| 


“ছেলেদের খেলা খেলিও না, ধর্ম নষ্ট হয়। তোমরা মন 
দিয়া দিনরাত পড়ো । একান্ত ইচ্ছার সহিত কীর্তন করে! । ভাল 
করে কীর্তন না করলে পাপ হয়। উচ্চ কীর্তনে পাপ নষ্ট করে। 
কীর্তন না করাও গাপ। টহলকীর্তন, পদকীত্ত্ন ইচ্ছায় করিবা। 
তোমবা! রাঁটি আখর ও রাটি তালে আনন্দে কীর্তন করো ।” 
“হরিনাম না করাও পাপ।" 


“রচনাকারীর রচনা ভাঙ্গতে নেই, তাতে ভাব নষ্ট ও অপরাধ 
হয়। আমি যখন যা বলে দেই, তা বদল করো না । আমার কথা, 
আমার ভাব, আমার ভাষা ঠিক রেখে চল্লে তোমাদের কদাচ 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৫৯ 


বিপদ্‌ হবে না। শব্দে সংকর্ষণশক্তি। নিতাইশক্তি বদলালে মহা- 
অপরাধ ।” 

“আমি যাহ! বলি তাহ। মন দিয়া শুনো, আনি যাহা লিখি 
ভাহা মন দিয়। পড়ো, চিঠির মত পড়ো না, মুখস্ত ক'রে রেখো। 
সদাকাল আমার কথ অনুশীলন করো। আমি যাহা বলি তাহ৷ 
নিত্যচিরকাল মনে রেখো । আমি যাহা বলি তাহা চিন্তা ক'রো। 
আমি যাহা বলি তাহা বিচার ক'রো, আমি যাহা বলি তাহা 
নিতাচিরকাল প্রচার ক'রো। আমায় সদাকাল দেখে চলো। 
হরিনাম-নিষ্ঠা-পবিত্রতায় বুকে বল বাধ । তবেই তোমাদের মঙ্গল 
হবে। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা ; আমার 
কাজ বনুকালব্যাপী ধরাধামে থাকবে৷ হরিনামে নিত্য-নিষ্ঠায় 
থেকো : কাল কলিতে ছুতে পারবে না ।” 


“জাহ্তবী সলিলে স্নান তুলসী সেবন। 
দিবানিশি কর হরিনাম টচচারণ ॥ 


“পঞ্চবিগ্রহ ;__ গো, তুলসী, শালগ্রাম, গ্রন্থমাল। ।” 

রক্ষ। ;__তুলসীবন, বেদী, ফুলগাছ, নৌকাকীর্তন, নিশাভ্রমণ 1” 
“তুলসীকে ধর্ম কহে।” 

“আচরণ, ব্রহ্গচধ্য | প্রচারণ _ পাঠ, কীর্তন। দান, হরিনাম 
অনুকরণ গুরুবন্ধু ৷ 

“কর্তব্য ;8-১। অঙ্গন ॥ ২। সংকীর্তন॥ ৩। ব্রহ্ধচর্য্য॥ 
৪। দৈষ্ত ॥ ৫। নগরকীর্তন ॥৮ 


৩৬০ বন্ধু-বার্থা 
“উষ্ায় সান, ত্রান, ব্রহ্মচধ্য, ভাবগান্ভীর্য পরমানন্দে করিও । 


চারিদগ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাতাগ |” 
“গুরু গৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতৃহলে, 
শীতল হবে মন প্রাণ রে।” 
“হরে কৃষ্ণ হা! রবে, হর রে রে কৈতবে, 
যোষিং শধ্য। ত্যজ পণ রে॥ 
“গোপী-গোপাল-গীতি, প্রাতঃ পুজন কৃতি, 
গোষ্ট-গোবৎস পালন রে।” 


“পঞ্চন্নান, _ক্ষালন, ধৌতি, শুদ্ধি, মার্জন, নিষ্ঠা ।” * “অথ 


শৌচনিয়ম যথা,_ 


₹ গৃহ, রাজপথ, দেবালয়, পবিভ্র দেববৃক্ষ, জল ইত্যাদি হইতে 
দূরে ও লোকের অদৃশ্য ও অনিষ্দিষ্ট স্থানে মৃত্তিকার উপর গুল্ম, 
তৃণপত্রাদি বিস্তৃত করিয়৷ তদুপরি পুরাষ ত্যাগ করিতে হইবেক । 
উপবীতকে দক্ষিণ কর্ণাবলম্বনে রাখিয়া অথবা পৃষ্ঠদেশে লম্ববান্‌ 
রাখিয়া নাসা, কর্ণরন্ধ, চক্ষু, মুখ ও মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন রাখিয়া 
ওষ্ঠ ও নাসারন্ধের সন্ধিস্থলে তুলসী কিস্বা' বিবপত্র সংযোজ্ধিত 
করিয়৷ পুরীষ ত্যাগ করা কর্তব্য। উক্ত সময়ে থুথু নিক্ষেপ ও 
ফুৎকার দেওয়া নিষিদ্ধ !” 


“মলমৃত্র ত্যাগের সময় মলমূত্র ও লিঙ্গের দিকে বা অন্যদিকে 
তাকান উচিত নয়। অতি নভ্রভাবে উহা ত্যাগ করিতে হয়।” 
“অথ প্রক্ষালন নিয়ম ঘথা-_ 


গুরুবন্ধবাণী ৩৬১ 


বাম হস্তে দ্বাদশবার, দক্ষিণ হস্তে সাতবার, প্রতি পদতলে 
দুইবার, শিশ্তে একবার, গ্রহে তিনবার, পুনরায় বামহস্তে আটবার, 
দক্ষিণহস্তে পাঁচবার মৃত্তিকা লেপন কর্তব্য । পদতল ভিন্ন অবশিষ্ট 
স্থানগুলিকে গোময় লেপন দ্বারা পবিত্র করা কর্তব্য ।”* “গোময়_ 
যমুনা |” “পঞ্চসার- নন্ত্র, সূর্য, নক্ষত্র, জল ও ধুলি।” 


“মূত্র ত্যাগ অস্তে উভয় হাত ও মৃত্রদ্ধার ধুইতে হয়।” 
“অথ দস্তধাবন নিয়ম যথা ৮ 


উপযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা পৃরক্ষণে মুখগহবর, দন্তাদির মূলদেশ 
ও জিহ্বার নিম্ন '€ উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা কর্তব্য” 


“্রাঙ্মমুহূর্ত ভিন্ন দন্তধাবন নিষিদ্ধ। তোমরা রাত পাচ দণ্ড 
থাকৃতে শয্যাত্যাগ করবে । শৌচাদ ও দস্তধাবন ক'রে ব্রাহ্ষমুহ্ত্ে 
প্রাতঃম্লান করে৷ । প্রভাতি টহল-কার্তনও করো” “অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতে প্রাতঃম্নান কর্তব্য |” “উষান্নানে যবনের যবনত্ব বা ম্লেচ্ছের 
্নেচ্ছত্ব ঘ্ঘুচিয়া যায়।” “পর্ধ্বাঙ্গে গোময় লেপন করিয়! সান 
করিবে।” “জীবিতকাল পধ্যস্তু তৈলমর্দন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 1” 
“আমলকী জলে পেষণ করিয়া মাথায় দিতে হয়, তৈলের সঙ্গে 
নহে।? % 


% বিশিষ্ট নৈষ্টিক ব্রদ্ষচারীর প্রতি প্রভুবন্ধুর উপদেশ । 
তৎপরে উপযুক্ত দীতন আহরণ করিয়া বিধিমতে দস্তধাবন ও রসনা 
পরিষ্কার কর৷ বিধেয়। 


৩৬২ বন্ধু-বার্থা 


ত্যাগ ।-_বঝারী, ক্ষড়ম, ইচটকিন, কম্ফরটার, দস্তানা, তাস্ব,ল, 
ধু্রপান, তৈল, বেশ, লোকাচার ॥” 

“ছত্র, বন্ধবস্ত্র, পাহুকা, তৈল, অগ্নি, । ইতি ত্যাগ ॥৮ (১) 

“মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন ধাত্রী ও হরীতকী-মিশ্রিত জলে 
অবগাহন করা বিধেয় এবং গোময়, গোমৃত্র, বিবপত্র, তুলসী, ধাত্রী 
ইত্যাদি গোহুদ্ধে মিশ্রিত করিয়া তদ্‌দ্বারা সাত হুইবেক ? নাতি 
পরিমিত জলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত কার্যাদির অনুষ্ঠান করিবেক। 
ইহাতে বহু তীর্থাবগাহনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । গোময়-_যমুন! : 
গোমৃত্র_নর্মদা ; গোহ্ঞ্*__সাক্ষাৎ গঙ্গাতুল্য । গোছুগ্ধ অগ্নিতে পাক 
করিলে তন্মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়। যায় 1” পঞ্চন্ান। পঞ্চ পাঠ । পঞ্চ 
কীর্ভন। পঞ্চ লুঠন। পঞ্চ বন্দন !” 

*ত্রান্গমুহুর্তে কীর্তন! অবগাহন । ভৈরবরাগে কীর্তন! 
করতাল-কীর্তনে ভ্রমণ । ইতি ব্রাঙ্ষমুহুর্তকৃতি 1” (১) 

“নিত্য তিলকধারণ করিবে ।” “ঘ্বাদশাঙ্গ তিলক” 

“গদাধর পরিবারের তিলক করিও ।' 

*নিত্য, অল্প গোবর ছুইবার ভোজন ।” (২) 


(১) স্র্ধোদয়ের পূর্ববর্তী ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট; চারিদণ্ড-_- 
্রান্মমুহুত্ত । 

(২) বাবুগণের প্রতি প্রভুর 'জলতিলক করিও' উপদেশ ছিল। 
প্রভু ভক্তগণকে একটি মটর দাইলের পরিমাণ গোময় খাইতে 
বলিতেন, প্রয়োজন হইলে নিজে খাইয়া দেখাইয়া দিতেন । 


নিম, তুলসী ও বিব্বপত্র ভক্ষণ করিও, স্বাস্থ্য রহিবে।” 

“ভোজন, পান, ব্যাধি, ক্রীড়া, শত্রু ॥ ইতি বিচার ।” 

“উচ্ছিষ্ট, অনিষ্ঠা, মহাপাপ, মহাকৈতব। কারো উচ্ছিষ্টই 
খাবে না, কেহকে উচ্ছিষ্ট দিবে না” (৩) “নিদ্ৰাবিকারে গুধধ। 
বিষপত্র, নিত্য অষ্টবার, দিনে ও রাত্রিতে ভোজন হইবেক। নিত্য 
চিরকাল, এ বিন্বপত্র, চর্ববণ পূর্বক গলাধঃকরণ। এ নিদ্রাবিকারে, 
আমলকী বৃক্ষের মূল, রস করিয় প্রভাতে পানবিধি।” “এষ, 
পিত্তের। নিম্বপত্র, প্রভাতে ভোজন। নিত্য। মেধ! বুদ্ধির 
ওধধ, শেওডার মূলের রস. শনি ও মঙ্গলবার, প্রভাতে 
পান। জ্বরবন্ধ কৃতি__নিত্য পাটপাতা, জলসিক্ত করিয়া চর্ব্বণ 
পূর্বক গলাধুকরণ বা ভোজন ।” 

“গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিবিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে 
ৰা প্রতিদিন তিক্তদ্রব্যাদি তক্ষণ করা কর্তব্য । শরীর ছুর্ববল বা 
কাতর অবস্থায় নালিতার জল খাওয়া উচিত। 

“ণান্ধকপূর্র। তিক্ত হিং” *খাদ্যবিচার সদা করো!” 
“ভোজনই ব্যাধি।” “কেহ আমিষ খাইও না।” “অগব্য আমিষ । 
মহাব্যাধি আমিষ |” “মাংসভক্ষণ করিরা গুল্রোগ । মংস্যভক্ষণ 
করিয়া কৃমিরোগ |” “গোজাতির ঈশ্বরত্ব, উহাকে খাইয়া 
মহাপ্রলয় |” (8) 

(৩) অন্তত্র বন্ধুবাণী আছে, “বৈষ্ণব কণিকা কর করপুটে 
পান।' 

(8) গোজাতি রাজ-এশ্বধ্য, মীনৰ সম্পদ্‌। উহার বৃথা হুননে 
মানবের অকল্যাণ হানি। 


৩৬৪ বন্ধু-বার্তা 


“থাদা তগুল। “ফলকে ভোজ্য কহে।” “রস 
থানকুনি ।” 

“প্রাত; ও মধ্যাহ্ ক্রিয়ান্তে অল্পসংখাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের 
সহিত ভ্রলপান করা কন্তব্য। ইহার পূর্ববক্ষণে অর্থাৎ উভয় ক্রিয়াস্তে 
বিষুচরণামৃত, গুরু বা বিপ্রপাদোদক, গোময় অথবা গোমৃত্র, তুলসা- 
মূলস্থিত মৃত্তিকা, কোন দেখদেবী বা বিগ্রহের প্রসাদ ইত্যাদি বা 
ইনার কোন একটি গ্রন্থণীয় |” 


“ছানা, মাখন, ক্ষীর অল্প পরিমাণে খাওয়া যায় । “ছুগ্ধার্দির 
মধ্যে অল্পমাত্র মিষ্টি মিশাইয়া খাওয়। যায়, তাহা ভিন্ন অধিক মিশ্রিত 
মিষ্টদ্রব্যাদি খাই লাই" *গোধুম বা যবচুর্ণ রুটি বা লুচি খাওয়া 
যায়।”? 


“ভোগ না ছাড়লে অধিক দিন বাঁচ। যায় না। নাড়ী নোটা 
হ'লে মপকার বই উপকার হয় না। অধিক খেলে অশান্তি ও ভার 
ভার বোধ হয়। বা খেতে মিষ্টি, হা ফেলে রাখতে হয়। টঠলে 
আনন্দ ।” 


“নারায়ণপ্রস'দ ভিন্ন অন্য দেবহার প্রসাদ আমিযহুক্ত 
হইলে বা 'তৎসংস্পর্শ হইলে কোন নিরামিষ প্রসাদও খাইতে 
নাই। 

“খাইতে অগ্পনাত্র শব্দ হওয়। উচিত নয়।” 

“কোনও দ্রব্য ভক্ষণ অর্থাং উদরস্থ করিতে হইলে দক্ষিণ 
হস্তের বৃদ্ধানুষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বার! উধ্র্বে উত্তোলন 


গুরুবন্ধুবাণা ৩৬৫ 


করিয়া রসনার উপর পরিত্যাগ করা উচিত। দিবা চতুর্থ প্রহরে 
হবিষ্যা গ্রহণ কর্তব্য । 


আহারকালীন জলপান নিষিদ্ধ । আহারের দুইঘণ্টা পরে জল 
পান করিবেক; অভ্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ কর্তব্য । 
ইহাতে মলমৃত্রের অল্পতা হয় 'ও ভূক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয় ।”% 

“জল অতিপাঁদ নিষিদ্ধ। দনদীজল পানীয়।” প্মুধা জল 
পান ” নিতান্ত পিপাসা হইলে হরিচরণামূত অথব। অল্প তুলসী- 
মিশ্রিত জল বা কাচাছুগ্ধ খাওয়। যায় ।” 


₹৫বাম নাসারন্ধে শ্বাসবহাকালান আহার ব। কোন দ্রব্য উদরস্থ 
কর৷ অকর্তব্য ; অর্থাৎ বাম নাঁসারন্ধ্ধে শ্বাসবহাকালীন কুলকুগুলিনী 
অচৈতন্তাবস্থায় থাকে; সুতরাং নিদ্রার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে 
উক্ত সময়েই নিদ্রা যাওয়া! কর্তব্য। দক্ষিণ নাসারন্ধে, 
শ্বাসবহাকালীন কুগুলিনী-শক্তি চৈতন্তাবস্থায় থাকে। সুতরাং 
আহার বা কোন দ্রব্য উদরস্থ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হইলে, উক্ত সময়েই গ্রহণ কত্ত ব্য”* 

«আহারান্তে স্লান বা অবগাহন কর! উচিত নয় । উহাতে 
যাহা খাওয়া যায়, তাহ অজীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা । (হঃ) 

নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নিজ্জলা উপবাস পালন কর 
কর্তব্য। সীতানবমী, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ছর্গাষ্টমী, 
মাঘীপুর্িমা, বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া, ভাত্রের কৃষ্ণপক্ষীযা 
অয়োদশী, কাণ্তিক মাসের শুর্লানবমী, ফাল্তুনী পৃণিমা, ভাদ্রের 


৩৬৬ বন্ধু-বার্ত 


পুরিমা, রামনবমী, শিবচতুর্দশী ইত্যাদি। উপবাসে সংযম, 
পারণ ও জাগরণাদি পালন কর্তব্য | * 


অথ সংযম নিয়ম যথ। £--উপবাসের পূর্ব দিবস নির্লা 
উপবাসে দিবাভাগ যাপন করিয়া সায়'কালীন ক্রিয়ান্তে হবিষ্যান্ন 
গ্রহণ করিবেক। অথ পারণ নিয়ম যথা £- উপবাসের পর 
দিবস পণ্রিকা-লিখিত সময়ের মধ্যে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্তব্য। 
পারণের সময় অতীত হইলে তদ্দিবস অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধি। 


অথ জাগরণ নিয়ম যথা ;__উপবাস দিবসে সায়ংকালীন 
্রিয়ান্তে নিদ্রা, তন্দ্রা, ও আলম্তাদি পরিত্যাগপুর্বক হরিনাম- 
গান, তথা পঠন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, কথন, কীর্তন ইত্যাদি 
'আচরণপূর্ববক রাত্রিজাগরণ করা কর্তব্য । প্রতি সোমবার দিবসে 
উপরুন্লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেক ।” 


“থাগ্ভবিচার সদা করো ।” “আহারকালীন কথনাদি 
নিষিদ্ধ। অন্যের অলক্ষ্যে ভোজন করিবে। মিষ্টদ্রব্য ও 
তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রায়ই বর্জনীয়। কোন দ্রব্যই পরমেশ্বর ব৷ 
কোন উপাস্তাদেবতার উদ্দেশ্টে উৎসর্গ না করিয়া উদরস্থ করা 
অবিধেয়। ম্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ কতব্য; অসাধ্য ত্বইলে 
শ্রদ্ধাবান্‌ ধর্ম্মনিষ্ঠের হস্তের পাকান্ন গ্রহণ করিবে অথচ উক্ত 
ব্যক্তি স্বজাতীয় ব৷ বর্ণশ্রেষ্ঠ হইবেক | & : 


কউপবাসে অসমর্থজনকে, প্রভু ফল, জল, রুটি, ছাতু, অল্প 
ইত্যাদি গ্রহণের অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
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ইন্ধনস্থিত পাকপাত্রের তগুলগুলি অল্প বিকমিত হইবার 
পুর্ববক্ষণ হইতেই স্তরাণেক্দ্িয়কে বস্ত্াচ্ছাদনে রাখ বিধেয়। 


এ প্রকার কোন অনিবেদিত বস্তুর স্রাণ লইবে না, অর্থাৎ 
ত্রাণ গ্রহণে ভক্ষ্যব্রব্যাদি অদ্ধোচ্ছিষ্ট হয়; সুতরাং দেবোদ্ধেশ্টে 
নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বিষয়ের জন্য বিশেষ 
যত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য |” 

“তুলসী ন' দিয়া কোন বস্ত গ্রহণ করিবে না।”* 

*“আহারান্তে ধাত্রী এবং হরীতকী ফল ভক্ষণ করিবে।” 
“পান, সুপারী, খয়ের, চুন, ধনে, গুয়ামউরী ইত্যাদি খাইতে 
নাই।” *ধু্পান, তাণ্ব,ল, সঙ্গ, চঞ্চলতা, নিরানন্দ। ইতি 
ত্যাগ ।” (১) 

“সর্ববর। আনন্বপুর্ণ চিত্তে থাকিও |” 


«নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভোজন 
নিষেধ। প্রতিপদ-_কুমড়া, দ্বিতীয়া--তিৎফল, তৃতীয়া-_-পটোল, 
চতুর্ী- মূলা, পঞ্চমী__বেল, যষ্ঠী_নিম, সপ্তমী-_-তাল, অগ্রমী__ 
নারিকেল, নবমী-_লাউ, দশমী-_কল্মী, একাদশী _- সিম, ছ্বাদশী-_ 
পুইশাক, ত্রয়োদশী__বেগুন, চতুর্দশী__মাষকলাই, অমাবন্তা। ও 
পুশিমা_মতত ও মাংস।” 


শী? পরত, এআ ৯৯ শা 


৬ ভক্তিরাজ্ে ত্বত্ত ব্যবস্থা । । প্রভু ডোম বা বাগ্‌দী কুলোন্তব 
নিষ্ঠাবান্‌ ভক্তের নিকট হইতে ব্রান্ষণজাতীয় ভক্তকেও আহাধ্যগ্রহণে 
আদেশ দিয়াছেন । 


৩৪ বন্ধু-বার্তা 


“বৈকুষ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্ব, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রদ্মার অংশ 
হইতে পলাশ, বীণাপাঁণি দেবী সরম্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী, 
শৈলেন্দ্রদুহিতা। দেবী উমার অংশ হইতে তুলসীর উৎপত্তি 
হইয়াছে । তুলসীদলে সর্ববদেবদেবীর অবস্থিতি হইয়া থাকে; 

তরাং যে কোন উপযুক্ত দ্রব্য বা অধ্ধ্যাদি যে কোন দেবদেবীর 

উদ্দেশে তুলসীদলে অর্পণ করা যায়, তিনি ৩ প্রাপ্ত হয়েন। 

তুঁলসীদলে লক্ষ্মী বৈকুগ্ঠনাথ অবস্থিতি করেন। অশ্বখ- 
মূলেও এ প্রকার অবস্থিত আছেন। তুলসী ও ধাত্রীবৃক্ষের 
ছায়াতে পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ, কোন দেবদেবীর পুজা, পুণ্যাহ 
ও অন্যান্য প্রকার সংকাধ্যের অনুষ্ঠানে বহুগুণ ফললাভ হইয়। 
থাকে ।* 

“ভুলসার নিকট তিনসন্ধ্যা মাথ কুটাও, সেবাশুদ্ধি যাচঞা 
করিও ।” 

“দ্বাদশী ও রাত্রকালে তুলসী চয়ন করিবে না। ধাত্রী ও 
তুলসী বৃক্ষের শাখা ও শাখার অগ্রভাগ ছিন্ন ব। ভগ্ন করিলে মহা- 
পাতক হইয়। থাকে । কান্তিক মাসে ধাত্রীফল ভক্ষণ ও ভঙচ্ছায়ায় 
ভোজন, পিতৃপুরুষার্দর শ্রাদ্ধ ও কোন সংকার্ধের অনুষ্ঠান 
অবিধেয় |” 





* চিহ্নিত বন্ধুবাণী সাধু নিবারণ মিত্র লিখিয়৷ রাখেন, এ সকল 
বাণী ১৩৩২ সনে বন্ধুবার্তায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বনুখ সান্যাল 
মহাশয়ের নিকটও এরূপ বাণী দেখিয়াছি। 
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“খণ করে স্বস্তযয়নাদি করা বিশেষ মঙ্গলজনক নহে । খণ, 
ব্যাধি ও বৈরী, ইহার শেষ রাখতে নাই। বাড়ীতে ও বাড়ীর 
চতুষ্পার্শে হরিনাম সংকীর্তন, বাড়ীতে তুলসীবন ও পঞ্চবটা স্থাপন 
করিলে বিশেষ মঙ্গল হয়। পঞ্চবটী-_(ধাত্রী) আমলকী, হরীতকী, 
বিন্ব, নিম্ব, তমাল ।” 

ভক্ষ্য ভক্ষণ, কুস্থানে গমন, কুদৃশ্য দর্শন, কুষ্পৃশ্য স্পর্শন, 
কুবাক্য কথন, কুপুস্তক পঠন, কুভাবে ভ্রমণ, কুনিয়ম পালন, কুবিষয় 
শ্রবণ, কুদান গ্রহণ, কুসংসর্গকরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ।” 

“মতস্য-মাংস ভক্ষণ; তৈল মর্দন, গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থকর্ণ, 
অধিক ও বৃথা কথন, বুথ। তর্ক শ্রবণ, ধম্মহীন ও পতিতের দান ও 
অন্ন গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য কথন, অপরিষ্কার জলসেবন, বৃথা মৃত্তিকা খনন, 
দ্রেত গমন, লম্প্রদান, অতিরিক্ত ভোজন, বৃথা পরিশ্রম, অধিক ও 
বৃথা ভ্রমণ, বৃথা বুক্ষারোহণ ও জলসম্ভরণ, অসত্য শ্রবণ ও কথন, 
জীবহত্যাকরণ, পরনারী ও বামাজাতি দর্শন, বুথ স্ত্রীসংসর্গকরণ, 
পুরীষ অর্থাৎ বিষ্ঠা, শ্লরেম্মা ও পৃত্িগন্ধময় দ্রব্যাদি দর্শন ও তততৎ স্রাণ 
লওন, স্রা-পান ও মাদকদ্রব্য সেবন, চিত্রলিপি ও দৃযুতক্রীড়াকরণ, 
স্নেহময় বা ছুপ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, উপাধানাদি গ্রহণ, অন্যকে 
পীড়ন ও ভৎ'সন, অন্যের ব্যবহার্য শয্যা বন্ত্র আসন ও পাছুকাদি 
গ্রহণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেক 1” (হঃ) 

“নিদ্রা, তন্দ্রা, অলসতা, ঈর্ধ্যা, ঘৃণা, অসন্ভষ্টতা, ক্রোধ, শঙ্কা, 
পাছুকা, ছত্র, উ্ধীষ, উচ্ছিষ্ট, অবিবেকতা, কলহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
পরিতাগ কর! কর্তব্য ।” 

৬৪ 


৩৭০ বন্ধু-বার্তা 


“সর্ববাবস্থাতেই তৃপ্তি ও শাস্তি অনুভব করিতে হুয়।” 
“তোমরা পদে পদে সাবধান থেকো” 


“চৌরভয়, অগ্নিভয়, প্রহার ভয়, রাজভয়, দারিদ্র্যভয়। ইতি 
সতর্কত] ॥” “ভয় অগ্নি।” “পঞ্চপ্রলয়__ চুরি, ডাকাতি, কলহ, 
ঝড়, নৌকাযাত্রা” “পঞ্চমহাপ্রলয়-_স্বত্তিকা৷ খনন, গ্রহভয়, সর্গভয়, 
দৃষ্টভয়, অহিন্দু ।” 


«কীর্তন মঙ্গলের সদ। চেষ্টা পাইও।” 


দক্রোধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে ।” “পাপ--ক্রোধ, ছন্ছ, জয়, 
এশ্বর্ধ্য, অনিষ্ঠা |” “ক্রোধ, মান, অভিমান, ঘুণা. লজ্জা, ভয়, অনিষ্ঠা 
ইত্যাদি জনমের মত ছাড়িও।” (রঃ) 


“যখন বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে 
তখন জ্বানিবে অতি উৎকৃষ্ট ধশীকার জ্ঞান জন্মিয়্ছে এব 
বৈরাগ্যও তখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার জ্ঞান 
উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্লোকের স্পৃহাও 
থাকিবে না। এই বশীকার জ্ঞান যখন দৃঢ় হয় তখনই অনুসন্ধান 
দ্বারা গোবিন্দকে আদিপুরুষ জ্ঞাত হইয়া চিত্ত একাত্তিকভাবে 
তঠাহাতেই আসক্ত হয় এবং পরিপন্ষদশায় তাহার সাক্ষাংকার লাভ 
হয়।(হঃ) 


পরচর্চ। নিষেধ, সত্যাশ্রয়, অহিৎসা 


*যেখানে সেখানে যাস্নে। ও?তে চিত্ত মলিন হয়। কেউ 
'ভাব, অবস্থা বুঝে কথা বলে না। তাই শাস্তি হয় না, লক্ষ্য ছেড়ে 
ঘুরে মরে।” “তোরা আর কদাও কোথাও যাস্নে; একালে, 
ওকালে, ত্রিকালে, এই ফকীরের কাছেই থাকিস্‌ ; পরিণাম রবে।” 


“পঞ্চ রহস্য--অবতার, সাধু, মোহস্ত, চৌর, পতিত।” 
'ইন্দ্রজাল__চৌর, খোট্রা, সাধু, ভেক, বাউল।” *বিপদ্‌-_যোষিৎ, 
বালক, বাউল, ফকির, ব্রাহ্মণ, গালিদান, উপদেশ, খবর, চৌর। 


“সর্বদা সরল ও শুদ্ধচিত্তে থাকা উচিত। কাহারে প্রতি 
কোন প্রকার লক্ষ্য করা উচিত নহে ।” 


“কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া নিজেকে সবাপেক্ষা দোষী 
মনে করিও ।” 


“পরচচ্চা কদীপি অন্তরে বা কর্ণে স্থান দিও না।” নিদ্রায় 
ধ্ম হয় না, লভ্য শুধু পাপ। পরচর্চা ও বাহালক্ষ্য জনমের 
মত ত্যাগ ক'রো। অন্যের বিষয় ভাবলে নিজের চিত্ত মলিন হয়। 
নালিন্য দূর কর। ঘরের দেওয়ালে লিখে রে'খো-_পর৯চ1 নিষেধ, 
পাহালক্ষা ত্যাগ |; 


“খলের সহিত অধিক কথা কইতে নাই। ব্যবহারও । সর্ব- 
প্রকার প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করাই ভাল ।» 


৬৭২ বন্ধু-বার্। 

“নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষোভ, আলস্য, অভিমান, অহংকার, হিংসা, 
পরনিন্দা _এসমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়” “জীবহিংসায় মানুষের 
উন্নতি কোনদিনই হয় না। হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট।” “অহিংস 
অক্রোধ।” 


“কাহারও প্রশংসায় উত্তেজিত, আহ্লাদিত ও অহংকৃত এবং 
নিন্দায় নিরুৎসাহিত ও দুঃখিত হওয়। উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা, 
স্তুতি বা প্রশংসা করিতে নাই ।” 

“সবদার জন্ঠ মনে হর্ষ রাখ উচিত, কিছুতেই কুণ্র বা দুঃখিত 
হওয়। উচিত নহে ।” সর্বদা ম্মর্ণানন্দে থাকিও |” 

“বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ। কদাচ মিথ্যা বল! উচিত 
নয়। কাহারও প্রতি কটু কুৎসা ও ঘৃণিত বাক্য বলিতে নাই।” 

কর্তব্য ঠিক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে কাহাকেও দুঃখিত 
ও লজ্জিত করা বা মনে ব্যথা দেওয়। উচিত নয়। কাহারও নিকট 
কখনও কোন বিষয় প্রতিজ্ঞ করিতে নাই।” “জীবমাত্রেরই প্রাণে 
উদ্বেগ দিবে না 1” 


“তোমরা কাহাকেও আঘাত কণেরো না।” 


“পৃথিবীর সকলেই আমার, তোমরা সবকে আপনার ক'রে 
লও ।” 


“তোমরা সমাজে, চার্চে যেয়ে অমন ক'রে নিন্নাবিদেষ 


করো না। মহাপাপ। নিন্দায় জীবকে ভ্রাস্তিতে ফেলে।” 
“নিত্যানন্দের স্বরূপ দেখে লবকে সম্মান দিবে |” “সমাজে, 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৭৩ 


চার্চে, মস্জিদে প্রণাম করিও । সর্বস্থানে নিত্যানন্দের বাস।” 


“সমাজে, চার্চে, মস্জিদে যেও, কিন্তু একলক্ষ্য, সতীর পতির 
মত |% 


“একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় নী। সংসারে 
ভজনীয় একজন মাত্র ।” “এই মন্ম এক ধর্ম জীবভজন।” 
“তবু বিশ্বাস হ'ল ন! এক ব্রহ্ম এই বিশ্বাস, এক ব্রহ্ম এই বিশ্বাস।” 
“লক্ষ্য- _জগছন্ধু |” * 

“প্রাইভেট কন্সেনছ-_. [১1806 001750101০8)ই ধর্স।” 


“বাকৃসংযত--মৌনী হও।” “কথোপকথনকে কলহ কহে।” 
“বৃথা কথা বলো! না। বুথ! বাঁক্যব্যয়ই দুর্ভাগ্য ।” “সদ! হরিকথা 
কও, নাম সংকীর্তনে রও, তাপ সাবধান হও । 


“ছরিনামের আবশ্যক ভিন্ন কাহারো সহিত কথা কহা 
নিষেধ।? 


“তোমরা সদাকাল সত্মকথা বলবে। কদাচ মিথ্য। বলবে 
না। প্রাণপণ ক'রে, সত্যরক্ষা করবে।” “সবাই সত্যের দিক্‌ 
চল্বে। তোমাদের প্রাণে সংকর্ষণ শক্তি দিবেন। যেসত্য পথে 
চলে, কেউ তার কেশও ছু'তে পারে না” “যা” বল, ত। করার 
একান্ত ইচ্ছ।৷ হলে নিশ্চয়ই তা সিংহবিক্রমে করতে পারবে।” 
«তেজ অচল অটল থাকলে, একান্ত ইচ্ছায়, মানুষ সবই পারে।” 
“সত্যই হরিনাম” “সত্যত্বকে ধর্ম কহে।” “প্রভু সত্য নিত্য 
বন্ব।” 'সত্যাশ্রয়। তপোনিষ্ঠা । 


“গোপন মাধুষ্য” 


*বৃন্দ। দৃতী শ্রীমতি রাইকে এই উপদেশ করেন ।” (১) 

'যাইতে উত্তরে, বলিৰি দক্ষিণে, দাড়ায়ে পুরব মুখে । 

গোপনের প্রেম, গোপনে রাখিবি, থাকিবি পরম সুখে ॥ 

লি হইবি, রন্ধন করিবি, না ছু'বি ভাতের লেশ। 

সাগরে নামিবি, সিনান করিবি, না ভিজিবে মাথার কেশ ॥” 

“.*..তোমরা এইরূপ কার্য্য করিয়া, আত্মগোপন করিও ॥ 
ইঞ্ট ও পরিণাম রক্ষা হবে। চিরজীবন ইহা পালন করিও ॥ 

জগদন্ধু ॥ (১) 

“যাদের মনঃপ্রাণ প্রভূতে সমপিত, তাদের অনেক সইতে 

হয়। আমার জন্ত কত সইতে হবে|” 


(১) অবস্থাবিশেষে উৎগীড়ক অভিভাবকের নিকট গ্রীহরিদর্শন- 
কথা বা ভগবদ্ভক্তি-ভাব-উচ্ছাস গোঁপন রাখিতে প্রভুর উপদেশ 
আছে। গোঁপীগণ আত্মগোপন করিতেন, বহিমুখীদের কাছে 
কারাগৃহে আবদ্ধ সনাতন গোল্বামিপাদ্, মহাপ্রভুর সহিত মিলিত 
হইবার জন্য কারারক্ষকের নিকট ছল-চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এ চাতুরীতে মাধুরী আছে। ইহা ম্মরণীয় যে, ধর্মগোপন মাধুধ্যময়, 
অন্যপক্ষে পাঁপগোপন কদরধ্যতাময় । 

(২) বন্ধুপ্রিয় বালক অক্ষয়, সুরেন, সুরেশ ও কালীকে প্রত 
বাকচর হ'তে ১৩০৪, ২৩শে শ্রাবণ এই পত্র দেন। 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৭৫ 


“আত্মগোপনেই প্রেম-মাধুধ্যের বিকাশ পায়। গোপনই 
মাধুধ্য। যার! প্রসুকে ভালোবাসে, তাঁদের কিছুতেই ছুতে পারে 
না; কাল, কলি, প্রাক্তন দূরে সরে থুকে। মানুষের সাধ্য কি 
তোদের কেশাগ্র স্পর্শ করে? তোমরা সদা আত্মগোপন করে 
প্রভুর দিকে চলে ; পাপপুণ্যে স্পর্শ করবে না ।” 

“শব্দ চৌধ্য । গোপন মাধুর্য |” 
“সর্বদা ম্মরণানন্দে থাকিও ।” 
গাহস্থ ধর্ম-সম্বদ্ধে 

“অমন ক'রে ভষ্টবুদ্ধি হ'তে নাই ও পিতামাতার অন্তরে 
কষ্ট দিতে নাই। যে সংসারে শাস্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ 
করেও শাস্তি পায় না।” & ্‌ 


*গ্রভৃবন্ধু তাহার আজ্ঞানুবর্ত ব্রহ্মচারী ভক্তগণের অধিকাংশকেই 
সংসারাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। প্রয়োজন ও অধিকার বুঝিয়া কাহাকেও 
কাহাণ্ে চিরকুমার থাকিতেও আদেশ করিয়াছেন, আবার কোন 
কোন বিবাহিতকে অবিবাহিতের ন্যায় থাকিতে বলিয়াছেন। 
বন্ধুহরি হরি-নামের সহিত সদাচার-নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতে 
গৃহীদিগকেও বলিতেন। পুত্রকামনাবিষয়ে সংযত থাকিতে প্রভুর 
উপদেশ আছে। কেবল কন্যা বা কুপুত্র অথব৷ অল্লায়ু পুত্র বন্তমানে 
দ্বিতীয় পুত্রের জন্য ইঞ্ট শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা! করিতে হইবে। 
ভাধ্যার সহিত হরিগণ-গান, ইঠ্ট-চিন্তা ও তিথি-নক্ষত্রাদি বিচার 
করিয়া পুত্রবর কামনা করা গুরুবদ্ধুর উপদেশ। গৃহে সপরিবারে 
হরিনাম করাও বন্ধুর উপদেশ । 


৩৭৩ বন্ধু-বার্থা 
“আমি সংসার ছাড়া নই। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জড়িত।” 
“তোমরা গৃহে যুও, হতাশ হয়ো না। আমি আছি। 

চিন্তা কি?” *্গৃহী হইও, বিষয়ী হইও, নিষ্ঠায় থাকিও।” 
“জননী ও ভ্রাতৃগণকে চিরদিন সর্বত:ঃ পালন করিও ।» 

“বাড়ীতেই কীর্তন করিও ।৮ 

"দেশে দেশে কীর্তন, ভক্তিবিচার, ইষ্টগোর্ঠী,চিরদিন 
করিও।” “শিষ্যা বিবাহিতা স্ত্রী। লক্ষ্মী কম্যা। মঙ্গল গৃহ । 
অবলম্বন সর্বাস্তিত্ব পুক্র।” ৮". দেশে দেশে কীর্তন কর, 
কীর্তন সর্ববত্র করাও । স্কুল কলেজে হরিনাম ছড়াও।” 

“অসতী ভাধ্যার মুখাবলোকন করিবে না ও উহাকে 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।” “সতী রক্ষণা” । 'কুসঙ্গবর্জন ।'% 

“্দশমস্কন্ধা ভাগবত মুখস্থ করিও ॥ চরিতামৃত মুখস্থ 
করিও ॥ সগোর্ঠীতে, নৈষ্টিক রহিও ॥ অকৈতবে বিষয়বৃত্তি 
করিও ॥ চিরদিন, গৃহস্থ বৈষ্ণব রহিও ॥ নিত্য, কীর্তন 
করিও ॥ প্রভাতি গাইও। তুলসী-বন করিও ॥ ইঠ্টগোর্টী 
করিও ॥৮ ( শ্াকিশোরী চক্রবর্তীর প্রতি )। 


“কেহ শরীরের রক্ত জল করে আয়ু ও বংশ নষ্ট ক'রো গা, 
আমার শপথ ।” 


«কেহই, যেন চিরদিন মায়ামনসিজ অভ্যাস না করেন।” 


 & অন্যপক্ষে গৌরহরির প্রতি কটাক্ষ করায় গৌরপ্রিয় সার্বভৌম, 
কল্ঠাকে গৌর-বিমুখ পতি-ত্যাগে উপদেশ দেন। 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৭৭ 


“কোন বিষয় সাধ্যাতীত হইলে দেববন্দ, খষিবৃন্দ ও পিতৃ- 
পুরুষদিগের নিকট খণী হইতে হয় না” 

“সংসারে পবিত্র জীবন বহন কর। আমি তোদের পাছে 
আছি। দিনাস্তে একবার মনে ক'রো।” “তোমরা দিনাস্তে 
একবার আমায় স্মরণ করো । তুলারাশিতে অগ্নিন্ষুলিঙ্গের মত 
পাপতাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। স্মরণ কর, আর না-ই কর, আমি 
নিত্যকাল তোমাদিগকে স্মরণ করব, স্মরণ করে রক্ষ। করব ।” “তোদের 
গতি অহং, কহিলাম সত্যকথা, এ কথা৷ নহে অন্যরা |” 

“ভাই বন্ধু প্রতিবাসী কুটুম্ব স্বজনে, 
সত্যন্সেহ সদাচারে তৃষিও সতত ; 

বিরোধ-বিদ্বেষ-ভাব রাখিও না মনে, 
কুধার্ত দেখিলে খাদ্য দিও সাধ্যমত ॥ 


ধর্মে দৃষ্টি রাখি কর্ম করিও পালন, 
যাইও সে স্থানে, যথ। সাধু আগমন; 


সাধুর চরণে পড়ি, সুখে দিও গড়াগড়ি, 
বসিও অনূরে, রহে ইতর যেমন, 
চঞ্চলতা। ব্যাকুলতা৷ করিও বর্জন ॥ 


কুস্থানে গমন আর কুদুৃশ্য দর্শন, 
কুম্পৃশ্ঠ স্পর্শন কভু কুভক্ষ্য ভক্ষণ, 


৯ ভক্তবর সবন্ুখের প্রতি প্রভুর এই লিপি 


৩৭৮ বন্ধু-বার্থা 


কুসঙ্গ কুরুচি ক্রোধ, কুজনের অন্থুরোধ, 
কুদান গ্রহণ, কতু কুগ্রন্থ পঠন, 
_-এ সকল কায়মনে করিও বর্জন । 


সমগ্রীব হ'য়ে বসি স্বস্তিক আসনে, 
নাসাগ্রেতে দৃষ্টি সদা রাখিও যতনে, 


ব্রজ স্যরি, রূপ, লীল।, যৈছে হরি আচরিলা, 
বিচারিও এ সকল আপনার মনে, 
সমগ্রীব হয়ে বসি স্বস্তিক আসনে ॥$ 


অবিবেকতা৷ ও চৌধ্য-হিংসা-মোহ-মায়া, 
নিদ্রা, তন্দ্রা, লোভ, ক্ষোভ, আলস্য, অসত্য ; 


ত্যজিলে এসব তবে শুদ্ধ হয় কায়া ; 
নতুবা কিম মন'পরে শোভে অধিপত্য ? 





৮ পসরা বস. পপ পাত ০ শপ পরাগ সস». এ 


* বাম জঙ্ঘা| ও বাম উর সন্ধির অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতলে 
এবং দক্ষিণ জঙঘ1 ও উরুর সন্ধির অভ্যন্তরভাগে বামচরণতল রাখিয়া 
পবিত্র সমতল স্থানে কম্বল কুশাসন আদিতে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া 
সমগ্রীব হইয়া বসিয়। নাসাগ্রে স্থিরদৃত্টি ও পাণিতলদ্বয় উভয় উরুর 
উপর উত্তান ভাবে রাখিতে হয়। ইহাই স্বস্তিকামন। 


পল্লাসনে বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম 
পদ রাখিয়! পূর্ব্বোক্ত রূপে স্থির ভাবে বসিয়া ইষ্টকে ধ্যান করিতে 
হয়। আসনে চিত্ত স্থির ও নানা ব্যাধি নাশ হয়। 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৭৯ 


শান্ত্রপাঠ জীবে দয়! সত্যের সেবন, 

অল্লাহার গন্ভীরত। অভ্যাস করিবে : 
বেদবিধিমতে সব করিও পালন; 

সর্বজন সহ মম আশিস্‌ জানিবে ॥ 
গোবিন্দে অপিও সব ওহে মণিমান্‌; 

পাথিব স্থখেতে কতু তৃপ্তি নাহি হবে : 
পুরাণ-বেদান্ত-বেদ-সাঙ্খোর প্রমাণ, 

বিনা মনোবৃত্তি-রোধ শাস্তি কি সম্ভবে ?” 


কোনও কোমও মাতার প্রতি 


ভক্তকে মাধ্যমে রাখিয়া মন্দির হইতে উপদেশ 

“সবদ। সকলের কাছে সাবধান ও সতর্ক থাকিতে হয়। 
তাহাতেও যদি কেহ কুটিল কটাক্ষ করে, তবে সে পাষণ্ডকে এক 
সময় নির্জনে ডাকিয়া পুজ্র বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় ও মুক্ত কণ্ঠে 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ পুর ডাকিতে হয়।” “মাছ, মাংস, তৈল, লবণ, 
ডাল, তরকারী, পান, সুপারী, চুণ, আলোপাতা৷ ও বেশী জল, ইহা 
কদাপি খাইতে নাই ।” 

কথা বল! প্রায় ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। সর্বদা! 


কৌপীন পরিয়। থাকা উচিত।” “সকলের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা 
বলা উচিত।” “কীর্থনে নৃত্যটি সর্বদাই বজায় রাখিতে হয়. 


৩৮০ বন্ধু-বার্তা 


কারণ শরীরের দ্বার যত পাপ হইতে পারে, উপযুক্তরূপে নৃত্য 
করিলে সর্ধব পাপ নষ্ট হইয়া যায়।” 


“মাটি গুলিয়৷ অথব! সিন্দ,র গুলিয়া সদা শরীরে রাধাকৃষ্ণ নাম 
লেখা উচিত।” “অনেক রাত্রি হইলে বাহিরে আসিয়া বেলগ তলা, 
তুলসীগাছতলা, ও নারায়ণ-মণ্ডপের আঙ্গিনায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি 
দিতে হয়, তুলসীমূলের মাটি সর্ববাঙ্গে মাখিতে হয়। সুযোগ হইলে 
দিনেও গড়াগড়ি দেওয়া যায়।” 


“নিকটে বা দূরে সংকীর্থন হইলে সেই তালে তালে ঘরে দরজা! 
দিয়া নাচিতে হয়।” রাত্রে সামান্ত একটু জলও খাইতে নাই ।” 
“এই সকল নিয়ম পালন করিলে যদি কেহ মারে, ভৎংন৷ ও 
বিড়ম্বন। করে, লাঞ্কন! দেয়, তবুও এ'সমস্তই সহ্য করিতে হয়। , খুব 
সাহস চাই ।” 

তত্রিন্নান করিও । নিত্য লক্ষ নাম করিও । শ্রমদ্ভাগবত 
পাঠ করিও।। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ করিও ॥ নিদ্রালস্য ত্যাগ 
করিও ॥ স্ত্রী-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও ॥ 
চক্ষু, কর্ণে, মনুষ্যৎবিষয়, গ্রহণ করিও না ॥॥ হবিষ্য করিও । লবণ- 
সৈন্ধবাদি ত্যাগ করিও। হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। ব্বরূপ-দামোদরে 
আত্মসমর্পণ করিও ॥ গৌর-গদাধর ধ্যান করিও ॥ মিলনাদি-স্মরণে, 
আবিষ্ট হইও |” ( পত্রযোগে উপদেশ ) 

“সকলের দ্বার! কীর্তন করাইও ॥ আমি, যেন, আসিয়া, সবের, 
ভক্তি পাই। নগরকীর্তন ও টহলও দেওয়াইও |” ( পত্রযোগে )। 

“গুরু জগদ্ধ।” 


ভজন-সাধন, তত্বকথাঘি 

“ভজন-সাধন সুখ, সৌভাগ্য আয়ুর কারণ ও ফলই গরু ।” 
“বছুজম্ম পার হয়ে মানবজন্ম হয়। মানবজন্ম পাপ করিবার 
জন্য নহে, কৃষ্ণসেবার জন্য | 

“সর্ববকার্ধো দায়ী নর |” 

“আত্মহত্যা মহাপাপ । দেহ, রূপ, যৌবন, বৃথা ধন, সব 
কৃষ্ণপদে সমর্পণ ।” 'ধ্যেয় রাধামাধব। 'গৌরগদাধর ধ্যান 
করিও |, “গৌরনিত্যানন্দ ধ্যান কর।' “চিত্তন জগছ্ন্ধু। 

*ভজন- দর্শন, জপন, স্মরণ, নিবেদন, আত্মনিবেদন |” 

"সাধন-_সংকীর্তন, নর্তন, লুষ্ঠন, পঠন, প্রদক্ষিণ 1” 

*কীর্তন-মঙ্গলের সদ চেষ্টা পাইও |” 


“( ভজ ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম । 
রাধা মাধব রাধিকা নাম ॥” 
“সদা কৃষ্ণন্মুতি। সদা বিগ্রহ চিন্তা ।” 
“হরি হরি বল মন, জনম বিফলে যায়। 
দারুণ অরুণন্ুত শিয়রে আগত প্রায়” 
“কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাংসধ্য | 
পাপ তাপ অপরাধ কৈতব কৃভজ্য। 
(তোর এই গতি রে) (কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে) 
( শত্রগণ সঙ্গে লয়ে। ) 


৩৮২ বন্ধু-বাত্তা 


“পুনঃ পুনঃ উপাসন! দ্বারা যড়রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, নবঘার, 
অবিষ্ঠা, মন ও অহংকারাদির বৈপরীত্য-সাধন কর্তব্য 1” 


“পবিত্রতার মধ্যে যাও। তোমাদের সরল ভজন দেখলেই, 
আমার উদ্ধারণব্রত শেষ হয় ।” 


ব্রজের তিন প্রকারের ভজন 

১। “সখী ল'লতা। ইনি রাধামন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি প্রেমের 
কাধ্য করেন। ইনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন ; কেন না, 
পাছে গ্রীমতী কীদিয়া উঠেন, এইজন্য । ইনি প্রেমের পথের । 
ইহার ডাক “মাধব” । ইনি শ্রামতীকে “রাই' বলিয়। ডাকেন! 
ইনি শ্যামকে রাধামন্ত্রে দীক্ষা দেন। অর্থাং শ্যামের গুরু আর 
দাসীও। আর 'সকলের শ্রেষ্ঠ আদিরসপ্রেমে আত্ম-নুখ-বিস্মৃতি। 
ইহার চেষ্টা, কিসে রাইয়ের রাত্রে আনন্দ হয়। কোথায় গেলে কৃষ্ণ 
পাওয়া যাইবে। ইহার হইল রাই-জীবন। 


বৃন্দা সখী । ইনি যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি ভক্তির কাধ্য 
করেন। ইনি কুগ্লেতে মিলনের কাজ সমাধ। করিয়া যুগল শয়ন 
দিয়া শয়ন করেন। ইনি ভক্তিপথের। ইহার ডাক «গোবিন্দ । 
গ্রারাধাকে ইনি *্ভ্রীমতী” বলিয়া ডাকেন। ইহার চেষ্টা কিসে 
যুগলমিলন হবে। ইহার হইল যুগল-জীবন। 
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সখী বিশাখা । ইনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি জ্ঞানেব 
কাধ্য করেন। কুগঞ্ধেতে ইনি সকলের আগে শয়ন করেন। 
ইনি অনুরাগিণী। ইহার ডাক “হরি'। শ্রীমতীকে ইনি রাধা 
বলিয়া ভাকেন। ইহার চেষ্টা, কিসে রাই শ্যামকে সাঁধিতে আসিবে। 
ইহার কৃষ্ণ-জীবন। 

এই মোটামুটি তিন প্রকারের ভজন। যাহার যে প্রকার 
ইচ্ছা । ইহা] কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।” 


॥ প্রামতী ॥ 

১। পাঁচদণ্ড রাত্রি থাকিতে, গাত্রোথান। দস্তধাবন, 
শৌচ, ক্ষালন। গোময়লেপন, অবগাহন । এ সবই পাচ দণ্ড রাত্রি 
থাকিতে । (১) 

২। হরেকৃঞ্চ নামের মালাজপ, পদব্রজে মৃদ্বমণ, ভ্রমে 
উষা, উষা হইতেই আহ্কিক ও তিলক ধারণ। উষার পুৰে 
প্রভাতি টহল । 


৩। নিত্য লক্ষনাম জপ। 


১। সায়েস্তাপুরের যোগেন্দ্রমোহন গোস্বামী ( ছোটকাকে ) 
এই নিত্য নিয়মাবলী প্রভু লিখিয়া দিয়াইছলেন। বন্ধুবাত্ীয় প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


চলত বন্ধু-বার্তা 
8৪ বৈদিক"'-ইত্যাদি-'-নিষিদ্ধ। (১) 


৫। লীলাকুঞ্জে, “গোপীঘেরা যুগল-ম্মরণ”, বন্দন, অর্চন, 
লুণ্ঠন, সেবন ( মানসে )। 


৬। অহোরাত্রই স্মরণাবেশে স্থিতি । 

৭। চক্ষু দ্বার প্রাকৃতি কিছুতেই ন৷ দেখ! । 

৮। কীর্তন মুখস্থ করিবেক | 

৯। প্রেমভক্তিচান্দ্রকা, মুখস্থ রহিবে। 

১০। আ্মদ্ভাগবত, পাঠ করিবেক | 

১১। নিতা, শ্রাচৈতন্ুচরিতামূত ও আআচৈতন্যভাগব৩ পাঠ 
করিবেক | 

১২। পাঁচশ হাজার, হরেকুষ্ জপ, উচ্চস্বরে করিবেক ॥ 

১৩। সংকীর্তন, লুণ্ঠন, নিত্য, তুমুল নৃত্য, বাহুবিস্তার ইত্যাদি 
নিত্য হইবে ॥ 

১৪। নিত্য, তুলসী সেবা হইবেক ॥ 


১৫। স্থির, নিশ্চিন্ত, স্থিধ্যশীল. ধৈধ্যশীল, বিনয়ী, গম্ভীর, 
ধীর, নতশির, মৌনী হইবেক ॥ 


১৬। নিঃশবে গমন ও অন্থান্ত ব্যবহারাদি করিবে ॥ 


১৭। প্রসন্ন, প্রফুল্ত,। আবিষ্ট, স্বস্তিশাল, কারণ্যপরায়ণ, 
নির্লোভ হইবে ॥ 


১৮। দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে ॥ 


১। গোস্বামী ও অধিকারী পাত্রভেদে প্রভুর বিভিন্ন আদেশ । 
অন্থত্র প্রভুর আদেশ আছে-_“বেদবিধিমতে সন করিও পালন।? 
'পুরাণ-বেদাস্ত-বেদ-সাঞ্য্ের প্রমাণ ।” 


গুরুবন্ধুবাণী 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 

যাইবে। 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
স্ট | 
২৯। 
৩০। 


৩১। 


৩৮৫ 
বন্ধাসনে বসিয়। থাকিবে ॥ 
চিরদিন, শয়ন করিবে না ॥ 
আলসা ত্যাগ করিবে ॥ 
শয়নে নিদ্রা যাইবে না॥ বসিয়া, বদ্ধাসনে, নিদ্বা 


মুদঙ্গবাছ্য শিক্ষা করিবে ॥ 

উচ্চ কীর্তনাদি, শিক্ষ। করিবে ॥ 

নিত্য পাঠে, মানসচৈতন্য হবে । 

নিত্য পাঁচবার গোময় ভক্ষণ করিবে ॥ 

প্রতি সপ্তাহে, ছুই দিন, তিক্ত গ্রহণ করিবে ॥ 
কৃষ্ণচৈতন্যে, অর্পণ ভিন্ন, পান-ভোজন নহে।॥ 

নিত্য তুলসীপত্র, মঞ্জরী, জলসিক্ত গ্রহণ করিবে ॥ 
জলসিক্ত ভিন্ন, “এই ছুই” অশুদ্ধ ॥ 

নিত্য, সবত্র, সর্বরথা, সর্বদা, সবতোভাবে, “এই ছুই” 


সঙ্গে থাকিবে ॥ উহাতে, বিষু-সান্লিধ্য ও সর্ধ্বশুচি থাকিবে ॥ 


৩২। নিজেকে, পাচ বৎসরের বালিকা জ্ঞান করিবে; রাধাকৃষণ 
অপেক্ষা পাচ মাসের ছোট, কারণ কৃষ্ণ পাচ বংসরের ॥ তাহার 
গোপীরাও সব পাঁচ মানের ছোট ॥ 

৩৩। কৃষ্ণের সহিত গোপীদের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই জ্ঞান 
করিবে ॥ 

৩৪। গোগ্পীদের যে যে কাধ্য, “মানসে” কৃষ্ণের প্রতিও, 


সেই সেই প্ব্যবহার” করিবে ॥ মানসে, সদা, যুগল-সঙ্গ ॥ 


৫ 


৩৮৯৬ বন্ধ-বার্তা 

৩৫। পদকল্পতরু-অনুযায়ী, লীলা-পদাদি, মুখস্থ করিবে ॥ 

৩৬। পদকল্পতরু, সঙ্গে রহিবে ॥ 

৩৭। শ্রীপদাদি-অনুসারেই ভজন হইবে ॥ 

৩৮। যুগলের প্রতি, মানসে যে যে কাধ্য ও আচরণ, 
তাহাকে “ভজন” কহে। 

৩৯। নিতাই-নিষ্ঠাকেই, সাধন কহে ॥ 

৪*। কৃষ্ণগতি ও কৃষ্ণ পতি, এই সার করিবে ॥ 

৪১। কৃঞ্ণচ কৃষ্ণ, জীবন-ব্রত করিবে ॥ 

৪২। কৃষ্ণ ভিন্ন, অন্য জানিবে না ॥ 

৪৩। কৃষ্ণ কান্তি, নয়নে ও মানসে, সদ ভাসিবে ॥ 

৪৪ । কৃষ্ণই জীবন-সর্ধ্বন্ব ॥ 

৪৫ | নিজেকে কৃঞ্চদাসী জ্ঞান ॥ 

৪৬। কৃষ্ণই, প্রাণপতি জানিবে॥ 

৪৭। কদাচও নিজেকে পুরুষজ্ঞান করিবে না। 

৪৮। নিজেকে অমুকদাসী জ্ঞান করিবে ॥ * 

৪৯। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এই লিখিবে, ভাবিবে, 
জানিবে, জপিবে, কাদিবে ॥৮ (১) 

“ওরে গ্রীক সব জান্লেও, তাকে নিজমুখে সব বল্তে হুয়। 
নির্জনে বসে স্থির হৃদয়ে জানাতে হয়; প্রার্থনা, নিবেদন করতে 
হয়। তাকে ন! জানালে, তার কাছে না গেলে, তিনি কিছুই 
করতে পারেন মাঃ অচলের মত পড়ে থাকেন, আর দেখেন ।” 


ঞ* রাধাদাসী। প্রভূ শ্রমতী রাধাকে 'অসুক' বলিতেন 
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“তোমরা সরল হও। মালিন্য দূর কর। যখন যা হয়, তখনই 
আমার বলে ছাপ, হয়ে যেও ।” 

“রাত্রিকাল উপাসনার সময় ভাল। স্বস্তিকাসনে, উধর্বনেত্রে, 
স্থির হৃদয়ে বসে, কৃষ্ণকে স্বীয় মানসপটে যত রাখিয়। জপ করিও ।” 
“জপই সবীবলম্বন হইবে” “তোমরা যে হরেকৃষ্মন্ত্র জপ কর, 
'গতে আমারই নাম করা হয়। ভজনের বস্তু আমি একক ।” 
“আমার ভজনায় গব্যঘৃতের বল পাইবা 1” এজন- জগদছ্ধু। চিন্তন 
জগদ্ন্ধু । লক্ষ্য জগছন্ধু।' “জগছন্ধু নাম জপ করিও ।, 

“প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে।” 

“দয়ে হেমবর্ণ-পল্সে, কুমমভূষণে, ইষ্টদেবতাকে বসাইয়া চিন্তা 
করিবে । জপ ও চিন্তা এক সময়েই হইবে ।” 

“জপাদি যথেচ্ছ সময় হইতে পারে ; প্রবাসে, অশুচি অবস্থায়, 
সর্বত্র, সর্বাবস্থায় তারকক্রহ্ম হরিনাম মহাউদ্ধারণমন্ত্র মানসে বা সর্বতঃ 
প্রকাশ্তে জপকৃত হইবে ।” “নিত্য, গুরুগোবিন্দ স্মৃতি, সদা থাকিবে ।” 


“সাধন-_কীর্তন ॥ ভজন- মালাজপ ॥ স্মরণ__যুগলমিলন ॥ 
দর্শন-_-গৌর ॥ পঠন-_ প্রেমভক্তিচন্দ্রিক। ॥” 

“কর্তব্য দাস্য । আনুগত্য । সঙ্গ | সেবা । অনুকরণ ।” 

“ভজন-_দাস্যভক্তি। ললিতার যুথ। বৃন্দার -অন্ুগত। 
রাইসেবা। সখী। ইতি পঞ্চরহস্য। 

সাধন__সংকীত্বপন। নর্তন। পঠন। উদ্ধারণ। জপন। ইতি 
পঞ্চধর্ম |” 


৩৮৮ ব্ধ-বার্তা 
“হছদয়ে গৌরচন্্র জপিও। স্বরূপদামোদরে আত্মসমর্পণ 


করিও । শৌরগদাধর ধ্যান করিও । মিলনাদি স্মরণে, আবিষ্ট হইও 1” 
“ধ্যেয় রাধামাধব | 


“অবস্থা প্রেম। রাগ । ভাব । দশ]। রস। “ব্যহকীর্তন |” 
*প্রেমকীর্তন।” অস্টাঙ্গ লুষ্ঠন। উর্ধ্ববান্ুতে নৃত্য । মণ্ডলাকারে 
নৃত্য । জয়ধ্বনি । সবহিতস্ততি 1” 

“ধুতি-_রতি। মতি। পতি। সতী। গতি। 

কৃতি__ক্ষেম। প্রেম। রাগ। রস। দশা। 

কৃতি- হাস্য । করতালী। গীয়ন। নর্তন। প্রুদক্ষিণ। 

কৃতি-নৌকাবিলাস। হিন্দোলন। তাগুব। মাল্য গ্রন্থন। 
পুষ্পবৃষ্টি ।” 

“্যৃতি--পিতা + বৃষভামুরাজা ॥ মাতা+ কৃত্তিক] ॥ 
শ্বশুর + নন্দরাজা ॥ শ্বাশুড়ী + যশোদা ॥ পতি+কৃঙ্ঝ |” 


“অরুণোদয়ে কুঙ্ভভঙ্গ, উ্ায় রসোদ্গার, হূর্যোদয়ে গোপীগোষ্ঠ, 
প্রথম প্রহরে নৌকাবিলাস, গোধুলিতে মিলন।” “সকলের 
কৃষ্ণম্মরণ |” 


“গুরু- বন্ধু । পতি_কৃষ্ণ। গতি_-গৌর। সেবা _রাই। 
দশা ললিত।” “সঙ্গ_যুখ। দৌত্য, অনীকিনী। সখী, রাই ।” 
“শান্ত, বাংসল্য, দাস্য, সধ্য, মধুর--এই পঞ্চদশাতে উদ্ধারণ 


পৃর্ণ।' “শান্ত সারস পক্ষা, বাংসল্য. গো, দাস্য শুক, সখ্য উলুক, 
মধুর খঙ্জন |? 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৮৯ 


“কৃষেের মধুর ভাব, বলরামের সধ্য ; বরূথপ, উজ্জ্বল এইমাত্র 
সখ্য » কিস্কিণীসখার শাস্তভাব। আর সব সখার দাস্যভক্তি। 
পৌর্ণমাসীর শাস্তভাব। প্রেমমঞ্জরী, যমুনা ইহাদের শাস্তভাব। 
ললিতামুন্বরীর পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসলা, মধুর । 
আর সব সখাঁদের সখ্যদশা। নন্দ মহারাজের পিতৃ-শাস্তভাব । 
ধনিষ্ঠা ও যশোদার মাতৃ-বাৎসল্য ভাব। আর সমস্ত বিগ্রহেরই শান্ত 
ভাব। এক কৃষ্ণ নামে শুচি। ইতি উদ্ধারণ।” 


“মানস বৈরাগ্য কর” 

“তোমরা ব্রহ্মচধ্য কর : বিষয়-বিষ ত্যাগ কর। মানস বৈরাগ্য 
কর। হৃদয় পবিত্র কর। সদ! হরিনাম জপ কর। আত্মবধ কর । 
গোপী ম্বভাবে 'রাধাকৃষ্*মিলন দিবানিশি চিন্তা কর।” “গোপী 
অনুকরণ। বন্ত্রাবৃত দেহ। আবৃত দেহে অবগাহন। অর্ধাবগুঠন। 
বামপদ অগ্রে ক্ষেপণ। গোপী চিস্তন। আত্মদৃষ্টি। ইতি সপ্ত করণীয়। 
গুরুবন্ধুপ্রভু ৷ 

“পঞ্চ স্মরণ__-মিলন। রাস। মিলিতাঙ্গ। রাধাকুণ্ত-বিহার । 
বৃন্দাবন বিলাস ।” 

“দশা__ললিতার বুথ ॥ বুন্দার দৌত্য। বনদেবীর সঙ্গ। 
রজঃরাণীর + ভাব ॥ মনসিজের +পরাভব ॥ (১) 


৩৯০ বন্ধু-বার্ত। 

"লীলা_-অন্ুরাগ ॥ অভিসার ॥ অলস ॥ প্রেমবৈচিত্ত্য। 
কুজতঙগ ॥” (১) 

্উদ্ধারণের দশাকেই লীল! কহে।” “ধর্মকে উদ্ধারণ কহে।” 

“স্থান-_বৃন্দাবন। রাধাকুণ্ড। পাবনসরোবর। বুষভানুপুর । 
গৌবর্ধন।” 

*স্থিতি__রাসমগ্ডল। পুলিন || নিধুবন ॥ নিকুপ্তী | কুণ্ড” 

“বুন্দাবনের নিত্যসিদ্ধা অষ্টসখীর নাম__ললিতা, বিশাখা, 
চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দ্ুলেখা, রঙ্গদেবী, নুদেবী।” 
“ূপমপ্তরী । রতিমঞ্জরী। লবঙ্গমপ্তরী। গুণমঞ্জরী। রাগমঞ্জরা । 
রসমপ্রী । ইতি ছয় মঞ্জরী।” 


“বৈষবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, কষ্ণরস, গোপীভাব, যুগলপ্রেম__ 
ইহার উপরে আর কিছু নাই ।” 


“অনুগত রও রে, ভাব ভকতি বাস, সদা হরিকথা ভাষ |” 
“নিতাইনিষ্ঠা আবশ্যকীয় । সাধনে বর্ণবিচার ও কায়িক- 
মানসিক নিষ্ঠাকেই নিতাইনিষ্ঠা বলে।” 


*শ্ামকে সাধনাঙ্গ বল৷ হয়। ভজন পৃথকৃ। গৌরগদাধর 
বা গোপীকৃষের ম্মরণ-সান্মিধাকে ভজন বলা যায়।” “যুগলের 
প্রতি মানসে যে কার্য ও আচরণ, তাহাকে “ভজন” কহে । 

“রাধামাধব স্মরণ কর। অঙ্গনটি পালন কর। সংকীর্তন, 
প্রচার কর। ভক্তি-শিক্ষা দাও; নিত্য, কৃষ্ণনাম, জপ-ধ্যান কর। 
নগরকীত্রন কর।” 


গুরুবদ্ধুবাণী ৩৯১ 


“ভক্তিশান্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে” 
*শ্রেষ্ঠাচার পরচার হরেকৃষ্ণ মাল! । 
বন্ধুবলে হেন হলে যাবে সব জ্বালা ॥ 
(সব জুড়াইবে ভাই ) ( হরেকৃ মন্ত্র জপ ) 
( মানস-আত্মিক তপ )” 
“লীলা-_উদ্ধারণ। উদ্দেশ্ট__সংকীর্তন। ধর্ম প্রচার। 
মর্্ম-_-নাম।” 
“লীলা পূর্ববরাগ, মিলন, রাস, অল, প্রেমবৈচিত্ত্য।” 
“ভজন- জপন ॥ স্মরণ || ॥ বন্দন ॥| নিবেদন ॥ দর্শন ॥৮ 
*সাধন_ সংকীর্ত্তন || পঠন ॥ উচ্চারণ ॥ কথন ॥ লুঠন ॥৮ 


*অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, 
কষ কৃষ্ণ অচ্চিও,__ডাঁকিও, কঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, 
বাসিও, আপন করিও ॥” (রঃ) 

“কৃষ্ণের উপাধি কি? নিরুপাধি মাধুষ্যপূর্ণ, অপ্রাকৃত। 
ভাহাকে অন্যে দেখাইতে পারেনা ব্যাকুল হয়ে যে ডাকে 
সে-ই দেখতে পায়।” *সংকীর্তন হইতেই কৃষ্ণের উৎপত্তি” 


“সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বামী এবং পরম দেবতা ও পরমধন। তিনি 
ও ব্রজগোপীগণ ভিন্ন আর সব মিথ্যা; সুতরাং নিজের বলিতে 
আর কি-ই বা আছে ।” 

*শিবপৃজা করিয়া শিবছুর্গীর নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামন৷ 
করিতে হয়। সকল দেবতাকেই ডাকিয়া তাহাদের নিকট 
কৃষ্প্রাপ্তির প্রার্থন। করিতে হয় ।” 


৩৯২ বন্ধু-বার্তা 
“ওরে একাস্ত আগ্রহে হয়; মানুষ সব পারে, একান্ত 
আগ্রহ হইলেই ভগবানের দর্শন পায়।” *ভগবান্‌ ভক্তাধীন। 
“একান্ত ইচ্ছার সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তভন করলে ও কীদলে 
মহাপ্রভু কৃপা করেন। তখন সে নিজেই কৃষ্ণকে দেখতে 
পায়।” 
“তক্তি বুদ্ধি যুক্তি ঝন্ধি, যৃথ-স্মৃতি, সেবা-সিছ্ি 
দৌত্য-দাস্য দশাবেশে মজ। 
( ভাবাবেশে মজ রে), (আবিষ্ট একনিষ্ঠ ) 
(ভাবহ, আপন ইষ্ট )॥% 


ভগবৎতত্ * 
ব্রজলীলায় গোগীরুঝঃ 
“ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ বই অন্ত কেহই পুরুষ 
নাই। ব্রহ্মা, বিষুখ শিব ও সবদেবগণ ও সর্বমুনিখষিগণ বা 
যাহাদিগকে পুরুষের আকারে দেখা যায়, তাহারা সকলেই 
প্রকৃতি বা স্ত্রীজাতি। ইহ! দিব্যজ্ঞান হইলেই জানিতে পারা 
যায়।” 


শি পপ পপ পাস 


ঞ প্রভু গ্রহরিকথাদি নথ ও রমেশচন্দ্র, চম্পটিঠাকুর, 
নবদ্ধীপদাস, হরিরায়-প্রমুখ প্রিয়গণের মাধ্যমে জগতে অতুল, 
অমূল্য ও অভিনব ভগবং-তত্বোপদেশ দান করিয়াছেন। 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৯৩ 


“ব্রজ, ব্রজরাখালগণ, ব্রজসবীগণ, অর্থাৎ ব্রজের যে কিছু 
সম্ভবে, তাহা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় 
হইবে। দেবতারাও অনিত্য, তাহাদেরও প্রলয়কালে আর 
সমস্ত লয়ের মতই লয় হইতে হইবে। অতএব নিত্য যে 
ব্রজসন্স্থীয় বন্ত, তাহাতেই স্নেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা 
করিতে হয়।” 


“ম্থষ্টির পূরেরবে পরমেশ্বর নিরাকার ছিলেন। তিনি শ্বীয় 
তেজ; ও শক্তি আপনা হইতে পুথক্‌ করিয়া প্রথম প্রকাশ 
হন। তেজ? _সংকর্ষণ। তগবান্‌_ চিন্ময় (মহাবিষু)। শক্তি 
চিন্ময়ী ( যোগমায়া )। 


নিরাকার পরমেশ্বর এই প্রথম তিনরূপে সাকার ব৷ প্রকাশ 
হুন। ভগবান্‌ (চিন্ময়) হইতে বিষণ ( চতুরভজ ), রাম ( ছিতুজ- 
ধন্নুকধারী ), সদাশিব, ধর্ম (ইনিও চতুভূজি, শঙ্খ-চক্র-গদা 
পন্সধারী )__ইহাদের উৎপত্তি। শক্তি (চিন্য়ী) হইতে লক্ষ্মী, 
সরন্বতী, পার্বতী, ব্রদ্মাণী_ইহাদের উৎপত্তি। তেজঃ ( সংকর্ষণ ) 
হইতে গরুড় ইত্যাদির উৎপত্তি।” পশক্তি চতুবিধা_ হুলাদিনীশক্তি 
চিচ্ছক্তি__যোগমায়৷ | মায়াশক্তি-_কালিকা। জীবশক্তি__ 


কুলকুগ্ডুলিনী |” 


“কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু” 

“কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি। কৃষ্ণ ভিন্ন 
পুরুষ নাই। ধনুকধারী'রাম, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌ ( চিন্ময়), শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পন্মধারী বিষু্, ত্রিশুলধারী শিব, ইহারা সকলেই কৃষ্ণের 
দাসীত্ব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে বিষু বিশ্বকণ, এই শ্যামই 
সেই বিষু্র উপাস্য 1” 


“কৃষ্ণ নিত্যপুরুষ,, গোলোকধাম তাহার ধাম। পরমেশ্বর 
সাকার হইবার পূর্বেও এঁ ধাম ছিল। উহার উৎপত্তি ও লয় নাই। 
পরমেশ্বর বলিয়া ধাহাকে উল্লেখ কর! হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণ নহেন ॥&, 
“প্রথমে নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরত্রন্ম, ভগবান্‌। তাহা হইতে 
অর্থাং স্বীয় শক্তি হইতে শক্তি উৎপন্ন হন। এই শক্তি যোগমায়। ৷” 


“ভগবান ও যোগমায়া অপ্রকাশ থাকেন। প্রথম প্রকাশ 
হন ক্ষীরোদসাগরে। ক্ষীরোদসাগরে তখন জল হয় নাই। 
ভগবান শয়নে আছেন, লক্ষী পদসেবা করিতেছেন। ভগবানের 
স্বীয় তেজ; হইতে সংকর্ষণ উৎপন্ন হুইয়াছেন। ভগবানের অংশ 
প্রথমে বিষু, আবার মুহূর্ত পরেই মহাদেবের উৎপত্তি হয়। 
এইজন্ত ইহারা যমজের নতন।" এইজন্যই হরিহর মিলন বলে। 
তাহার পর নাভিপন্প হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। 


আবার স্বীয় অংশ হইতে ধণ্ম উৎপন্ন হন; ইনি চতুতূজ, 
কিন্ত গরুড় বাহুন নাই । 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৯৫ 
“যোগমায়ার অংশ হইতে লক্ষমী-সরম্বতী উৎপন্ন হইয়া বিষধর 
ছইদিকে বিরাজ করিতেছেন এবং উক্ত যোগমায়া হইতে পার্বতী 


উৎপন্ন হইয়া মহাদেবের বামে বিরাজ -করিতেছেন ও সাবিত্রী 
উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার বামে বিরাজ করিতেছেন । 


তাহার পর মহাদেবের অংশ হইতে ভৈরব ও ব্রহ্মার অংশ 


হইতে সপ্তঝধি উৎপন্ন হইলে পৃথিবাতে নানাপ্রকার স্থতি আরম্ভ 
হইল । আর পার্ধতীর অংশ হইতে স্ত্রীজাতির স্ৃ্টি হইল। 


যোগমায়ার এক অংশ হইতে ধেনু, আর ধন্মের এক অংশ 
হইতে বুষ। ধেনুকে বেশী মান্যভক্তি করিতে হয়। 
এই সচ্চিদানন্দ ভগবানই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। 


তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন । 
অন্তরীক্ষচারী তিনি দেব সমীরণ ॥ 
ইহার মস্তক গোলাকার এবং পদ পাতাল ও চক্ষুদ্ঘয় চতদ্রনৃ্য ।” 


«এই সচিদানন্দ ভগবান্‌ ্রীভ্রীফুগলকিশোরের দাসী। কারণ 
এক ্্রাকৃষ্ণই পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। ইহারাও প্রকৃতি । 
কিন্ত এ মানব-প্রকৃতি নয়। ব্রজে ইহারা কে? সচ্চিদানন্ৰ 
ভগবান পূর্ণ প্রেমমগ্ুরী । যোগমায়া, পূর্ণমাসী | সংকর্ষণ, অনঙ্গ- 
মগ্তরী” প্পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী একজন সথী। তাহা হইতে এবং 
কৃষেের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রাস্তি হইতে ভগবান্‌ চিন্ময়ের উৎপত্তি” 





“বুদেববসত; শ্রমান বানুদেবোইবিলাত্তবনি | 
লীনো নন্দন্ুতে রাজন্‌ বনে সৌদামিনী যথা ॥৮__যাঁমলে 


৩৯৩ বন্ু-বাতা 


“সেই চিন্ময় বিষ্ণুই শাস্তিপুরের সীতানাথ-অ্বৈতচন্্র । এই নিমিত্ত 
সীতানাথের পরিবারের মঞ্জরী শ্রীন্রীপ্রেমমঞ্জরী 1” 


“মগ্তু মীন অবতার হয়। মঞ্জুর ধ্যেয় বস্তু কথ, কুর্মীবতার। 
কন্ুর ধ্যেয় বন্ত বিষ শ্ররামচন্ত্র অবতার । বিষ্ণুর ধ্যেয়বন্ত্র জিফু, 
বাসুদেব স্বৃত, ইনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন।* জিষ্ণর ধ্যেয় বস্তু বিধু, বৈকুঠ্ের 
নারায়ণ। বিধুর ধ্যেয়বস্্ব বিরাট, পালনকর্তা, ধাহার শীর্যদেশ উচ্চ 
নভস্তলে ; পাদদেশ সপ্তপাতালের নিম্নদেশে এবং নাভিদেশ এই 
মন্তযলোকে, স্থপ্টির এই বিরাট মুগ্ডি। বিরাটের ধোয়বস্ত তুরীয়, 
অস্ত্ররূপী সংহার কন্ত।। তুরায়ের ধ্যেয়বস্ত ব্রঞ্চ, মন্ত্ররূপা, ও, ক্রীং, 
হীং প্রভৃতি প্রণবযুক্ত শব্দ। 


ব্রন্মের ধোয়বস্তু পরমাআ্মার, অঙ্ট। । পরমাত্মার অপর নাম 
পর ব্রহ্মা ।” 


“এই পরমাত্মাই প্রাকত রাজ্যের শেষ সীমা । কারণ পরমাত্ম। 
স্বয়ং অষ্টা হইলেও, স্ষ্টমাত্র, _মহাপ্রলয়ে লয় হন। পরমাত্মা এক 
নহেন, বন্ধ : অর্থাং যেমন এই একটি হ্থপ্টি-সংসার, তেমনি শ্কের 
অনন্ত অক্ষৌহিণী ন্যগ্রি-সংসার আছেন । যেমন এই স্থগ্রি-সংসারে 
একটি বিরাট, একটি তুরীয়, একটি ব্রহ্মও একটি পরমাত্মা আছে, 
তেমনি সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী স্থ্টি-সংসারে অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যায় 
বিরাট, তুরীয়, ব্রহ্ম « পরমাত্মবা আছেন। ইহাদের প্রত্যেকের 
পর্বতভোদ, সমুদ্রশোষণ, প্রলয় বা স্থপ্টিরচনাদিবং ইন্দ্রজাল ও 
এর্ধ্যাদি-শক্তি আছে বটে, কিন্তু পাপ গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের 


গুরুবন্ধুবাণী ৩৯৭ 


আদৌ নাই। পাপগ্রহণ অর্থাং ভূভারহরণের জন্,__প্রীকৃষ্ণ, উদ্ধারণ 
অবতার। শ্রীমতি, ( প্রকৃতি নহেন ) উদ্ধারণ অবত্রার। 
প্রীকষ্ণ_ গৌর _ অযোনিসম্ভব। 


সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী স্থট্টি-সংসারের অধীশ্বর ও সেই অনন্ত 
অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু, 
কৃষ্ণ, নিরুপাধি মাধুধ্য বিগ্রহ 1৮ 


' প্ষশোদানন্দন বা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ঃই এই কৃষ্ণ । ইনিই 
গোপীনাথ এবং ভক্তের একমাত্র হৃদয়নিধি। ইহার ইচ্ছাশক্তি 
ও চিন্ময় হইতে মথুরনাথ ব1 দ্বারকানাথের উৎপত্তি। যদ্দি বল কৃষ্ণ 
যদি ছ্বারকানাথ নহেন, তবে কৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজগোপীদের বিরহ 
হইয়াছিল কেন? 


তাহার উত্তর এই যে, কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি মথুরায় গিয়াছিল । 
দেই ইচ্ছাশক্তির সহিত চিম্ময়ের যোগে মথুরা ও দ্বারকালা লা হয় 
কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি মথুরায় গেলে, তিনি অধনৃশ্যাবস্থায় বৃন্দাবনে 
ছিলেন।* সেইজন্ত তাহাকে দেখিতে না পাইয়! গোপীদের বিরহ 
হইয়াছিল। পুনরায় চিন্ময় ক্ষীরোদসাগরে গেলে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছা- 
শক্তি বুন্দাবনে আসিলে কৃষ্ণ গোপীদের নিকট দৃশ্যমান হন এবং 
রিতিনিদা ও লীলাদি হয়।” 


পেশি শী শিস পে শত আপ 4] শী শা পপ সস 





০ আপন লাশে শিট স্পা 





্ ্রীবামলগ্রন্থে- “কৃফোইস্টো যছুসম্ত,তে। যন্তব গোপেন্দ্রনন্দনঃ 
বুন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ 
গৌরহরি-_'ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ।' চৈঃ চ 


সপ 


৯৯৮ বন্ধু-বার্তা 


“কৃষ্ণের উপাধি কি? নিরুপাধি মাধুধ্য-বিগ্রহ +_মাধুধ্য- 
পূর্ণ, অপ্রাকৃত।” “মায়িক স্থপ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র সম্পর্ক 
.নাই। কৃষ্ণ একলেশ্বর, স্বতন্ত্র ইশ্বর । মায়িক স্ৃঠিতে কৃষ্ণ কেবল 
নামরূপে আছেন এবং নাম সংকীন্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।” “কৃষ্ণ 
মায়ার অতীত বস্তু । জীবের হিতের জন্ত বিশেষ চিহ্ন নিয়ে মানুষের 
ভিতরও মানুষ হয়ে আসেন । লক্ষণে চিনে নিতে হয় ।” 


“কৃষ্ণের রাসলীল। কলুষিত (5015081 ) নহে ; কামগন্ধ-হীন 
প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ । কৃষ্ণের ব্রজবধুবিহার শ্রবণ ও 
কীর্তন মনুষ্যের হৃদরোগ কাম নষ্ট করিবার প্রধান, প্রকৃষ্ট উপায়। 


“ছয় বৎসর বয়সে শ্যাম রাস করেন। ভাগবতে দেখিও। 
অবশ্য তিনি অস্ফুট; তাহার সখীগণ তার অপেক্ষা ছোট ; সৃতরাং 
অক্ফুট ও অক্ষত। তবে কন্দর্প কোথা? সব প্রাকৃত জীবের 
কল্পনামাত্র। গোপীকৃষক অপ্রাকৃত। পয়োধর, উপস্থ, কটাক্ষ 
ইত্যাদি প্রাকৃত জীবেরই কল্পনামাত্র। শ্যাম বা ব্রজগোপীর প্রতি 
সাধারণের অপ্রাকৃত ও অকৈতব স্মরণ, শ্ষুরণ, দর্শন, সীমস্তন, 
আম্বাদন আবশ্যক । দম্পতির ভাব নয়। দম্পতির ভাব প্রাকৃত 
মাত্র ।” 


“রাধাকৃঞচ সহোদর সহোদর ; জ্যেষ্ঠ রাধা, কনিষ্ঠ কৃফ্ণ। 
কৃ শ্টামবর্ণ, চালিতাগছের পাতার রং; রাধিক! স্বর্ণবর্ণ, গিনি ও 
পাউণ্ডের রং ৮ 


“কৃষের স্বীয় শক্তির নাম হলাদিনীশক্তি। এ হলাদিনী- 
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শক্তিই শ্রীমতী ( রাধা )। তাহার প্রথম ছুই প্রকাশ । বথা, (১) 
ললিতা, (২) বৃন্দ । 


বৃন্দাবন তিন প্রকার--(১) নিত্যবৃন্দাবন, (২) লীলাবৃন্দাবন, 
(৩) ধামবুন্দাবন | 


১। নিত্যবৃন্দাবনে একমাত্র নিত্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। 
সেখানে সখা-সখী কেহই নাই। 


২। লীলাবৃন্দীবনেই যুগলকিশোরের নিত্যলীলা হইয়া থাকে । 
ইহার উৎপত্তি বা লয় নাই। এই লীলাবুন্বীবনই তোমাদের 
ভজনীয় জানিবা। 


৩। খধামবুন্দাবন, যেস্থানে লোক বাপ করে এবং যেস্থান 
লোকে দর্শন করে। এ্রাশ্রীমানসসরোবর হইতে কাম্যবন পর্যস্ত 
ধামবুন্দাবন বল! হয়। এই স্থানের মধ্যেই নিত্য ও লীলাবৃন্দাবন 
আছে। কিন্তু সকলের নিকট উহা দৃশ্যমান নহে। শ্রীকৃষ্ণদাসী 
ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারে না! 


গোৌঁরলীলা। পঞ্চতত্ব 


*নব রল, প্রভু গেল, অন্য উদ্ধারণে। 
রাই-কানু এক তনু, ইহারি কারণে ॥ 
(জয় জয় জয় রে) ( হরিনাম হরিনাম )৮ 


৪০০ বন্ধু-বার্ত 


*শীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কলিউদ্ধাণ। আর সমগ্র পরিকর 
মানসরূপক | পঞ্চ মিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর ।” : 
“রাধা-শ্যাম-বীরা-কুন্দ-ললিতান্ুন্দরী | 
পঞ্চ ;এক ;-“মহাপ্রতু” দশমী-শিহরি ॥ 

( বড় ছুঃখে এক রে) ( দশমী কি মনে নাই )॥ 
শৈব্যাচন্দ্রাবলী-লক্ষ্মী-মঞ্জুসরম্বতী । 
«প্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র”; দশমী-ভকতি ॥ 
( নামে, মত্ত হল রে) ( প্যারীর দশমী লয়ে )॥ 
রজঃরাণী-বনদেবী-প্রেমমঞ্জরী | 
পৌর্ণমাসী-বিশাখা ; “অদ্বৈত” সম্বরি ॥ 
( সব মনে আছে রে ) ( দশমীর গুরুকরণ )। 
যমুনা-যুরলী-ধর! মাধবী-মালতী | 
“প্রভু শ্বাসচন্দ্র” দাস্যের শকতি। 
(বড় ভয় ছিল রে) ( উদ্ধারণে ভয় নাই )॥ 
 শ্যামাসখী-তুঙ্গবিষ্ঠা-গ্রীরূপমঞ্জরী। 
শারি-কেকী ; গদাধর ; সখ্যদান করি। 
( সথ্যে বামে দাড়ায়) ( উদ্ধারণ উদ্দীপন ) ॥ 
আর সব পারিষদ মানসরূপক | 
পঞ্চতত্ব সংকীত্বন প্রেম-গ্রচারক ॥ 
( সব সাথের সাথী গো! ) ( সংকীর্তন প্রচারণ )” 


*গৌরগোপাল বাল্যে, গৌরকিশোর কৈশোরে, কৃষ্ণচৈতন্ত- 
মহাপ্রভু যৌবনে ।” 


গুরুবন্ধুবাণী 8০১ 


“নিত্যানন্দে বলরামের আবেশ .ছিল বলিয়া! তাহাকে বলরাম 
বল হয়।” “একান্তে, সগোষ্ঠী, নিতাই পদকমলে, শরণ লও ।” 

“সংকধণ স লক্ষ্মণ বলরাম - নিত্যানন্ৰ ।” 

“একদিন কৃষ্ণচন্দ্র পণ রাখিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
শ্রীমতীর জয় হইল দেখিয়া শ্যামনুন্দর শ্রীমতীর জয়ে অত্যন্ত 
গবিবিত হইয়া আনন্দে রাধাময় হওত প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িতেই 
শ্রীমতী বাহু পসারিয়া৷ প্রাণকান্তকে বুকে আবরণ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে শ্রীমতী রাধাময়, শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইয়া! 
প্রীকঞ্চকে গৌরাঙ্গ করিলেন। গৌরাঙ্গ অবতারের ইহাই 
সুচনা । ললিতা দীড়াইয়াছিলেন, যেই দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ 
অন্তঃকৃষ্ণচ বহির্গে রভাবে একেবারে মিলিয়া যাইতেছেন, তখন 
দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা শ্রীমতীকে স্পর্শ করিলেন। যে 
অংশটুকু মিলিতে বাকী রহিল, তাহাই গদাধরে রহিয়াছে। 
এইজন্য গদাধরকে শ্রীরাধা বল! হয় ।” 

“কোনও এক রাত্রে শ্রীমতীর সহিত পণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য 
করছিলেন ; শ্রীমতী ও সঙ্গিনীগণ দড়ায়ে দাড়ায়ে দেখছেন, ও 
হাসছেন নৃত্যভঙ্গী দেখে । 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর আবেশে ভরপুর, একেবারে আত্মহারা, 
পড়ে যাচ্ছেন, এমনি হয়েছিল। শ্রীমতীও অনিমেষে শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে গেছেন। উভয়েই তন্ময়। এমন 
সময় গ্রীমতীর ভাব ও আবেশে গ্রাকৃ্ণ পড়ে যান যান। তখনই 


২৬ 


৪ ০২ বন্ধু-বার্ত। 
শ্রীমতী ছুটে গিয়ে ছুই বানু বেষ্টন ক'রে আলু-থালু বেশে 
শ্রীকৃষ্চচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। ছুই দেহ এক হয়ে মিশে যায় 
যায়। এমন সময় ললিতার চমক ভাঙ্গল । ললিত। ছুটে গিয়ে 
'কি কর, কিকর, বলে বাম হস্তের কনিষ্ঠান্থুলী দ্বারা শ্রীমতীকে 
স্পর্শ করলেন। 

তখন উভয়েরই ভাব ভঙ্গ হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ হলেন। 
উভয়ের মঙ্গ এমনিভাবে মিশেছিল যে, চন্দ্রকলার মত এক 
কলামাত্র মিশতে বাকি ছিল। এ এক কলা শক্তি ললিত! 
পেয়েছিল। তাই গৌরাঙ্গলালায় গদাধরে এ শক্তির বিকাশ 
থাকায়, গদাধর কাছে এলে তিনি স্থির হ'তেন। ইহাই হ'ল 
গৌরাঙ্গ লীলার পূর্ব আভাস । 


প্রীমতীর ভাব এতই গাটতম যে, নিজদেহ দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের 
দেহ সম্পূর্ণপে আবরণ ক'রে রেখেছিলেন, যা'তে গৌরাঙ্গলীলায় 
ন্বীক্ের দেহে আঘাত না লাগে । 

আছাড়ি বিছাড়িতেও শ্রাকুষ্ণের দেহে মাঘাত লাগে নাই, 
যা কিছু সবই শ্রীমতীর দেহে লাগে; কেন না শ্রামত্তী নিজ দেহ 
দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের দেহ একেবারে মুড়ে রেখেছিলেন । 

দেখলি! এখন বুঝলি ত, কৃষ্ণতব্ব বোন্াার চেয়ে কতদূর 
কঠিন শ্ীমতীর তত্ব বোঝা !” 

«“গৌর--কৃষ্চ । নিত্যানন্দ-_বলরাম। শ্রীবাস--রজঃরাপী | 
গদাধর-__রাধা”. “গৌর-_রাধা।  নিত্যানন্দ-_অনঙ্গমঞ্জরী। 
প্রেমমঞ্জরী-_শ্রীঅদ্বৈত রায়।” 


গুরুবন্ধৃবাণী ৪০৩ 


“সংকীতনিরূগী মহাপ্রভুর সংকীর্তনে পঞ্চ প্রকাশ । নিতাই 
_করতাল। গৌর-__নাম। সীতানাথ-_মর্দল। শ্্রীবাস__ভক্তি। 
গদাধর-_ প্রেম |” 

“স্রধুনী_ যমুনা! | বুন্দাবন__নবদ্বীপ। সখীসখা পরিকর । 
লীলা__-উদ্ধারণ। রাস__সংকীর্তন।” 


“মুরধুনী টে স্থিতি, সদ! সংকীর্ত ন-গ্রীতি, 
ত্রয়োদশ-দশা-শাস্বাদনে | 
( প্রভূ এই করে গো) ( জাহ্কবীর তারে তীরে )৮ 


“অবশ + দ্বাদশ-ভাব, “প্রভূ” বলে, লো! বিলাব !” 
“হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মহাউদ্ধারণ। 
পতিত, নিস্তার কর; জীব অকিঞ্চন। 
(কোন দোষ নাই হে) ( কাট-কুহক-জাত ) 
( কীট-গুরু-তাপ-তাত ) ( কাট,ন্বনাম-বিখ্যাত ) 
( জেনেও, কি, জাননা। ত?)” 


মহাপ্রলয়- মনে, ত্রয়োদশ দশান্বাধনে 
মহাউদ্ধারণ বন্ধু 
“প্রলয়কালে মহাউদ্ধারণ, সত্যযুগের সুচনা জান্বি।” 


“জয় রাধা-বিনোদ বিশ্ব-উদ্ধার হে। 
বন্ধুগীতি প্রণতি, তাপ-নিস্তার হে। 


বন্ধু-বার্তা 
(জয় জয় জয় হে) ( তাপ-জীবে দয়া-ধর )৮ 
“এবে রাখ হে, প্রলয়ে অতলে যায়।” 
“আখি মেলে চাও রাই, মহাপ্রলয় এল, 
কীর্তন ছেড়ে গেল।” 


“আর রক্ষা নাই হে, প্রাণগৌর বিশ্বস্ত, 
কাতরে কটাক্ষ কর, নিজ উদ্ধারিণ ধর, 

জীবগণে ক্ষমা কর ।” 
«গৌর রাখ প্রভুরে, মহাপ্রলয় আসে, 
কাপে ভব তরাসে, প্রলয়ান্ব ভয় বাসে, 

রাখ এই অবকাশে |” 

“গরজে প্রলয়-সিন্ধু শারদ নির্ধোষ : 

বন্ধুনতি শ্রীগৌরাঙ্গ, “ক্ষম কীট দোষ ।” 
(উহার দোষ কি) ( প্রভু তোমার দয়! দেখি ) 


“গরজে বরজ-রজ; রজরাণী নাই । 
ভূমিকম্প ভবশঙ্কা, বন্ধু কি বালাই ॥ 


( আর্থকুইক,, হয় কেন, মা?) ( মহাপ্রলয় নিকটে মা) 
( কালজল নাশ রটে ) (যদি মা কীর্তন রটে) 
(তবে স্ষ্টি রক্ষা ঘটে ) (আবেশে বাঁচায় বটে ) 
( কলিসংখ্যা পুর্ণ বটে ) ( পঞ্চসহত্র মাহে বটে ) 
( এঁ মাত্র সংখ্যা বটে)” 
“এ এ প্রলয় হয়, ভ, ভ, ভয় কয়।” 


গুরুবন্ধুবাণী ৪০৫ 


(“আর রক্ষা নাই ) ( সবে হরিনাম লও ) 
( সদা হরি কথা কও ) ( নাম সংকীর্তনে রও) 
( তাপ সাবধান হও )” 


“সম্মুখে মহাপ্রলয়। প্রলয়ই সত্যযুগের আগমনী জানিয়ে 
দিচ্ছে।” “রক্ষা হরিনাম । হরিনাম করবি, আর ব্রহ্গাণ্ড ভরে 
হরিনাম ছড়ায়ে দিবি ।” 


“দেখ, এই পাপের সংসারে হরিনাম প্রচার করা বড় 
কঠিন। মানুষ কেবল হুজুগ চায়, হৈ চৈ ভালবাসে । তোমরা 
হুজুগ করো না, ধীরে, মহাপ্রেমে, নিষ্ঠায় চলিয়া যাও। আমিই 
ত আছি, ভয়কি? হরিনামে, প্রাণ, মন, শীতল রেখে চলতে 
থাক। মানুষ তোমাদ্রিগকে জটিল পথে নিতে চাইবে, কষ্ট 
দিতে চাইবে, তাতে ভীত হয়ো না; কর্তব্য ছেড়ো না; পদে 
পদে আমায় দেখে বিচার ক'রে, চলো। পতিত সংসারে কাম, 
প্রেম, ব'লে বিকাঁচ্ছে; এইত মহান্জুগ ; কাল কলির খেলা, পাপ- 
প্রুপঞ্চে ঘের। )' 

«আমার সঙ্গ ও সেবার দ্বারা রিপু ও দশেন্দ্রিয়বিকার 
থাকে না।? 

“এটি প্রলয় কাল। আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত ভিন্ন, 
এ স্থগিতে রক্ষা পাওয়। দায় ।” 


“আমার সান্নিধ্যে এলে, আমার সানিধ্যে বাস করলে, আমার 
কথায় কাজ করলে, আমায় অনুসরণ করলে, পাপ, ত্রিতাপ, মোহ 


৪০৬ বন্ধু-বা্া 


মায়া থাকতে পারে ন1।৮ “আমার আগ্রে চিন্তার বিষয় থাকে না। 
কিন্ত আমার সান্নিধ্য ও বাক্য পালন আবশ্যক ।' 


«আমার সান্িধ্যে আসায় ও আমার সংস্পর্শে থাকায় তোদের 
পরার, সব এক জন্মেই কাটিয়া গেল। এই এক জন্মেই, সকল 
ভোগ কাটিয়া যাইবে ।” 


“তোমাদের ভবিতব্য, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই আমার 
হাতে ।” “তোমাদের গতি অহমূ। আমি তোম্যদের একালে, 
দ্বিকালে, ত্রিকালে নিত্য চিরগুরু।” “চিন্তা করো না__চিরগুরু 
রইলাম,__দিনান্তে একবার আমায় স্মরণ করো ।” 

“আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে ।” 


“তোদের যদি মনে হয়, কোনও বিপদ আসছে, তাহলে 
আমার নাম স্মরণ ক'রে একটা তুলসীপত্র জলে ফেলে দিস্। 
তা'হলেই জানতে পারবে। |” 

“আমি সদাকাল সর্বত্র মঙ্গলেই থাকি ।' 

«প্রলয় দমন, ধর্মরক্ষণ, আমার কাধ্য জান্বি |” অনস্ত- 
বিগ্রহে আমার স্থিতি । তাই অনস্তানস্তময় + গুরু + প্রভ+ বন্ধু + 
জগত-বন্ধু” “জগদন্ধ প্রাণবন্ধু জীব উদ্ধারণ বন্ধু। প্রেমময় ভগদন্ধ! 
আনন্দময় জগদ্ধন্ধু। মাধুর্ষময় বন্ধু। পরাণ নিধিয়া বন্ধু!” 


হরিপুরুষ জগদদ্ধু 


“আমার কথ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যথাতথ। ব'লে বেড়াবি।” 
“অনন্ত ব্রহ্মীণ্ডের একমাত্র পুরুষ আমি, আর আর সব প্রকৃতি । 
দ্বিতীয় পুরুষ নাই। আমি পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম।” “জগতে আমিই 
একমাত্র পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ নাইও হতেও পারে না।” 
“শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, বেগে কীটানুসরণ। 
বামপদান্ধু্ে, দৃষ্টে করিতে নিধন ॥ 
(হরিনাম দিয়ে গো) (পিতিতপাবন অবতার )” (হরিকথা ) 
“কলি, কাট, কুহক, নিধন, মৌক্ষণ লীলা । মহাউদ্ধারণ ॥ 
১। গৌরাঙ্গ অবতারে কলি, কীট, কুহক, নিধন হয় নাই। 
২। সাব হরিনাম লয় নাই, তাই £- 
৩। এবার আমি বামপদান্ুষ্ঠের দ্বার! কীট, কুহক, নিধন, 
মোক্ষণ করেছি । 
১। অদূরে মহাপ্রলয় আগমন । 
৫। প্রলয়কালে, মহাউদ্ধারণ, সত্যযুগের সুচনা জান্বি | 
৬। আমি সব ধ্বংস হ'তে দিব না। 
৭। আমি ধ্বংসকারী নহি, রক্ষাকারা বটি। প্রলয়ে নানা 


ভয় জানবি । 
৮ প্রলয়, মহাপ্রলয় দমন, মহাউদ্ধারণ, সবে হরিনাম- 


প্রেমদান, আমার কাধ্য জান্বি। 


৪৪০৮ বন্ধু-বার্থা 


৯। তোরা সবে, টুক্টাক্‌ করে ব্রন্মচর্ধ্য, হরিনাম করবি ও 
করাবি, চারিদিকে ছড়ায়ে দিবি । 

১*। আমি প্রলয়ের এক এক ঘাতে এক একটা 001010011 
( কষ্টিনেপ্ট ) চুরমার্‌ ক'রে দ্িব। একেবারে ধ্বংস করব না।” 
“আমার আচরণ, আমার প্রচারণ, আমার কথা, আমার কার্য 
সদাকাল সর্বাবস্থায় লক্ষ্য করে চললে, কেউ তোমাদের কেশাগ্রও 
ছুতে পারবে না।” 

“১৮৯১৯ সনের এপ্পিল থেকে কলির প্রভাব খর্ব হয়েছে, সত্য 
তিলে তিলে বেড়ে যাছে।” 


“দেশ পচ্চিম। তৈলহীন দেশ । উফ ধান্তক্ষেত্র। দরকার" 
বাঙ্গালী।” বাঙ্গালী অষ্টম জাতি ।” “অষ্টম জাতি ভিন্নেরা 
কীট ।” “বাঙ্গালী জাতিকে বিগ্রহ কহে।” হিরো (79০) 
বাঙ্গালী ।” 

“বিষুপুজ1। কালীপুক্তা। শারদীয়াপুজা। বাসস্তীপূজা । 
জগদ্ধাত্রীপুজা। স্কুল কলেজ কোতোয়ালী । জেল, ক্ষেম, ক্ষমা । 
স্্টিরক্ষ! | ব্রন্মপুজা। লক্ষমীপুজা । অন্নপূর্ণীপুজা ॥” 

“বিষ ও শক্তি আমার আশ্রিত।” 

“প্রকৃতির অনুকূলে আমার কাজ হয়ে যাবে।” “আমি এক 
এক ঘায়ে, এক 'একটি ৫0701701 ( কনটিনেন্ট, মহাদেশ ) ঠিক 
করে দেব।” «গোহত্যা নিবারণ হবে। মগ্তপান উঠে যাবে ।” 
“চারিটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম সংস্থাপন করব। তবে জান্বি, 
জগদ্বন্ধুর লীল! শেষ হবে।” 


গুঁরুবন্ধুবাণী ৪৬০৯ 
“আমার লীলা সহজ বৎসর চলবে ।”* 


“ইউরোপবাসীরা চার্চে আমার কথা বলে। আমার অনন্ত 
শক্তি। 4১/)০০০৪ ( আযামিবা, চিৎকণ ), দেহে সর্বভূতি। আকাশে, 
বাতাসে, ইথারের উপরেও আমার প্রকাশ ও শক্তি। আমি অনন্ত 
ব্রহ্মাণ্তডের 4১7101958 ( আযমব্রোসিয়া, অমুত ), সুতরাং 01951591 
( ঈউনিভাীল ) ১৮/০০০০7 (নুইপার, ঝাড়দার) এর মত 
ঝাড়, দিয়ে 2871) ( পিওরিফাই, পবিত্র ) করতে এসেছি ।” 


“মামি, হরি, পুরুষ একই । ইথারের উপরে, আমার শক্তি। 
বেঞুচিহ্ন আমাতে আছে ।” 

“জীবমাত্র কৃষ্ণভক্ত। সকলেই আমার। একদিন সকলেই 
আমার হবে, এপারে বা ওপারে । তোর! কিন্তু সবকেই ভাল- 
বাসবি। কেন না সবই তো আমার। আমার শক্রমিত্র কেউ 
নাই। সকলে আমাকেই চায়। যখনই চায়, তখনই বার বার 
আমি তাদের কাছে যাই ।”% 


& মৌনী হওয়ার পৰে প্রভূ যে সকল ভবিষ্যদ্ধাণী করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে অনেকগুলি কাধে পরিণত হইয়াছে । যেমন;_-“বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ। বঙ্গদেশে তিনজন গভর্ণর হবে। হাইকোর্ট বাঙ্গালীর 
হবে। দিল্লীতে রাজধানী উঠে যাবে। টুগীওয়ালার৷ টুগী খুলে 
সেলাম দিয়ে চলে যাবে । ভারত স্বাধীন হবে?” ইত্যাদি। 


দবন্ধুর শক্তিতে মানুষ সত্যাগ্রহ করতে থাকবে, শাস্তির 
সৃচন। হবে।”? 


৪১৩ বন্ধু-বার্তা 

“দেখবি পৃথিবীর সমস্ত লোক একই সময়ে আমাকে 
দেখবে ।” 

“ইচ্ছাধীন আমার আগমন। মুনলাইটের সুধা লয়ে আমার 
দেহ। তাই চন্ত্রপুত্র। দেহের হ্বাসবৃদ্ধি আমারই হাতে ।” 

“আমি শক্তিরও শক্তি ।” “আমাকে তোর! কি প্রকাশ 
করবি! বাতির আলোতে সৃধ্য দেখতে হয় না। আমি সূর্যের 
ন্যায় স্বপ্রকাশ । যখন সময় হবে, তখনই প্রকাশ হব ।” 


“আমি দগ্ুদাতা নহি, উদ্ধারণ বটি ।” «একলেশ্বর, স্বপ্রকাশ। 
হরি, পুরুষ, জগদ্বন্ধু। ০1০১০ ( গ্লোব ) এর দায়ে মহাবঙারণ।” 

“অনাদির আদি গোবিন্দ, স্বয়ং ভগবান, শশ্াকৃষ্ণ, 
শ্ীগ্রাগৌরাঙ্গ। এই ্রীস্্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এই ছুই 
লীলার সর্ববসমগ্রিশক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীপ্রাহরিপুরুষ প্রভু 
জগছ্ন্ধু। আমি সেই রে সেই, জান্লি ?” 

এ্রাশুকষ্ণ, শ্রাশ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রাশ্রাকৃষ্ণের পরিকর ও 
শ্রাশ্রীধাম বৃন্দাবন এবং শ্রীস্রাগৌরাঙ্গ, শ্রীহ্াগৌরাঙ্গের লীলা, 
প্রীশ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর, শ্রীশ্রীনবধীপ ধাম, এই সবসমস্টি 
শ্রীশ্রীহরিপুরুষতত্ব। আমিই, 

দি লাল। কমবিনেশন্‌ অব অল থিংস্‌ 

নানা 1.1. 00891২1100৮ 10, 705, 

“আমাকে শুধু শ্রীকষ্চতত্ব কিংবা শ্াগৌরাঙ্গতব্‌ বললে চলবে 
না। তবে কি আমি তাই নই? তাই বটে। তবে তত্ব অতি 
নিগুঢ় | 


গুরুবন্ধুবাণী ডি 


যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান্‌ ধবাঁধামে আসতে পারেন। 
যুগাবতারের ভগবান আর ন্বয়ং ভগবানে কিছু পার্থক্য আছে। 
যুগাবতারে সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশ পায় না। একই শ্রীভগবান্‌ 
যুগাবতারে যে শক্তি নিয়ে আসেন, 'তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তি 
নিয়ে এসে মহাউদ্ধারণ কার্ধ্য করেন ” 

“ভ্রীভগবাঁনের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া, শুধু শান্ত্ের প্রমাণে 
জান্বি কি? তাহার নিজের ইচ্ছা । যখন আসবার প্রয়োজন 
হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্বি। শক্তি প্রকাশ করলে 
এবং জগতকে জানালে জগৎ জান্নে পারে। আমার আগমনে 
জগতে সকল সাধু মহাপুরুষের আগমন । আমি সকলের কেন্দ্র । 

অনেক তক্ত অভিমানে অবতার সেজে বসবে। সাবধান ! 
সকলকে নিষেধ ক'রে দিস্, কেহ যেন আমার জন্য নিতাই অদ্বৈত 
প্রভৃতি না সাজে । এবার আমার একাধারেই সব 1” ( নঃ ক 

“শ্ামতার দশম দশ। হয়েছিল। মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশা 
হয়েছিল। এবার ত্রয়োদশ দশা দেখতে পাবি। এবার আমাতে 
এরশব্ধ্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য, বালকত্ব ও তন্ময়ত্ত এই তিনটি বেশী 
দেখতে পাবি ।” (নঃ) +% 


* শ্রীনবদীপদাসজীকে কথিত। 

*% গ্রীবৃন্দাবনে রাজধি বনমালী, প্রভুর স্ুদীঘ শবাঁকার-দশা' 
গোস্বামী রদুনন্দন গৌরহরির ন্যায় প্রভূতে সুদীর্ঘাকৃতি, কুম্মাকৃতি ও 
অন্থি-সন্ধিহীন সুদীর্ঘ শবাকৃতি-দশ। দর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীগৌর- 
কিশোর সাহাদি ভক্তগণও প্রভুর দেহে কুর্মদ্শ! দর্শন করেন। 


৪১২ বন্ধু-বার্ত? 


“সমস্ত লীলার সমষ্টি, সর্ব একত্রে, একমাত্র আমি । আমি 
ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু 1” “আমি একক সর্ব্বসমণ্তি 1 


“দেখ, এমন সময় আসবে, তখন আমি জড়ের মত হ'ব। 
কোন জ্ঞান থাকবে না। পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায় ।--.৮ 


“ত্রিকাল ফক্কিকার। ত্রিকাল হইতে তিন হস্ত দূরে উদ্ধারণ। 
উদ্ধারণ হইতে একবিংশ হস্ত দূরে হরিপুরুষ।” 

“আমার বয়ঃ পাচ বর্। আমি ফকীকার হইতে অতি ছোট । 
আমাকে শিশু কহে।” (১) 


“আমি, গাভী, ষণ্ড ও উদ্ধারণ ; এই সবই নির্দোষী। 
ইহাদের আইন হয় না। রাজামাত্রকেই জানাইও | ১ম আমি, 
২য় গাভী, ৩য় ষণ্ড, ৪র্থ উদ্ধারণ, এই সব নির্দোষী ৮ 


“আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র, তোমর। ফক্কীকার ॥ এই 
ছুই ভিন্ন আর কিছু নাই |” 


১। “আমার পরিচয় মাত্র আমিই । ১। ইচ্ছাধীন আগমন। 
শ। আমি একেলেশ্বর । ৭। আমি একক সব্বসম্তি। ৫। আমি 
বিশ্বের কেন্ত্র। ৬। আমি একমাত্র আইন। ৭। লক্ষণে কাধ্যে 
আমার পরিচয় । ৮। বিষুচিহ্ন, চিহ্নসমর্টি আমার দেহে আছে। 
সর্ববলক্ষণযুক্ত আমি ।” 


“সাধু সন্ন্যাসা স্বার্থপর, আমার জন্য কেহই কষ্ট স্বীকার করিতে 
চায় না। একাম্ক ভক্ত কিন্বা ত্রিকালজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন 
আমার কাধ্যের কেহই সহায়তা করিতে পারিবে না।” 


গুরুবন্ধুবাণী ৪১৩ 


“আমি হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। একমাত্র পুরুষ ও ব্রহ্ম। এই যে 
ঘরে থেকে যিনি কথা৷ বলছেন, আমিই সেই হরিপুরুষ |” 


“পৃথিবীময় আমার অষ্টকালীন ভোগ হয়ে থাকে তোরা না 
দিলেও আনার ভোগ হয়। তোরা যে দিস, এটাত তোদেরই 
ভাগ্য |” 


“যার যে ভাব সে তাইচায়। আমি সবকেই সব দিয়েছি! 
দেখ, এত লব চায়; কিন্তু হরিনাম দেও, উদ্ধারণ চাই, তা কেউ 
বলে না। কেবল পরীক্ষা! ওরে, আমি সবই পারি। ও,লব 
তুচ্ছ কথা। শুধু ইন্দ্রজাল! কেবল ফাঁকি! ইন্দ্রজালে পৃথিবী 
ঘিরে ফেলেছে! হায়! হায়!” 


“৪রে আমি দর্পণ, আমার কাছে এলেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। 
কারো। কিছু গোপন থাকে না।” “ভেবেছ, আমি কিছু টের পাই 
না। আমি সবার সব জানি, ত্রিকালের কথা বলতে পারি ।” 

“আমার কোন কিছুতে ইন্দ্রজাল বা কুহুক নাই। স্ব-ভাব, 
প্রয়োজনে বিকাশ, এই মাত্র 1” “কহিলাম সত্য কথা, একথা 
নহে অন্যথা |” 

«আমি ত্রহ্াপ্ডের বন্ধু। ব্রহ্মা্ড ভরিয়া একাই কৃষ্ণকীর্তবন 
করিব।” 

«আমি সর্ব্বলক্ষণ, চিহনধারী পুরুষ । সব, দেব দেবী নিদ্রিত। 
কেবল জেগে আছি আমি, আমি চিরকাল জেগে থাকি । আমি 
ঘুমালে পলকে প্রলয় হয়ে যায় 1 


৪১৪ বন্ধু-বার্তা 


“হরিনাম হাজার হাজার ছড়িয়েছিঃ আরও কত কোটি 
পদ্মাধিক ছড়িয়ে বেড়াব |” 


“দেখ সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আসবে, 
তোরা দেখে অবাকৃ হয়ে যাবি। তাদের হরিনামে ভক্তি- 
বিশ্বাস অটল থাকৃবে। তাদের হরিনামে বাধা দেয়, এমন 
লোক নাহ। তারা ভূবনমঙ্গল হরিনীমের জন্য জীবন উৎসগ 
করবে, দিনরাত হরিনামে মেতে থাকবে 1” 


“বালক, পাগল, মাতালমাত্রহই আমাকে চিনতে পারে। 
তাদের মধ্যে অসত্য কপটভাব নেই»। 


“এখন আমি ঘরে ঘরে সেধে বেড়াচ্ছি, কেউ হরিনাম 
করলে না। তোরাও আমার কথা শুনলি না। এই ত্রিশ 
বছর দেখলি, বিশ্বাস করলি ন1। দেখবি, এমন দিন আসবে, 
সে সময় একটি কথ শুন্বার জন্য কাদবি; তখন খুজেও পাবি 
না। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ঘিরে থাকবে, হরিনাম প্রেমে 
ধরা টলমল কর্বে। মনে রাখিস আমার হাত কেউ এড়াতে 
পারবি না।” 

“তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর।” “তোমর৷ 
হরিনাম ক'রে আমায় পালন কর। এই আমার শপথ ।» 

“১ | অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের সবকে। ২। ভারতের সবকে 


৩। বাংলার £সবকে। ৪1 দেশ-বিদেশের সবকে। ৫। 
গ্রামের, বাড়ী ঘরের সবকে। ৬। আমার মনে ক'রে, নিত্য 
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চির আপন ক'রে লও । সবা দ্বার! সর্বদা সর্ব কীন্তন করাবে। 
৭। সব দ্বারা কীর্তনমণ্ডলী গঠন করাবে। ৮। ব্রহ্গচর্্য 
করিবে, করাবে । ৯। হরিনাম, কুষ্ণনাম, নিতাই গৌরনাম, 
নিষ্টা সর্ববদ। গ্রহণ ও প্রচার্ণ ।”% 

«আমি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি ।” “আমি গৌরাঙ্গ ।” 
“আমি পৃথিবীর কেন্দ্র, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে নাই 1” 

“অনন্ত স্যান্ট সংসারের অধীশ্বর, পাপতাপহরণকারী প্রেমদাতা, 
জীবত্রাতা, প্রভু জগদ্বন্ধু জানবি।” 

“দাক্ষামন্ত্র ধারা যে অর্চনা, তাহা আমিই গ্রহণ করি ।” 
*বিগ্রহে থাকিয়া! আমিই পুজা গ্রহণ করি।” “আমার অষ্টকালই 
ক্ুধ। লাগে । ৃ 

“প্রভু সত্য নিত্য বস্ত।” “একালে, 'ওকালে, ত্রিকালে, 
নিত্য চিরদিন নিয়ে, যেখানে সেখানে আমার কথা বলে 
বেড়াবি। আমি ত ঝুটা মাল নই যে বল্তে ভয় করবি? 
মেটে হাড়ও লোকে বাজায়ে কিনে। আমায় বাজাতে 
ছাড়বে কেন? পৃথিবীর সকলকে বল, মহা-মহা-জ্যোতিষী 
দ্বারা আমার বিষয় গণন! করায়ে দেখে, সত্য ঠহ'লে যেন গ্রহণ 
করে, নৈলে দূরে পরিহার করে। 

400161681 7০৬৩: ( ইথিরিয়াল পাওয়ার) আমাতে আছে। 
তাই ইথারের উপর ( পরব্যোমে ) আমার শক্তি ও স্থিতি । 

«আমি কেহ নহি, একটি চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র। দশরথের 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে সব লক্ষণ ছিল, সে সব আমাতে আছে: 


৪১৬ বন্ধু-বাত্তা 


অযুকের (শ্রীমতীর ) যা সব লক্ষণ ছিল, সে সবও আমাতে 
আছে। তোরা দেখবি কি? তোর কি চিন্তে পারিস? 
আমার রাজটাকা আছে। উনিশটি লক্ষণ আহে ।” “আমি 
স্বপ্রকাশ ।” “প্রভূপদে, ধ্বজ বজ্াঙ্কুশ রেখায় ।” 

«আমার ললাটে রাকাশশী । উহাকে চন্দ্রভাল কহে। দেহে 
চন্দ্রমুধা। তাই কোমলাঙ্গ, চিন্ময় ।” “নীলজ্যোতিঃ বিকাশ । 
স্বরূপ । লক্ষণে জান্বি। অশোকপুষ্পের কুড়ির অগ্রভাগের 
আভা! সববাঙ্গে। উহার স্থিতি একমাত্র চিন্ময় পুরুষে ।” 

“আমি অযোনিসম্তব 1৮” 11001110 (মুন লাইট ) এ, 
আমার দেহ। আমার ইচ্ছায় দীর্ঘ ও খর্বব হ'তে থাকে ।”% 


“গ্রহে পাঁচ তুঙ্গ, ক্ষণে জন্ম, যোনির সংশ্বব নাই। চন্দ্রের 
স্বধায়, এটা কারণ দেহ। আমি কৃষ্ণ বিষণ্ণ সব। নিত্য জেন।” 
“আমার কথা, নির্ভয়ে নিশ্চিস্তে যথাযথ! বলে বেড়াবি 1? 
“বিশ্বাস না হয়, বাজারে যাচাইয়া লে” 
“ইচচাধীন-আমার আগমন , 
“ইচ্ছাধীন-অবহভার কি-ভয় রে। 
বন্ধু-নাই + না-না-না $ কি-বা রয় রে” 
“হুরিনামে দেহ হয়।” “ইচ্ছাকৃত দ্বারা অবতার ।” 
“হরি শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয় ।” 
“হরিপুরুষ জগদ্ন্ধু মহাউদ্ধারণ। 
চারিহস্ত চন্দ্রপুজ হা কীটপতন ॥ 
( প্রভু প্রত প্রভৃহে) (অনন্তানভ্তুময় ) 


গুরুবন্ধুবাণী ৪২৭ 
“১। আমি ভিন্ন কিছুই নাই। 


২। হরি। 

৩। মহাউদ্ধারণ। 
৪। পুরুষ। 
৫ জগছন্ধু । 
৬। পরব্রহ্ম। 
৭। স্থৃত্টি 1” 


«---০*এই নেও আমার পরিচয়। আজ হ'তে আমি মুক্ত 
হলাম । সবকে আমার কথ! বলবে। চিরজীবন ভরে, নিত্য 
চিরদিন আমার কথ। বলবে । চিরজীবন ভরে, নিত্য চিরদিন আমার 
কথা লিখবে সদা প্রচার করবে। আমি কি তোদের কেউ নই? 
আমি কি ভেসেই যাব? আমায় হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষ। করবে 
না? হায়! হায়! কেউত আমার কথ! শুনে না, হরিনামও 
করে না। আমি তোমাদের দেহ হস্ত, পদ, প্রাণ, মন, সব। তোমরা 
আমার কথা রাখ, হরিনাম কর। আমি তাই শুন্তে শুন্তে ধুলিতে 
পৃথিবীর সমস্তে, আকাশে মিশে যাই। আমার শপথ, তোমরা 
সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক, তোমাদেরও মঙ্গল 
হুউক। তা? হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। 
তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে নেও । 
আমি হরিনামের, এঞভিন্ন আর কারো নই ।” 

দব্রজলীলায় রদ আম্বাদন করিয়াছিলেন অষ্টসখী, গৌরাঙ্গ- 
লীলায় সাড়ে তিন জন রসপাত্র ছিলেন। এ সব লীলায় বিশেষ 
কিছুই হয় নাই।” 

২৭ 
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«এবার সকলকেই হরিনাম আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম 
জগদ্ব্ধু ৮ “এবার মানুষ ত মানুষ, পণ-পক্ষী-কীটপতঙ্গ-বৃক্ষলতা 
তুণ এমন কি অণুপরমাণুদিগকে প্ধ্যস্ত আমার স্বরূপ আস্বাদন 
করাইব, তবে আমার নাম জগছ্ন্ধু। 


«আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।” 
“হরিপুরুষের প্রকাশ নাম, প্রভু জগদ্ধু ।” 
“হরিনাম প্রভূ জগদন্ধু 


প্রভুর প্রধান সেবাইত ও সহকারী সেবকগণ 


ী্রীপ্রতুর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি অনুসারে অনেক ভক্ত 
তীহাকে সেবা করিবার ভাগ্য পাইয়াছেন। যাহাদের নাম বিশেষ- 
ভাঁবে স্মরণীয়, যথাসম্ভব পধ্যায়ক্রমে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। 


১। দেবীমা, শ্রীযুক্ত দিগন্থরী__বন্ধুগোপাল বাল্যাবধি 
দীর্ঘকাল গোবিন্দপুর ও ব্রান্মণকান্দা অবস্থানকালে ইহার সেবা ও 
আদর যত্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৩ সনে শ্রীঅঙ্গনেই 
দেহরক্ষা করেন ও প্রীঅঙ্গনেই ইহাকে সমাধিস্থ কর! হর। 


২। শ্ত্রীগোপাল মিত্র, শ্রীমহিম দাস, শ্রীনবকুমার দত্ত 
বাকচর অবস্থানকালে ইহারাই বিশেষভাবে সেবা-সৌভাগ্য 
পাইয়াছেন। 
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৩। প্রফেসর শ্রীরমেশচন্দ্র ( ঞ্রবানন্দ ব্রচ্গচারী )_ইনি প্রভুর 
মৌনী হওয়ার পূর্বে ঢাকা, কলিকাতা! প্রভৃতি স্থানে বহুদিন সেবাকাঁধ্য 
করিয়াছেন। 

৪। জ্রীপ্রতাপ ভৌমিক ( গোকুলানন্দ )_-বাকচর শ্রীঅঙ্গন 
ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে সঙ্গে থাকিয়। সেবাভাগ্য পাইয়াছেন। 


৫| শ্রীনবীপ দাস--১৩০০ সনের উল্টা রথযাত্রার দিবস 
হইতে প্রায় আট নয় বংসর নবদীপ, বৃন্দাবন, পাবনা, বাকচর, 
কলিকাতা, ফরিদপুর আাদি নানাস্থানে প্রভূর শ্রীচরণ পাশে থাকিয়া 
সেবাভাগ্যে ভাগ্যবান্‌ হইয়াছেন । 


৬। ছোট জয়নিতাই ও শ্রীহরিরায়_-১৩০৬ বঙ্গাৰে প্রীয় 
এক বংসর কাল ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে সেবাকার্য করেছেন। ধনীর 
সন্তান হররায় কঠোর ত্যাগীর মত জীবন নিয়ে বাকচরে ও কিছুকাল 
সেবাকার্ধ করেন। 

৭। ছোট জয়নিতাই এর ১১০৬ সনের শেষভাগ হতে 
শত্রগোপীকৃঞ্ণ দাস ( তারকেশ্বর বণিক বি. এ.) প্রভুর মৌনী হওয়ার 
পৃরভাগে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রায় দেড় বৎসর কাল সেবাকার্ষে 
ছিলেন। এর মধ্যে প্রভুর মহাভাবোন্মাদ দশা ঘটে। অতঃপর 
প্রভু ঢাকা ও কলিকাতাতেও গতীয়াত করেন। ভক্ত অন্যান্তরাও 
প্রভূর সেবাকাধ করেন। 

৮। এই সময় মাঝে মাঝে শ্রীস্থরেশচন্্র প্রমুখ প্রভুর প্রিয় 
পদাতিক বালকভক্তগণ ফরিদপুরে কিছুদিন প্রভুর সেবাভাগ্য লাভে 
ধন্য হইয়াছেন। 


এ বন্ধু-বার্ত। 


ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রতুবন্ধু ১৩০৯ সনের আধাটের প্রায় 
মধ্যভাগ হতে ১৩২৫ সনের ১লা মাঘ বৈকাল পর্যস্ত মহাগস্ভীরায় ও 
১৩২৫ সনের ১লা মাঘ বৈকাল হ'তে এ মনের ১৬ই ফাল্গুন পর্যস্ত 
পূর্ববদিকের পাঁকা দেওয়াল দেওয়া মন্দিরে মহামৌনাবস্থায়, ১৩১০ 
সনের কিছু পুর্ব হ'তে ১৩১৭ সন পর্যস্ত ভ্রীকৃষ্ণদাস একক কঠোর 
ভাবে থাকিয়া অতি নিষ্ঠায় প্রভুর প্রেমের সেবা করেন। 


১০। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চম্পটি (তিন বিষয়ে অনার্স গ্রাজুয়েট ) 
ও তংসহধগ্রিণী দেবী ক্ষীরোদা বঙ্গাব্দ ১৩১৭ হইতে ১৩১৯ সনের 
২রা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মহাগন্ভীরায় প্রভুর পরম সেবাব্রতে ব্রতী 
থাকেন। অতঃপর দ্বাদশ দিবস প্রভুর অনশন ঘটে । 


১১। শ্রীবাদল বিশ্বাস _ ১৩১৯ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে 
১৩২৪ সনের ৩*শে চৈত্র পর্যন্ত, নিজ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্বস্ত 
প্রভুর প্রেমসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন এবং শ্রাঙ্গনেই দেহ রক্ষা 
করেন। কৃষ্দদাসজী এর মধ্যে মাঝে মাঝে এসে সেবাকা্ধ 
করেছেন। 

শ্রীমহেন্্র, শ্রীঘনশ্যাম, শ্রীপ্রসন্ন সাহা, শ্রীকালোশ্তাম, 
প্রীযজ্েশ্বর, গ্রীনিত্যগোপাল সরকার, শ্রীজিতেন্্র গুহ এবং আরও 
কেহ কেহ, কেহ দীর্ঘকাল, কেহ অল্পকাল, বাদল বিশ্বাসজীর অনুগত 
সহকারিভাবে প্রভুর সেবাভাগ্য প্রাপ্ত হন। 

১২। শ্রীকৃষ্ণদাস__পুনরায় ১৩২৫ সনের বৈশাখ হইতে 
১৩২৮ সনের আশ্বিন পর্ধস্ত গ্রতুর সেবাভার গ্রহণ করেন। ১৩৩৪ 
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সনে ২৮শে আষাঢ় বন্ধুসেবক প্রসন্ন সাহাজীর কলিকাতাস্থিত 
গঙ্গাতীরব্তা বন্ধুর সেবামন্দিরে প্রভুর নাম-কীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণ- 
দাসজী দেহরক্ষ। করে দিব্য দেহে প্রভুর নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হন। 


ধলাশ্যাম, কালোশ্যাম, যজ্ঞেশ্বর, রাখাল, সীতানাথ, নিত্যসেবক, 
সত্যব্রত, প্রাচীন শ্রীপ্রতাপ ভৌমিক ও আরও কাহারো কাহারো 
কৃষ্দাসজীর আনুগত্যে প্রভূর সেবাভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে । 


এতদ্যতীত, হরমোহন ( কল্যাণ বন্ধু), ব্রজবন্ধু ( কালী) ভদ্র, 
ক্ষিতীশ, বসন্ত ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র দত্ত, পাগলা কুঞ্জ, দোলগোবিন্র, 
রাজুয়া, উদ্ধারণের পিত। শ্রীছু'খীরায় (প্রাচীন ভক্ত ), শচীন ঘোষ, 
জ্ঞান, বিজয়, মনোমোহন, ভোলা, বুদ্ধমোহস্ত, দীনেশ, অতুল, 
মনোহর, বলরাম, নিতাই প্রমুখ বন্ধুভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ বা 
অল্পকাল প্রভুর দোলা বা শকট বহন ও অন্থ সেবাকার্ষে নিযুক্ত 
থাকার ভাগ্য পান। 


১৩। শ্রীমহেন্দ্রজী, মহানাম সম্প্রদায় সহ শ্রীশ্রীপ্রভূর মহা- 
দশীশ্রয়ের পর ১৩২৮ সনের ২র। কান্তিক হইতে শ্রীঅঙ্গনে নিরবচ্ছিন্ন 
মহানামের সেব। ও কয়েক মাস পর হতে নিয়মিত নিত্য সেবার ভার 
গ্রহণ করেন। ১৩৫০, ২৩শে মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীঅঙ্গনে 
মহেন্দ্রঙ্ছী দেহ রক্ষা করেন এবং অঙ্গন পাশ্বেই তার দেহ সমাধিস্থ 
করা হয়। | 


ইহাই উল্লেখ্য যে, মহেন্দ্রজী বর্তমান থাকাকালেই ১৩৪৭ বঙ্গাবে 
মহানাম সম্প্রদায় ছিধা বিভক্ত হয়ে মহানামত্রত, প্রেমদাস, লীলা- 
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প্রকাশ, গোপীদাস, বন্ধুজীবন, অমরবন্ধু, আদি ভক্তগণ সমন্বয়ে 
“মহাউদ্ধারণ সংঘ গঠিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে অজনে ভক্ত ডাঃ 
হরিহরবাবুর মস্তকে কুঠারঘাতের ঘটনায় কতককাল সম্প্রদায়ে 
অশান্তির অবস্থা চলতে থাকে এবং ঘটনাপরম্পরায় এ সময় 
মহেন্দ্রজীকে কিছুকাল সহরে ভক্ত শশধর মণ্ডলের গৃহে বাস করতে 
হয়েছিল। পরে মহেনদা প্রাচীন বন্ধুভক্ত নবদ্বীপদাসজীর সঙ্গে 
অঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করেন। এ ছ্বন্ৰের সময় 'মহাউদ্ধারণ সঙ্ঘ'ই 
শ্রীঅঙ্গনে পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। 

বাংলা ১৩৫৫ সনে দ্বিধা বিভক্ত সম্প্রদায় আবাঁর মিলিত হয়ে 
“মহানাম-সম্প্রদায় নামেই পরিচিত হন। মহেন্দ্রজীর নিত্যধাম 
প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ বসর পর এই মিলন ঘটে এবং মহাঁনামব্রতজী 
তখন হতে মহানাম সম্প্রদায়ের নেতা ব প্রেসিডেন্ট রূপে পরিগণিত 
হন। 

মাতৃদেবীগণের মধ্যে পূর্ববকালে ন্বয়ং মাতা বামাদেবী, ন'মা 
(ক্ষমামধীদেবী ), দেবী রাসমণি, কৈলাসকামিনী, দাসী উমিলা, 
দেবী মা, দেবী গোলোকমণি, শ্ীনিস্তাঁরিণী, বিন্দুমাতা, রাইমাতা, 
বাদলগৃহিণী, লাহিড়ী শ্রীশগৃহিণী, মথুরগৃহিণী আদি যার যার 
যথাপ্রাপ্যভাবে, অল্পবিস্তর, গ্রতৃকে সেবা করব'র ভাগ্য পেয়েছেন । 

উত্তরকালে দক্ষিণাবাবুর গৃহিণী, উদ্ধবজননী, রাজ্যচরণ ভগিনী, 
রামমাতা, কবিরাজগৃহিণী, পেস্কার গৃহিণী, দক্ষদিদি, রাজেন্দ্রভগিনী, 
(বিনোদিনী ), দুই রাধেদাসী আদি যার যার সময় ও ভাগ্য মত 
অঙ্গনে প্রভুর সেব! কার্ধ করেছেন এবং শিশুপ্রভৃকে দর্শনাদি করবার 
ভাগ্য পেয়েছেন। 
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ীপ্রীবন্ধুকথান্ুশীলন 
বন্ধুবাণী-চর্চা 


সদাকাল আমার কথ৷। অনুশীলন করো! |” 
“বন্ধু-চর্চা, চারণ, প্রচারণ সব”- বন্ধুবাণী 


শীশ্রীপ্রভ বন্ধুনুন্দরের জগন্ঙ্গল মহাবাণীসমূহের মধ্যে 
কতিপয় আপাত-বিরোধী কথা পরিদৃষ্ত হয়। তাহা নিয়ে অনেক 
সময় অনেক ভক্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। সকল বিষয় সুষ্ঠু সমাধান 
করবার সামর্থা মাদৃশ অর্পজ্ঞ জীবের নিশ্চয়ই নাই। তথাপি 
বন্ধুবাণীর চর্চা ও অনুশীলন কর! তাহার শ্রীলেখনী-প্রন্তত আদেশ, 
ইহা! স্মরণ করে কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিতে প্রয়াসী হচ্ছি। 


“নিত্য সত্য অভিভাবক” 


প্রভুবন্ধ তাহার সেবক বালক-ভক্তগণকে এক সময় 
“তোমরাই আমার নিত্য সত্য অভিভাবক” বলে অত্যাদর 
করেছিলেন, আবার অভিমানযুক্ত হলে তাহাদিগকেই, “তোরা 
ছুনিয়ার মহাপাগী, ভেসে যাচ্ছিলি, ধরেছি বলে আছিস্” বলে 
তদ্ধিরোধী সাবধান বাক্য মচৈতন্ত করেছিলেন । 


“রমেশ, তুই অমর" 

ঢাকা সহরে অবস্থান কালে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে 
বলেছিলেন, “রমেশ, তুই অমর,” ইহার কিছুক্ষণ পরেই আবার 
বললেন,__“রমেশ, তোর আয়ু নাই।” রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া 
এরূপ বিপরীত কথা বলবার কারণ জানতে আগ্রহ করলে, 
প্রভূবন্ধু বুঝিয়ে বললেন যে, যখন তাহার প্রিয়ভক্ত প্রস্তর সেবা 
সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, তখন তাহাকে অমর বলেছেন, আর 
যখন প্রতৃকে ভূলে বিষয়চিস্তা করছিলেন, তখন তাহার আয়ু নাই 
বলেছেন। ভক্ত রমেশ ভেবে দেখলেন, সবীস্তর্্যামী প্রভূ অতি 
সত্য কথাই বলেছেন। কৃষ্ণসেবা-সন্বন্ধহীন মানব বাহাতঃ বেঁচে 
থাকলেও মৃত । 


“সকলেই বৈরাগী হয়ো না” 


ভক্তবর পূর্ণদত্ত তাহার যৌবনকালে একদিন নগ্র পায়ে, এক- 
বস্ত্রে বস্ত্র অঞ্চলে কীধ ঘুরিয়ে একটি গিট দিয়ে বেরাগীর বেশে 
শ্রঅঙ্গনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালে, প্রভু শ্রীমন্দির হতে তাকে 
বলেছিলেন, 


“জামা পরো, জুতো পরো । বাবু হয়ে হরিনাম করো । 
হরিনাম গ্রহণে সবারই সমান অধিকার। তোমরা সকলেই 
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বৈরাগী হয়ো না। সকলে বৈরাগী হলে লোকে ভাববে, বৈরাগী 
ছাঁড়। আর কারো হরিনাম করতে নাই 1” 


“অকৈতবে বিষয়-বৃত্তি করিও” 


“গুহা হইও, বিষয়ী হইও১” “বিষয়ী হইও না, “বিবাহ কর» 
“চিরকুমার রহিও,-এই সকল বন্ধুবাণী আপাত-বিরোধী, বুঝতে 
হবে। এ সকল কথা ব্যক্তিগত ; বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন প্রয়োজনে বলেছেন। কোন্‌ কথা কখন, কাহাকে, কোন্‌ 
হেতু বলেছেন, তাহা! অনুশীলন করলে বিরোধিতা দূর হবে; 
তখন বুঝা যাবে যে, সকলে চির-কৌমাধ্য অবলম্বন করুক, ইহা 
প্রভুর হার্দ নহে। যোগ্যব্যক্তি চিরকৌমাধ্য অবলম্বন করুক, 
অপর সকলে অকৈতবে বিষয়-বৃত্তি করুক, ইহাই প্রভুর অভি- 
প্রীয়। ্রীসর্ধ্বন্থখ সান্যালের প্রন্টি প্রভুর আদেশ “বেদ বিধিমতে 
সব করিও পালন,” পক্ষান্তরে শ্রাযোগেন্দ্র গোস্বামীর প্রতি প্রভুর 
আদেশ, “বৈদিক সন্ধ্যা'..ইত্্যাদি সমগ্রই নিষিদ্ধ।” 


প্রভুর আপাত-বিরোধী-বাক্যাবলীর মধ্যে জন্ম-রহস্য ও 
গুরুবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনাই সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই 
এ এ সম্বন্ধে যথামতি কিঞ্চিৎ অনুশীলন করছি। 


জন্মরহুহা প্রসঙ্গ 
কোন কোন ভক্তমুখে শুনা যায় যে, গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের 
স্ধা-অবলম্বনে প্রত ধরাধামে এসেছেন বলে প্রভুর বাণী আছে। 
এক নির্দয় চাষী একটি গাভী দ্বারা জমি চাষ করছিল। 
প্রপীড়িতা' গাভীরূপা! ধরণী অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, তদবলম্বনে 
বন্ধুহরির ধরায় আবির্ভাব। 


শ্রীমন্ভাগবত-শ|ন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রমণিকায় 
বণিত আছে, অস্থুর-প্রকৃতি রাজন্যবর্গ ছারা ধরিত্রী উৎপাড়িতা ও 
পাঁপভারাক্রাস্ত। হয়ে গোমাতার রূপ ধারণ করে অশ্রুবর্ষণ 
করতে করতে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন; ব্রহ্মা তাহাকে নিয়ে 
ক্ষীরোদসাগরের তীরে গমন করেন ! দেবগণসহ ব্রহ্মা ও ধরণীর 
আকুল গ্রার্থনায় শ্রাভগবান আবিভূ্ত হন। এই গাভীরূপিণী 
ধরণীর অশ্রু বন্ধুহরির ধরাধামে আবির্ভূত হবার একটি হেতু । 


বন্ধবা্তী গ্রন্থে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চম্পটী মহাশয়ের 
মুখে শ্রুত প্রভুর অপুব্ব এক আবির্ভাব রহন্তয। 


আর একটি বার্থা শুনা যায় ত্রাহ্মণ-দম্পতি ব্রাহ্গমূহুর্তে 
বন্ধুচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ডাহাপাড়। গঙ্গায় গমন করেন 
এবং পম্মের উপরে ভাসমান অবস্থায় জ্যোতিন্ময় শিশুবদ্ধুকে প্রাপ্ত 
হুন। যোগমায়ার আবরণে, এ দিব্যশিশুই ডাহাপাড়াধামে তাহাদের 
আত্মজ-রূপে প্রকাশ পান। 
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শ্রীহরির কৃপায় স্বভবনে বসিয়াও গঙ্গায় পম্মস্থিত শিশুবন্ধুর 
দর্শন এবং প্রাপ্তিও অসম্ভব নহে। এই সমস্তই দিব্য দর্শন ও 
দিব্যানুভূতি। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে একমাত্র 
অজ্ভনই ভগবৎকৃপায় বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অন্তেরা দেখে 
নাই। রথস্থ হয়েই তিনি স-নদীসাগর-বিশ্বত্ক্মাণ্ড ও যুদ্ধের ভাবা 
ঘটন। দর্শন করেছিলেন। মাতা যশোদাও এক সময়ে গোপালের 
মুখে স-গোকুল-বৃন্াবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলেন । বস্থুদেব- 
দেবকী, জগন্নাথমিশ্র-শচীদেবীও, শীকৃষ্ণ-শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের 
পূর্ধ্বেই এ প্রকাশ, দিব্য মৃত্তি ও জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। এই 
সকল রহস্যময় কথার মূল সত্য হল এই ষে, প্রভূবন্ধু অযোনিসম্ভব ও 
অপ্রাকৃত। “প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।” জগতের মহা- 
উদ্ধীরণ-বিধানার্থে তিনি যোগমায়া-সমাবৃত হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। এই নিগুঢ় সংবাদ নানাবিধ রহস্থময়-বাক্যে ব্যক্ত 
করেছেন। 


গুরুবাদ, দীক্ষা ও অবীক্ষা 


“সব্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' 
«আচার্য্যবান্‌ পুরুষে বেদ”__শ্রুতি । 
“শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্ন ম” - গীতা 
“গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন” শীচৈতত্তচরিতাম্থত 


৪৫০ ব্ধ-বার্তা 
“প্রভীতি টহল, নিত্যকীর্তন, পদস্থৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা-- ইতি 
শিক্ষা”-_ বন্ধুবাণী | 
শ্রীশ্রী প্রতৃবন্ধু প্রয়োজন বুঝিয়া কখনও বা কোন ভক্তকে 
গুরুগিরি করতে নিষেধ করেছেন, আবার কাহাকেও বা গুরুগিরির 
অভিমান ত্যাগ করে শিষ্য করতে, নামমাল! মন্ত্র দিতে আদেশ 
করেছেন। 


বাকচরের প্রাচীন ভক্ত শ্রীগোপাল মিত্র মহাশয়কে একদিন 
বন্ধুম্ন্দর আদেশ করেন, “এখন ব্রান্গমুহ্ত্ গোপাল, যাও, সান 
করে এস; ওকেও ( রজনী সর্দীরকেও ) স্নান করতে বল।” প্রভুর 
আদেশ পাওয়ামাত্র ছইজনে ( গোপালও রজনী ) নিকটস্থ শ্রোতস্থিনী 
পৃতসলিলা কাবেরীতে অবগাহন-পুরঃসর আর্রবস্ত্রে হরিবোল, 
হরিবোল, বলতে বলতে প্রভুর নিকট ফিরে এলেন । 


আসামাত্র প্রভু মিত্র মহাশয়কে আদেশ করেন “ওকে মালা 
দেও।” অতঃপর প্রভু স্বীয় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে থলিয়াসহ 
দুইটি মালা নিয়ে ফিরে এসে মিত্র মহাশয়ের হাতে দিলেন এবং 
পুনরায় বললেন-_-“তুমি উহাকে মাল! দেও,__-তোমাকে যে মালার 
মন্ত্র দেওয়া হয়েছে, সেই মন্ত্র উহাকে দেও।” 


মিত্র মহাশয় অস্বীকার করে বলেন, “প্রভো, মালার মন্ত্র আমি 
দিতে পারবো না। আপনি দিন।” প্রভু বললেন,_ “আমিই ত 
দেই, উপলক্ষ্য তুমি। তোমার এক হাজার শিশ্ত করতে হবে।” 
তখন মিত্র মহাশয় বাধ্য হয়ে প্রভুর আদেশ-অন্সারে রজনীকে সম্মুথে 


শ্রীশ্রী বন্ধুকথানুশীলন ৪৫১ 


বসালেন ও মালামন্ত্র প্রদান করলেন। নামমন্ত্র প্রচার করে মিত্র 
মহাশয় করজোড়ে বললেন-_“প্রভো ! আমার এই এক হাজার ।” 
প্রভু বললেন_-“এখন থেকে ইহাকে হরিদাস ঝলে ডেক।” 
ইনি মোহান্ত সম্প্রদায়ের নেতা৷ স্ুবিখ্যাত হরিদাস মোহান্ত। 
ঘটনাটি মিত্র মহাশয়ের মুখে মহেন্দ্রজীর সহিত নিত্যসেবক 
আমিও শুনেছি। (ইহা মহেন্দ্রজী লিখিত “জগদ্গুরু” গ্রন্থ, ২১৯ 
পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে )। 


“আমি যাহ! বলি, তাহা বিচার করো” 
অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সত্য স্থাপন কর! যায়। 
প্রভুর আদেশ, “নিত্যবীর্থন করিও” কার্বন-সম্পর্কে এই 
বাণা “অন্থয়-মুখে' তিনি বলেছেন “কীর্তন ভিন্ন অন্য কোন ব্রত 
বা নিয়ম করিও না।” কীর্তনের প্রাধান্য দিয়া প্রতু এই 
আদেশ ব্যতিরেক মুখে বলেছেন। 


“কীতনি করিও না,” এমন কথা প্রতৃবন্ধু কাহাকেও 
বলেছেন বা লিখে দিয়েছেন শুনলে, তাহ নিশ্চয়ই সার্বজনীন 
নহে, কোন বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বলেছেন, এইরূপ 
বুঝতে হবে। যেমন কোন ছাত্র-ভক্তকে প্রভু লিখেছিলেন__- 
“একজামিন শেষ না হওয়া অবধি, নিঃসঙ্গ হইও, কীতন 
করিও না ।” 


8৫২ বন্ধু-বার্তা 

পূর্ব কথিত কীর্তন-নিষেধক বাক্যটির “একজামিন শেষ 
না হওয়া অবধি” অংশটুকু যদি ঘটনাচক্রে হারিয়ে যেত, তাহ। হলে 
“কীর্তন করিও না”। এই অংশটুকু নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ 
করতাম। এখন হেতু স্থির হওয়ায়, এরূপ বিব্রত আমর! হব না! । 
অন্বয়ব্যতিরেক দ্বার স্থাপিত বাক্যের বিরোধা বাক্য পাওয়া গেলে 
আমর তাহা বিশেষ কোন-স্থান-কাল-পাত্র-উদ্দেশ্টে বলা, সার্বজনীন 
নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করব। 


প্রভুর বাণী; “আমি কিছু অশাস্ত্রীয় বলি না, লিখি না।” 
শ্রশ্রীপ্রভূ বাকচরবাসীদের সাব্বজনীন ধর্মলিপিতে লিখেছেন__ 


“গোন্বামী দীক্ষা” “গোন্বামী ধন্মপালন ।” 


এই ছুইটি বাণী দ্বারা গোস্বামী দীক্ষা ও ধর্ম যে প্রভুর 
অভিপ্রেত, তাহা৷ অন্বয়মুখে সার্ধবজনীনভাবেই বল হল। প্রভুর 
এইসব শ্রীহস্তলিপি নিজে দেখেছি । 


পুনরায় এই ধর্ম্মলিপিতেই, ( জগদ্গুরু, ১৩৭ পৃষ্ঠায় ) চিরত্যাগ 
পর্যায়ে অগোম্বামী গুরুর কথ৷ আছে। 


“চিরত্যাগ__অগোম্বামী গুরু” বাক্যে অগোম্বামি গুরুকে 
চিরত্যাগ করতে বলেছেন। ইহাতে পুধোক্ত গোস্বামী-দীক্ষা' ও 
ধর্মপালন বিষয়টিকেই ব্যতিরেক মুখে বল হল। এই অন্বয়-ব্যাতিরেক 
দ্বারা প্রভুর যাহা একান্ত অভিপ্রেত, তাহা৷ অখগুনীয় ভাবে 
স্থাপিত হয়ে গেল। প্রভুর এই সমস্ত মূললিপি নিজে দেখেছি । 


শ্রীশ্রীবন্ধুকথানুশীলন ৪৫৩ 


অতঃপর বাকচরবাসীদের ধর্মলিপিতে শিক্ষাপর্ধ্যায়ে লিখেছেন_ 
«প্রভাতি টহল, নিত্যকীর্তন, পদশ্মৃতি, ধৈর্য্য, দীক্ষা-_ইতি শিক্ষা ।” 
এই পরম উক্তিতে দীক্ষা যে সর্ববতোভাবেই প্রভুর অভিপ্রেত, তাহা 
নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, সর্বব- 
সাধারণের এ ধর্মলিপিতে নিষেধাত্মবক কোন বাক্যই নাই। 


প্রভুর কতক বাণী সার্বজনীন, আবার কতক বাণী ব্যক্তিগত । 
প্রভুর সার্বজনীন বাঁণী ব্যক্তিগত বাণী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী 
বলে প্রয়োজনে গ্রহণ করবেন । আবার ভক্তমুখে শ্রুত বাণী অপেক্ষা 
তীর লিখিত বাণীর গুরুত্ধ অধিক। প্রভুর স্বহস্ত লিখিতবাণী তার 
প্রতিলিপির বাণী অপেক্ষা শক্তিশালিনী বলে গ্রহণ করব। 


চিঠিপত্রে লিখিত প্রভুর বাণী অপেক্ষ। প্রভুর শ্রীহরিকথাদি 
গ্রন্থোক্ত বাণী অধিকতর সামর্ঘ্য-শালিনী । 


প্রভুর লিখিত উপদেশ, “উচ্ছিষ্ট অনিষ্ঠা মহাপাপ,” লিখিত 
বাণী প্রতুর গ্রন্থে, « বৈষ্ণবকণিকা আর করপুটে পান,”__এখানে 
আমরা বুঝব, বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ প্রভুর হার্দ। অবৈষ্ণবের 
অনিবেদিত উচ্ছিষ্ট ত্যাজা। অবশ্য, বৈষ্ণব লক্ষণে চিনিতে হইবে। 
দর্পণ দোষ, মহাপাতক”-_-লিখিত বাণী “ঠাকুর বৈষ্বগণ, 
করিবেন আলিঙ্গন” গ্রস্থোক্ত বাঁণী। যাহার দর্শনে হরিনাম উচ্চারিত 
হয়, এইরূপ আদর্শ বৈষুবের স্পর্শ বাঞ্ছনীয় বুঝতে হবে। স্পর্শ 
দোষ অবৈ্ণবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । তাছাড়া উচ্ছিষ্ট ও দ্পর্শ দোষ' 
হতে ব্যাধি লক্রামিত হয়, অনৈষ্ঠিক সংসর্গে । 


৪৫8 বন্ধু-বার্তী 

দুইটি গ্রন্থোস্ত বাণী আপাতবিরোধী ও সমবল মনে হলে 
“সাধুশান্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়। এক্য” দেখতে হবে প্রভুর আচরণ 
ও শাস্ত্রের সমর্থন কোন্‌ দিকে । যেমন, “পুস্তক বেশ্যা” (ত্রিকালগ্রন্থ), 
“ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে” ( সংকীর্তন ), ছুই-ই 
গ্রন্থোক্ত বাণী। প্রভুর আচরণ ও শাস্ত্র দৃষ্টে বুঝতে হবে, সকল 
পু্তকই বেশ্যা নয় ; ভক্তিকথাবিহীন পুস্তকই নিন্দনীয় । 


প্রভুর ত্রিকালগ্রন্থের অনেক বাণী ছুরধিগম্য,_-উহ। নিন্দাত্বক 
কিংব৷ প্রশংসাত্মক, বুঝা যায় না। যেমন “মিথুনকে মালাজপ কহে”, 
“উদরের পীড়াকে তিলক ফোঁটা কহে।” এই বাণীতে হার্দ কি 
বলা শক্ত, আপাত নিন্দাই মনে জাগে। তথাপি সকলেই তিলক 
করেন ও মালা! জপ করেন। তিলক ধারণ করতে ও মাল৷ জপ 
করতে প্রভুর স্পষ্ট আদেশও আছে । 


প্রভুর আপাতবিরোধা বাক্যগুলি বিচার পৃবক গ্রহণ করতে 
হবে। ত্রিকালগ্রন্থে অষ্টবন্ধু পধ্যায়ে, “নিদ্রা হিত” উল্লেখ আছে। 
অন্যত্র “নিদ্রা মৃত্যু, বলে বিশেষ বাণী আছে ও নান। স্থানে নিদ্রা 
জয়ের উপদেশ আছে। কাজেই বন্ধু বা হিত পধ্যায়ে থাকলেও 
সারাদিন নিদ্রাভিভূত থাক! নিশ্চয়ই হার্দ বলিয়। গ্রহণ করা চলবে 
না। অকৃতি পধ্যায়ে “বান শব্দ আছে। আবার অন্ত্র মৃদক্গবাস্ঠ 
শিক্ষায় “বান অভ্যাস রাখবে” প্রভুর উপদেশ আছে, “খোল 
করতালে ভাই কর সংকীর্তন” প্রভুর বিধান আছে। এখন স্পষ্ট 
দেখা! গেল, একস্থানে যাহা৷ অকৃতি, অন্তর তাহ 'কৃতি' হয়েছে । 


শ্রীশ্রীবন্থুকথানুশীলন ধ 


প্রভুর কোনও বাক্যার্থবোধ ও উহা৷ পালন অসম্ভব হয়ে পড়লে 
তাহার কার্য ও দেশকালপাত্র ও সদাচার দৃষ্টে কর্তব্য স্থির করতে 
হবে। যেমন ত্রিকালগ্রন্থে প্রভূ শবদাহ ও শবপ্রোথন, উভয়কেই 
মহামারী ও মহাগ্রলয় বলে নিন্দা করে সমুদ্র অথব৷ প্রান্তরে ফেলে 
দিবার বিধি দিয়াছেন। এই বাক্য পালন নানা কারণেই অসম্ভব 
হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় প্রভুর আচরণ ও সদাচার দুষ্ট কার্ধ্য করতে 
হবে। প্রভু নিজে ভক্তের সমাধিও দেওয়াইয়াছেন, দাহ করবার 
ব্যবস্থাও দিয়াছেন। নিন্দাত্মক বাণী থাকলেই উহা! সর্থা৷ পালনীয় 
বা অপালনীয়, এমন বিধান চলে না । 


প্রভুর বাণী, শাস্ত্রের বাণী, প্রভুর আচরণ, পুর মহাজনদের 
আচরণ, প্রভৃর বিশিষ্ট ভক্তের আচরণও যখন মিলে যাবে, তখন 
আমাদের আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকবে না । 


এখন আমরা আলোচনা করব, প্রভু জগদন্ধু গুরুতত্, মন্ত্র 
দীক্ষ। ও জপ মানেন কি না। গুরু, দীক্ষা, মালা ও মন্ত্র এই চারিটি 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কেন না, গুরু মানলেই মন্ত্র দীক্ষা ও জপ 
মানা হল। দীক্ষা মানলেই-_গুরু, মাল। ও জপ মানা হল। মন্ত্র 
মানলেই__ গরু, দীক্ষা ও জপ মানা হল। জপ মানলেই গুরুর 
নিকট প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রের জপ বুঝা যায়। এই বিষয়টিকে গুরুবাদ 
শব্দ দ্বারা বুঝাব। গুরুবাদ প্রভুর হার্দদ কি না, তীহাই অনুশীলন 
করছি। 

পগুরু, দীক্ষা, গুরুগণ-নির্দেশ” শীর্ষক গুরুবন্ধু-বাদীতে 
পঞ্চাশটিরও অধিক গুরুবাদ সমর্থক প্রভুর বাণী আছে। ইহা 


৪৫৬ বন্ধু-ার্ত। 
ছাড়া গুরুবাদ সমর্থক প্রেমভক্তিচন্দ্রিক, শ্রীচৈতন্চরিতাম্থতাদি 
গোস্বামী গ্রন্থ সমূহ প্রভু স্বয়ং সমাদর করে “প্রেমভক্তিচন্দ্িকা 


কণস্থ ও মুখস্থ রহিবে” *্শ্রীচৈতন্থচরিতামূত মুখস্থ করিও” 
ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন । 


গুরুবন্ধুবাণীতে উদ্ধৃত “গুরুগতি, কৃষ্ণ পতি” “লহ 
গ্রাগুরুশরণ” “চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন” ইত্যাদি পঁচিশ 
(২৫) টিরও অধিক বাণী প্রভুর শ্রীহরিকথা আদি গ্রন্থে লিখিত 
আছে। অতএব এইগুলি সবাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। ইহা 
ছাড়া প্রভুবন্ধুর শ্রীহস্তলিখিত গুরুবাদ সমর্থক মহামূল্যবান বু 
বাক্য ও মন্ত্র এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ও এ সমস্তের কিছু কিছু 
রকও মুদ্রিত হয়েছে । 


বন্ধুকথা, জগদ্গুরু জগদ্ন্ধু ও ১৩৩২ বঙ্গাৰে মুদ্রিত বন্ধুবার্তায় 
প্রকাশিত “চিরগুরু রইলাম”, “গুরু স্মরণ রাখিও”, “প্রভাতি হৈল-.. 
ধৈর্ধ, দীক্ষা ইতি শিক্ষা” “গোস্বামী দীক্ষা”, “দীক্ষা মন্ত্র্ধার৷ যে অর্চনা, 
তাহা আমিই গ্রহণ করি” “তোদের শ্রীমতি আমাকে স্বপ্নে মনত 
দিয়াছেন, ইত্যাদি বন্ধুবাণী, সমস্তই গুরুবাদ ও দীক্ষার স্পষ্ট সমর্থক । 
গুরু-শিষ্য সম্পর্কে প্রভুর লিখিত, নিয়ে উদ্ধৃত 


“রমেশ যুগলকিশোর ও তার গুরু ছাড়া আর কিছু জানে না”, 
“আমি গুরু, হরেকৃষণ দাস শিষ্য”, এমন্ত্রদাতা গুরুকে গোম্বামিগণ 
শ্টামের প্রকাশরূপ উল্লেখ করিয়াছেন”, ইত্যাদি বাণীগুলি, গুরু, 
শিষ্য ও গোম্বামী শান্ত্রের দৃঢ় সমর্থক। 


শ্রীশ্রীবন্ধুকথানুশীলন ৪৫৭ 


সাক্ষাৎ প্রভৃকে ধার! গুরু বলে স্বীকার করেছেন, সাক্ষাৎ প্রভু- 
সেবা করেছেন ও প্রতৃও ধাদের শিষ্য আখ্য। দিয়েছেন, তারা ত 
মহাভাগ্যবান। তাদের আবার দ্বিতীয় বার লৌকিক দীক্ষার 
প্রয়োজন আছে কি? দ্বিতীয় বার অন্ত কোথাও দীক্ষা নিয়ে প্রিয় 
ভক্ত মহাকৈতবে পতিত ন! হয়, এই জন্য প্রভু নিজ প্রিয়গণকে 
অন্যত্র দীক্ষা নিতে নিষেধ করেন । 


বাকচরবাসী সর্বসাধারণের খাতায় প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত মূল 
লিপিতে দেখেছি, 


“গোস্বামী দীক্ষা, “গোস্বামী ধর্মপালন” “অগোস্বামী গুরু, চির- 
ত্যাগ” «প্রভাতি টহল, নিত্যকীর্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য, দীক্ষা ইতি 
শিক্ষা ।” ইত্যাদি। এই সমস্ত গুরুবন্ধুবাণী সাবজনীন ও সর্বজন 
গ্রাহ্থা। তবে 'গোম্বামী? অর্থে, গো ( ইন্দ্রিয়গণের )+স্বামী ( শাসক, 
নিয়ন্তা ) অর্থাৎ জিতেক্দ্িয়। কামজয়ী, কৃষ্ণগৌরবন্ধু তত্ববিদ্‌ বৈষ্বকে 
বুঝতে হবে। বংশপরম্পরায় গোস্বামী বা! বৈষ্ণব মন্ত্র দানে অধিকারী 
নহেন, গুণ-কর্ম-লক্ষণে অধিকারী গোস্বামী তক্ত-বৈষব গুরুপদ বাচ্য। 

প্রভুবন্ধু লিখিতভাবে ফরিদপুরে শ্রীরমেশ, স্থরেশ, কাঁলী, তারক, 
দেবেন, উপেন, অক্ষয়, বিধু$ বিনোদ, নকুল, স্ুরেন, প্রবোধ, ললিত 
ও লোকনাথ-_এই ভক্তগণকে শিষ্য ও বাবুগণ আখ্যা দেন। এই 
বাবু শিষ্যগণের পরিচালক ছিলেন রমেশবাবু। এঁ সময়ে একবার 
রমেশবাবুর অভিভাবকগণ রমেশবাবুকে তার চির ইষ্ট গুরুবন্ধু হতে 
বিচ্ছিন্ন করে কোনো তাস্ত্রিক যোগীর কাছে দীক্ষা! গ্রহণ করাবার চেষ্টা 


করেন। প্রভূ তখন নিজ প্রিয় বাবুগণকে সতর্ক করে আদেশ দিয়ে 
লিখেন, 


৪8৫৮ বন্ধু-বার্থা 
“আ্ীশ্রীবাবুগণ ! তোমরা হরিনাম ভিন্ন কোনও ব্রত বা নিয়ম 


করিও না। তোমর। কেহও দীক্ষা লইও না, দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র । 
মহাঁকৈতব |” 


জগদ্গুর প্রভূবন্ধুর স্বীকৃত শিষ্যগণকে দ্বিতীয়বার দীক্ষাদানের 
চেষ্টাটাই মহাকৈতব, দীক্ষা নেওয়াটাও মহাঁকৈতব। প্রভুর বাণী, 
“একবার.বই দীক্ষা হয় না “একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় 
না।” প্রভুর এই ভাগ্যবান্‌ প্রিয়গণের 'লক্ষ জগদ্ন্ধু। “এক লক্ষ 
সতীর পতির মত 1, 


আর একটি বন্ধুবাণী আছে চম্পটী ঠাকুরের প্রতি । উহা! ১৩৩২ 
বঙ্গাব্দে বন্ধুবার্তা প্রথম সংস্করণে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। জীবধর্ম 
আমি এ বাণী সংগ্রহ করে প্রকাশ করি। সংগ্রহকালে ঘটন। 
শুনেছিলাম যে, একসময় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি চম্পটী মহাশয়ের শিষ্ু 
হ'তে ইচ্ছা করেছিলেন । অন্ত্যামী প্রভু তখন শিষ্য করতে নিষেধ 
করে চম্পটী ঠাকুরকে বলেন, 


“গোহত্যা, ব্রন্মহত্যা ইত্যাদি পৃথিবীতে যত পাপ আছে, সব 
চেয়ে বেশী পাঁপ গুরুগিরিতে |” 


প্রভুর সন্নিধানে থেকে, প্রভু মৌনী হওয়ার পূর্বে, প্রভুর আদেশ 
ছাড়া কাহাকেও দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। তাই চম্পটা 
ঠাকুরের মত যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রভু দীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। প্রভু 
মৌনী হওয়ার পর এবং প্রভুর ত্রয়োদশ দশায় স্থিতিকালে, যে সকল 
আদর্শ চরিত্র বন্ধু হরিততজ্ঞ বন্ধুভক্ত জনসাধারণকে বন্ধুভজনে উন্মুখ 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৪৯ 


করিয়াছেন, বন্ধু মহানাম মন্ত্র দান করিয়াছেন, তাহার! গুরুর গুরু-দায়িত 
পালন করিয়াছেন । প্রতৃবন্ধুকে দেখাইয়া দেওয়া, তৎপদং দশিতং যেন, 
গুরুর কার্য। চম্পটী মহাশয়কেও পরবর্তী কালে অনেকে গুরু বলে 
গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি গুরুগিরি ব্যবসায় করেন নাই। তিনি 
সদ্গুরুর লক্ষণ যুক্ত ভক্তরাজ বলিয়াই গুরুর মর্ধাদ। পাইয়াছেন। 


১৩২১ বঙ্গাব্দের নিকটবর্তী সময়ে একদিন পরমদয়াল মহামৌনী 
গ্রভৃবন্ধুর কৃপা-আকর্ষণে তাহার অপ্রাকৃত দিব্য স্পর্শন প্রাপ্তিতে 
আমার অন্তরে ও মুখে জগবন্ধু-মহানামমন্ত্র ব্বতঃক্ফুরিত হয়। আমি 
অন্থাত্র দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন মনে করি নাই। বদ্ধৃহরি অযাচিত 
কৃপায় ক্রমে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে তাহার দর্শন-স্পর্শন ও সেবার 
অধিকার দিয়! নিত্যকিন্কর রূপে গ্রহণ করেন। প্রভুর মৌনভঙ্গের 
পর একদিন শিশু প্রভুর কাছে, আমাকে তাহার নিত্যদাস করে তাহার 
চরণে চির আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রথমে মস্তক 
নাঁড়িয়। সম্মতি দেন, পরে শ্রীমুখে “তা বলেছি” বলে আমাকে তাহার 
ননিত্যদাঁস” বলে স্বীকার করেন। তাই বন্ধু হরিই একাধারে আমার 
গুরু, ইষ্ট, উপাস্য ও সর্বস্ব । সুতরাং আমি গুরু ও দীক্ষার প্রয়োজন 
স্বীকার করি। “গুরু-অভিপ্রেত কার্ধকেই গুরুদীক্ষ। বা গুরু প্রণালী 
বল! যায় ।' 


রমেশ শর্মাজী, মহেন্দ্রজী, কৃষ্ণদাসজী, জয় নিতাই দেব, অতুল 
ঠাকুরজী, বাদল বিশ্বাসজী, নবছীপ দাসভী, রছুর্গোসাইজী, যোগেন্দ্ 
কবিরাজজী, প্রমুখ প্রতুর প্রিয়সেবক বান্ধবগণ বন্ধুভজন নিষ্ঠাদানে 


২৯ 


৪৫০ বন্ধু-ার্তা 
বন্ধুমহানাম নিষ্ঠাদানে ও বন্ধুসেবা নিষ্ঠাদানে আমার পথ প্রদর্শক গুরু- 
স্থানীয় আদর্শ শিক্ষাগ্তর ও চিরপ্রণম্য। 

এখানে দীক্ষা শিষ্য আদি সম্পর্কে বন্ধুবাণীর “কৃতি, অকৃতি 
বিষয়ে আরও আলোচন। করিতেছি । 


দঅকৃতি-_দীক্ষা, বাক্য, বাগ, শিষ্য, উপদেশ, তর্ক, আমোদ, 
যোষিৎ, লাম্পট্য ।” 

“কৃতি-_ ভ্রমণ, স্নান, দয়া, মৌন, কারণ্য, জাগরণ, অদীক্ষা, 
ব্রজেবাস, সত্য ।” ( এই বাণীদ্বয় ভক্তবিশেষকে লিখিত )। 

*ত্রিকালের অষ্টবৌদ্ধ-_চোর, ডাকাত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, 
বেশ্তা, যাজক, গুরু, বৈরাগী । 

“ত্রিকালের অষ্ট দণ্ডাহ__-গৌঁসাই, ব্রাহ্মণ, চামার, ইন্দুর, 
মশা, মাছি, কীট, সর্প ।” (ত্রিকালগ্রন্থ ) 


আপাতবিরোধী এই বন্ধুবাণীগুলি বিচারপুবর্ক গ্রহণীয়। 


কৃতি-অকৃতি মধ্যে অদীক্ষা-দীক্ষা। শব্দ এবং 'বৌদ্ধ ও দণ্ডার্থ 
পর্যায়ে গুরু, গৌঁসাই শব্দ কোন বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ 
করিতে হইবে। সংকীর্তনাদিতে “বন্ধু বলে কেদে, গুরুপদে 
রাখ রতি অনুক্ষণ” ইত্যাদি বন্ধুবাণীতে গুরুবাদ ও গুরুকরণ 
স্বীকৃত হইয়াছে। গুরু স্বীকার করিলে, দীক্ষা ও শিষ্য মানিতে 
হয়। বন্ধু বলিয়াছেন, “গুরু অভিপ্রেত কাধ্যকেই গুরুদীক্ষা বা 
গুরুপ্রণালী বল৷ যায়।” শিষ্তকে গুরুঅভিপ্রেত কাধ্য করিতে হয়। 
সুতরাং দীক্ষা! স্বতঃসিদ্ধ। 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৫১ 


গৌসাই মাত্র দণ্ডাহ হইলে, প্রভুর সংকীর্তনে উল্লিখিত 
“চৈতন্য গৌসাই” পসীতাপতি অদ্বৈত গৌসাই” ও দণ্তার্থ হন। 
শিষ্য অকৃতি, নিন্দার্থ হইলে, প্রভুর লিখিত “হরেকৃষ দাস, শিষ্য” 
এই বাণী অকৃতি হন । 


দেশ, কাল, পাত্র, অধিকার ও প্রয়োজন বুঝিয়া) প্রভু 
কোনও ভক্তকে “অকৃতি, উপদেশ” লিখিয়াছেন, আবার রমেশ- 
চান্দ্রের ন্যায় ভক্তকে “নিত্য সবকে উপদেশ দিও,” এই “কৃতি? 
আদেশ দিয়া তাহাকে উপদেষ্টার অধিকার দিয়াছেন । 


কেহ কেহ মনে করেন প্রভূ ছয় গোস্বামীর প্রতি লক্ষ্য 
করে গোস্বামী শব্ধ এবং সাধারণ গুরুগিরি-ব্যবসায়ী গোম্বামী 
সন্তানদের উদ্দেম্তটে গৌসাই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। একথা 
ঠিক নহে। গ্রীস্্ীপ্রভু কামজিৎ জিতেক্দ্িয় রূপ রঘুনাথকেও 
গৌসাই বলিয়াছেন, “এস রূপ রঘুনাথ আদি সকল গৌসাই” 
এইপদ প্রভুর সংকীত্তনে আছে। 


সুতরাং ঝুবিতে হইবে সকল গৌঁসাই দণ্ডার্থ নয়, সকল 
গুরুই নাস্তিক নয়, সকল দীক্ষাই অকৃতি নয়, সকল অদীক্ষাই 
কৃতি নয়। দীক্ষামাত্র অকৃতি হইলে গদাধর পণ্ডিতের পুণগুরীক 
বি্ানিধির নিকট মহাপ্রভুর আদেশে দীক্ষাগ্রহণকাধ্যও 
অকৃতি হইয়। পড়ে। পক্ষান্তরে অদীক্ষামাত্র কৃতি হইলে, সংসারে 
অদীক্ষিত অসংস্কত সৎ বা অসৎ যে কোটী কোটা জীব আছে, 
তাহারা সকলেই কৃতিমান্‌ হইয়া উঠে। অকৃতি পর্যায়ে 
বান ও উপদেশ আছে। সকল বা ও উপদেশ অকৃতি হইলে 


8৫১ বন্ধু-বার্তা 
খোল-করতাল বাগ অচল হয় এবং পজ্ঞানদান” “বাগ্য অভ্যাস 
রাখিও” এই সকল প্রভুর উপদেশ প্রচার করাও অকৃতি হইয়! 
পড়ে। উপদেশ দিও না, এ উপদেশ দেওয়াও সম্ভব হয় না। 
“অকৃতি উপদেশ” একথা লিখিয়া দেওয়াও “অকৃতি” হয়। অতএব 
এ সকল শব্ধ বিশেষ অর্থে গ্রহণ কর! ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
এখন দেখ! গেল, প্রভু একজনের পক্ষে যাহা “কৃতি” বলিয়াছেন, 
অন্যের পক্ষে তাহা অকৃতি হইয়াছে। ত্রিকাল গ্রন্থের 
“হফফেরোয়ারীকে শিষ্য কহে,” “দীপাস্তুরদিগকে গুরু কহে” এই 
বাণী ছুর্ব্বোধ্য, নিন্দাত্মক কিংব৷ প্রশংসাত্মক, বুঝা! ষয় না । 


সাধ্যসাধন তত্বজ্ঞানহীন হইয়। যাহার গুরুতাকে জীবিকার্জনের 
উপায়-স্বরূপমাত্র করিয়! ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন, সেই সকল 
তথাকথিত গুরুগোসাইকে প্রভূ ত্রিকালগ্রন্থে দণ্তার্থ লিখিয়াছেন। 
এ সকল অযোগ্য, অক্ষম অসং-পথগামী গুরুদের নিকট হইতে 
দীক্ষা গ্রহণ অকৃতি ও দীক্ষা না লওয়াই কৃতি লিখিয়াছেন। 
যাহার! না বুঝিয়। এঁ সব গুরুর দিকে অগ্রসর হইতেন, তাহাদিগকে 
এরূপ, কৃতি-অকৃতি, লিখিয়। দিয়া নিষেধ করিতেন। কটু ঘৃত 
বিষতুল্য, এইরূপ উক্তিতে যেমন "বত আয়ুবদ্ধনশীল' এই সত্যের 
বিরোধিতা হয় না, তদ্্রপ উক্ত বাণীসকল দ্বারা দীক্ষার নিষেধ 
গ্ররতিপন্ন হয় ন৷। 


গুরুবদ্ধুর সমাদরপ্রাপ্ত যে সকল শাস্ত্র ও আচার্য্য দীক্ষা- 
সম্বন্ধে শতশত আদেশ বাক্য দিয়াছেন, তাহার'ও অবৈষ্ব গুরু 


বন্ধুকথানুশীলন ূ ৪৫৩ 


ত্যাগ করিয়। বৈষ্ণব-গুরু হইতে মন্ত্রগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। 
যথা-_ 
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেং । 
পুনশ্চ বিধিন। সম্যগ, গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ঝবাদ্গুরো; ॥ 
( নারদ পঞ্চরাত্র ) 
অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রগ্রহণে নিরয়গামী হতে হয়। এরূপ 
কেহ করলে তাকে পুনরায় বিধিপুর্বক বেষ্ণবগুরুর নিকট 
দীক্ষা লইতে হইবে। 
তক্তিসন্দভে বন্ধুর সহায় শ্রীজীবগোম্বামিপাদ উৎপথগামী 
গুরু-ত্যাগেরও বিধি দিয়াছেন__ 
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্ধ্যাকার্য্যমজানতঃ। 
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ 
কুকন্মলিপ্ত, কাধ্যাকাধ্য-সম্বন্ধে অজ্ঞ, উৎপথগামী গুরু 
পরিত্যাগ করিবে। প্রভুবন্ধুও “অগোম্বামী গুরু”কে চিরত্যাগ 
করিতে লিখিয়াছেন। 


বামন-হরিকে ভূমিদানে শুক্রাচাধ্য বাধা দিলেন। বলি 
মহারাজ গুরুর সেই আজ্ঞা শুনেন নাই। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল 
এইরূপ গুরু, পিতা, মাতা, অগ্রজ ভ্রাতা, পণ্ডিতাদি-গুরুজনের বাক্য, 
ল্থনের দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলি, প্রহুলাদ, ভরত, বিভীষণ, নাগপত্বী আদির 
কথা শাস্ত্রে বিরল নহে। উপযুক্ত স্থলে যে সকল তাৎপর্য 
শান্ত্রকারগণ দীক্ষা ত্যাগ ও গুরুত্যাগের কথা বলিয়াছেন, ঠিক সেই 
অর্থেই বদ্ধুসুন্দর দীক্ষার অকৃতিত্ব, গুরুর নিন্দনীয়ত্ব বলিয়াছেন। 


৪8৫৪ বন্ধু-বার্তী 


কারণ শ্রীশ্রীপ্রভূ বলেছেন-_-“আমি কিছু অশাস্ত্রীয় বলি না, বা লিখি 
না।” নানাস্থানে প্রভু লিখিয়াছেন__ 
“বেদ-বিধিমতে সব করিও পালন | 
“পুরাণ-বেদাস্ত-বেদ-সাংখ্যের প্রমাণ 1” 
“ভক্তিশীস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে ।” 
“দশমস্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও ।” 
*ভ্রীচৈতন্চরিতামৃত মুখস্থ করিও” 
«প্রেমভক্তিচন্দ্রিক মুখস্থ কৃতি” 
“নিত্য শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্তভাগবত পাঠ 
করিবে |” 
সুতরাং নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, প্রভূর সকল শিক্ষা ও আচরণ 
শাস্ত্রানুমোদিত। 
*তম্মাচ্ছান্ত্র প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতো ॥৮-__গীতা৷ 
“গুরু, দীক্ষা গুরুগণ-নির্দেশে" পঞ্চাশটির অধিক বন্ধুবাণী 
দেওয়া হইয়াছে, গুরুবাদের সমর্থক । নিম্ে এই মন্মে বন্ধুহরির 
নিত্যহার্দ শান্ত্রবাণী দেওয়া যাইতেছে । শান্ত্রবাণী এই মর্মে 
অগণিত। ছু'একটি দিগ দর্শনমাত্র করিতেছি । 


গুরুবা সমর্থক শাক্স্বাক্য 
১। গ্রীশ্রীপ্রভুর অনুমোদিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্চকের অন্যতম, 
প্্ীঞ্রী চেতন্থচরিতামৃত গ্রন্থের প্রথম পংক্তিতেই আছে-_ 
“বন্দে গুরূশীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষচৈতন্তসংজ্ঞকম ॥৮ 


বন্ধুকথান্ুশীলন ৪৫৫ 
গ্রন্থ প্রারস্তেই গুরুবর্গের বন্দনা । 


২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গুরুবাদ ও দীক্ষা সম্বন্ধে 
অগণিত আদেশবাক্য ও নির্দেশবাক্য আছে। নিয়ে কয়েকটি 
দেওয়া গেল,__ 


“সর্ববাবরণে লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ।” মধ্য ।২৪ 
“গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন” মধ্য ।১২ 
“যগ্পি আমার গুরু চৈতন্তের দাস। 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ |” 
“গুরু কুষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে 
“গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥৮ আদি ।১ম 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ অস্ত্য ।৪র্থ 
“যেই কুষ্ণতত্ববেত্ব। সেই গুরু হয় ॥” মধ্য ।৮ 
“গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা৷ বীজ” মধ্য | ১৯ 
“মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাপগ্তরুগণ | 
তা৷ সভার চরণে আগে করিয়ে বন্দন ॥৮ আদি )১ম 


৩। ্রীন্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-গ্রন্থখানিকে মুখস্থ করতে 
রীশ্রীপ্রভু পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীগ্রস্থের প্রথম 


পড়্‌ক্তি-_ 
এভ্রীগুরু-চরণ পন্ম, কেবল ভকতি সম্প, 
বন্দ মুই সাবধান সনে ।” 


৪৫৬ বন্ধু-বার্তা 


প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থের বছ শ্লোক গুরু শ্রীলোকনাথের 
বন্দন! ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ । 

কায়স্থকুলোন্তব হইয়াও স্বীয় গুণে নরোত্বম, ভুবনপাবন 
সদ্গরু ও বিপ্রগণেরও ঠাকুর হইয়াছেন। প্রভু স্বয়ং তাহাকে প্রভু 
সম্বোধনে লিখিয়াছেন,_“এল এস প্রভু মম, রামচন্দ্র নরোত্তম 1” এ 
প্রকার দাস রঘুনাথও গৌসাই, গুরু হইয়াছেন । 


৪1 শ্রীমন্ভাগবতে গুরুতত্বের পোষাক বহু মহাবাক্য আছে। 
কয়েকটি মাত্র লিখিত হইল । 
*আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ” 
“সর্ববদেবময়ো। গুরু?” 
“মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুপাসীত মদাত্বকম্” 
৫। “শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্৮ গীতা ২।৭ 
“তদ্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্বদণিন: ॥৮ 81৩৫ 
বন্ধুবাণী--“গুরু গতি, কৃষ্ণ পতি” “ধন্ম-"-গুরু” | 


প্রভুর বাণী ও শাস্ত্রের বাণী দেখান হইল । এখন পূর্ব পুবলীলার 
আচরণ দেখান যাইতেছে, 


পুর্বলীলায় আচরণ 


১। শ্রীরামচন্ত্র বশিষ্ঠকে, শ্রীকষ্চন্দ্র সান্দীপনি মুনিকে, 
শ্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন। 


বন্ধুকথাম্ুশীলন ৪8৫৭ 


“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় ।” “স যতপ্রমাণং কুরুতে 
লোকস্তদন্ুবর্ততে |” 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দাক্ষিণাত্যের শ্রীলক্ষ্মীপতি গৌঁসাইজীর নিকট 
মতাস্তরে মাধবেন্্র পুরীর নিকট ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর 
নিকট দীক্ষিত। পঞ্চতত্বের অন্যতম শ্রীগদাধর, গৃহাশ্রমী পুগুরীক 
বিদ্যানিধির নিকট মহাপ্রভুর অনুমোদনে দীক্ষিত । 


২। গ্রীগৌরাঙন্ন্দর গোপাল ভট্ট গোম্বামীকে দীক্ষা 
দিয়াছেন। গ্রমাণ, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে দ্বিতীয় মালায় লিখিত 
আছে 

“ভট্ট গোসাঞ্জি মহাপ্রতুর প্রিয়পান্র। 
শ্রীত হইয়। দিল! হরিনাম মহামন্ত্র॥ 
প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল। 
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অপিল ॥” 


্রীপ্রীগ্রতুর লিখিত শ্রীহরিকথায় আছে, 
দভ্ীগোপাল মন্ত্রদীক্ষা, হরেকৃষ্ণ-নাম শিক্ষা, 
তিলক তুলসী মাল৷ ভেকৃ। 
( প্রভূ গুরু হ'ল মা) (শিক্ষা-দীক্ষা-ভেক্‌-দানে ) 


৩। পরম কৃষ্ণপ্রিয়া চন্দ্রাবলী নিজে কৃষ্ণের সেবা ও 
কৃষ্ণনাম করিতেন; তথাপি শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ং শ্রীচন্দ্রাবলী 
প্রভৃতি সখীগণকে কৃষ্চনামমন্ত্র দীক্ষা দিয়াছেন অকৈতব 


৪৫৮ বন্ধু-বার্তা 
কৃষ্ণসেবাদানের জন্য । প্রমাণ শ্রীহরিকথায়-_ 


“কৃষ্ণনাম মন্ত্র আজি লও সখীগণ। 
চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন ॥ 


৪। শ্রীরাধা অন্তান্ত সখীগণকে, গর কৃষ্ণ বর্তমান 
থাকিতেও ললিতাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ 
করিয়াছেন-_ 

“গুরু হেন যেন ললিতায়।” 

৫। দশম দশায় কেবল চন্দ্রাবলীর নহে, অন্যান্থ সবীদেরও 

গুরুকরণ হইয়াছিল । প্রমাণ হরিকথায়-_ 
“সব মনে আছে রে, দশমীর গুরুকরণ ॥” 
শ্রীশীচৈতন্তচরিতামুতের একটি বাণী, দীক্ষাদির 
অপ্রয়োজনীয়তার জ্ঞাপক বলে মূলপ্রসঙ্গে অনভিচ্জের 
নিকট মনে হয়। বাণীটি এই-_ 
«এক কুষ্ণনানে করে সর্বপাপ ক্ষয় । 
নববিধ ভক্তপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ 
দীক্ষা-পুরশ্চর্যযা-বিধি অপেক্ষা না করে। 
িহ্ব! স্পর্শে আচগডালে সবারে উদ্ধারে ॥ মধ্য ১৫শ্‌ 


ইহ নামের মাহাত্ময-গ্রসঙ্গে সন্তরাজ খানের প্রতি মহাপ্রভুর 
উক্তি। হরিনামের এত শক্তি যে, দীক্ষা পুরশ্চর্ধ্যা ছাড়াও 
নাম আচগ্ডালকে উদ্ধার করিতে পারে, ইহাই বুঝান হইয়াছে। 
এইবাক্য দ্বারা”_অতএব কেহ দীক্ষা লইও না, এই অর্থ 
প্রতিপন্ন হয় না। 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৫৯ 


বাকচরের কোন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া প্রভূবন্ধু একদিন 
বলিয়াছিলেন, “শুয়োর খেলেও কোলে তুলে নেবো, কিন্তু 
হরিনাম ভুলিস্‌ না” এইবাক্যে শুয়োর খাইবার উপদেশ 
বুঝায় না। কেন ন। ইহা বিধি-বাক্য নহে। হরিনামের প্রতি 
প্রভুর ভালবাসা, ইহাই বুঝাইবার জন্য এ কথা। শুয়োর খাইলেও 
কোলে লইবেন, এইজন্য যেমন শুয়োর খাইতে হইবে না, ঠিক 
তদ্ধপ নাম, দীক্ষা-পুরশ্চধ্যার অপেক্ষা করে না বলিয়াই 
যে দীক্ষা লইতে হইবে না, এমন নহে। কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতা- 
মুতের গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বয়ং দীক্ষিত এবং গুরুকর্ণ বা 
দীক্ষার অগ্রগণ্য নিত্য প্রয়োজন, “গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন” 
ইত্যাদি বাণীতে, নিজগ্রন্থে বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন । 


«একমাত্র কৃষ্জনাম সবপাপ হরে»” কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, 
“সাধুকপা না হইলে প্রেম না জন্মায়” ( চৈঃ চঃ)। আর বৈষ্ণবাপরাধ 
থাকিলে, 


“্বহুঞ্ন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। 
তবু নাহি পায় কৃষ্পপদে প্রেমধন ॥ ( চৈঃ চ:, আদি, ৮ম ) 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে গ্রচুর। 
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে ন৷ হয় অঙ্কুর ।” আদি। ৮ম 
প্রতুবন্ধুও জীবশিক্ষার্থে সদৈন্যে লিখিয়াছেন--“ভাগ্যে হ'ল না, 
হ'ল না, গুরু-অপরাধী আমি, বৈষ্ব-অপরাধী আমি ।” 
যেহেতু প্রভুর আদেশ, “নাম মাহাত্ম্য শান্্রাতীত ও গুরুমুখ- 
শ্োতব্য, লেখনীর অসাধ্য” তখন সাধুগুরুর নিকট শ্রত নাম 


৪৬০ বন্ধু-বার্ত? 
মাহাত্ম্য দীক্ষিত ভক্তিমান্‌ জনের হৃদয়ে যথাযথ উপলব্ধি হইবে 
এবং তাহার সর্ব্পাপ বিনষ্ট হইয়া অধিকস্ত কৃষ্ণপ্রেম লাত হইবে। 
কিন্ত সাধুগুরুর কৃপাশূন্য, গুরুহীন অদীক্ষিত-জন এ প্রেম-সম্পদে 
বঞ্চিত। লক্ষণযুক্ত সাধুগুরুর কৃপাপ্রাপ্তি বা আম্ুগত্যও একপ্রকার 
দীক্ষা । 

“কীর্তন ভিন্ন, অন্য কোন ব্রত বা নিয়ম করিও না”__ 
প্রভুর এই বাক্য দ্বারাও দীক্ষার নিষেধ বুঝায় না। কেন না, 
উক্ত ব্রত-নিয়ম শব্দে সকল প্রকার ব্রত নিয়ম বুঝাইবে না। 
তাহা বুঝাইলে একাদশীর ব্রত-ত্যাগের প্রসঙ্গ হইতে পারে। 
ব্রহ্মচধ্যপালনও একটি নিয়ম। এ সকল নিয়ম সম্বন্ধে 
প্রভুবন্ধু অন্যত্র বলিয়াছেন পত্রহ্গীর্্য কর, করাও» "নিয়ম 
নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই।” অতএব এ বাণীতে হরিভজন- 
বজ্জিত শুধব্রত-নিয়মাদির নিষেধই বুঝাইবে। হরিভজনানুকূল 
নিয়ম বা দীক্ষার নিষেধ বুঝাইবে না। 

শ্রাশ্রীপ্রভূুর বাণী, শাস্ত্রের বাণী ও পুর্ব পুর্ব লীলার 
আচরণের কথা বলা হইয়াছে। তখন শ্রীশ্রীপ্রভুর আচরণের 
কথা বলা হইতেছে, 


দীক্ষা ও শ্রীআীপ্রভূর আচরণ 
১। শ্তীশ্রীপ্রভুলীলায় ব্রাহ্মণকুমার। যথারীতি যজ্ঞোপবীত 
ও সাবিত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়নের পর তিনি 
নিয়মিত সন্ধ্যা-বন্দন। করিতেন । 


বন্ধুকথান্ুশীলন ৪৬১ 


গোস্বামিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াই প্রভুর হরিকথা আদি 
লিখিত হইয়াছে । 


২। “প্রত, আপনার গুরু কে?” রঘুনন্দন গোস্বামী এই 
কথা৷ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু বলিয়াছিলেন-_-“তোদের শ্রীমতী 
আ'মাকে স্বপ্ধে মন্ত্র দিয়াছেন ।” 


৩। প্রভুর কৃপা পাইবার পুর্ববে মহিমদাসজী কুলগুরুর 
নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। অন্তর্যামী বন্ধু 
জানিতেন, এ মন্ত্রে ভুল আছে। তিনি উহা মহিমকে গুরুর 
নিকট হইতে শুদ্ধ করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
মহিম অমনোযোগী হওয়ায় ও তাহার গুরুদেব অতঃপর দেহরক্ষা 
করায়, প্রভু প্রথমে স্বপ্নযোগে শুদ্বমন্ত্র বলিয়া দিয়া পরে কাগজে 
মন্ত্রটি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়। দেন। দীক্ষামন্ত্রের প্রয়োজন 
না থাকিলে, শুদ্ধমন্ত্র লিখিয়। দিতে প্রভূ এত ব্যগ্র হইলেন 
কেন এবং দীক্ষামনত্র জপ করিতে আদেশ দিলেন কেন? 
মহিমদাসজীর মুখেই ইহা৷ শুনিয়াছি। 


৪। শ্রীশ্রীপ্রভূ কাহাকেও কর্ণে মন্ত্র দিয়া দীক্ষা না৷ দিলেও 
অনেককে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গোপাল মন্ত্র কামগায়ত্রী, রাধাগায়ন্তরী, 
গৌরমন্ত্র গৌরগায়ত্রী, গুরুগায়ত্রা, হরেকৃষ্চ নাম, গুরুপ্রণাম 
মন্ত্র ভজন-প্রণালী ইত্যাদদ নিজ শ্রীহস্তে খাতায় লিখিয়। 
শুনাইয়াছেন। খাতার উপর শ্রীহস্তে “গুরু জগদ্ব্ধু, শিষ্য কৃষণ- 
চৈতন্তদাস” ইত্যাদি রূপ লিখিয়াছেন, এইরূপ বহু খাতা দেখিয়াছি । 


৪৬২ বন্ধু-বার্তা 


শিতিক গোস্বামী, রামদাস বাবাজী, নবহীপ দাসজী, মহিম দাসজী 
প্রভৃতি ভক্তকেও লিখে দিয়াছেন | 

৫| এ সকল মন্ত্রে খাতা যখন যাকে দিয়াছেন, 
তখনই তৎপুর্বেবে কোন লীলার ঘটনা আছে। প্রায় প্রত্যেক 
স্থলেই কতগুলি ঘটনা-পরম্পরার পর এরূপ লিখিয়াছেন। 
নবদীপ দাস মহাশয়কে যে মন্ত্রের খাতা দেন, তৎসংক্রাস্ত 
লীলাকাহিনী লিখিত হইল । 


৬। বাকচরে প্রভুর নেবার থাকাকালীন এক সময় নবদীপ দাস 
মহাশয়ের প্রাণে মন্ত্র গ্রহণ করবার সাধ জাগে। প্রভুকে 
অন্তরের কথা জ্ানাইলে তিনি মালায় হরিনাম করবার 
উপদেশ দেন। ভক্ত আদেশ শিরোধারণ করিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে তাহার মনে সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল না। এই ব্যাপার 
নিয়ে প্রভু ও ভক্তের মধ্যে মান-অভিমানের খেলা আরম্ত হয়। 
শেষ পধ্যন্ত নবদীপ স্বো ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। প্রভু 
ভক্তের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। নবদ্বীপ কুমারখালি গিয়াছেন 
শুনিয়! প্রভু সেখানে পর পর তিনখানি পত্র দেন। এ পত্র 
যথাকালে ভক্তের হস্তগত হয় না। নবদীপ কুমারখালি হইয়৷ 
কলিকাত। চলিয়া আসেন এবং প্রাণের বেদনা-আন্তি জানাইয়া 
প্রভৃবন্থুর পাদপদ্সে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের 
উত্তরে প্রভূ লিখিলেন,_ 

“গ্মমতী ভরস11” 
শ্রীহরেকৃষ্ঃ ! 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৬৩ 


রাত্রে কারুণ্যলিপি পাইলাম। জগছন্ধ। কুমারখালী 
তিন পত্র দরিয়াছি। পাও নাই। বাকচরের সব ঘটন! ““দীক্ষার 
অভিমান” করিয়াছিলাম। পাঁশরিলাম। নিশ্চিন্ত হও; ধরায় 
সবই মোর চির গ্রহণীয় বটে।.*॥ পত্র পাইয়। নবদীপ 
দাসজীর মনে আনন্দ হইল। প্রভুর, অভিমান গিয়াছে ও 
নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন, ইহাতে ভক্তের প্রাণে পরম 
উল্লাস। অতঃপর শ্রশ্রাপ্রভৃ কলিকাতা আসেন। কলিকাতা 
আসিয়া কুমারটুলা বনমালী সরকারের গ্বীটে গঙ্গার ধারে ফটিক 
মজুমদারের বাসায় অবস্থান করেন। নবদ্বীপ সঙ্গে আছেন। 
প্রভূ তেতালায় গঙ্গার দিকের কোঠায় থাকেন, জানাল দিয়া 
গঙ্গাদর্শন করেন। জানালা দিয়া গঙ্গার হাওয়া আসে, তাহাতে 
প্রভু পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রত্যহ ব্রান্গমুহুর্তে গলায় সান 
করেন। নবছীপ ছায়ার মত পরিধেয় শুক্ষ বস্ত্র নিয়ে অনুগমন 
করেন। স্ানান্তে ভিজা কাপড় কেচে, নিজে স্সান করে 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসেন। বাকচরে থাকাকালীন অন্তরে যে বাসনা 
জাগিয়াছিল, তাহা মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠে। আবার প্রভু 
নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন, মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। 


একদিন নবদ্বীপ কআ্নীন করিয়া অসিয়! মালা নিয় বসিতে 
যাইতেছেন, এমন সময় প্রভূ, “বরেগী, এদিক আয়” বলে কাছে 
ডাকিলেন। মধুর ডাকে মুদ্ধ হয়ে ভক্তবর প্রভুর ঘরের দরজার 
নিকটে গেলেন। প্রভু একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন। 
নবছ্ীপকে দরজার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভক্ত বসা 


৪৬৪ বন্ধু-বার্তা 


মাত্র তাহার কাছে একখানি সুন্দর খাতা রাখিয়া প্রভূ বলিলেন, 
«এই নে, সব মন্ত্র দিলাম ।” 

নবছীপ খাতাখানি মস্তকে স্পর্শ করিয়! খুলিয়া দেখিলেন, স্পষ্ট 
বড় অক্ষরে বনু মন্ত্র লিখিত আছে ও সাধন-ভঙ্গনের পদ্ধতিও 
লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ইহাতে নবদীপের মন সন্তুষ্ট হইল ন। 
আবদারের স্বরে বলিলেন, "ছাপান বইয়ে কত মন্ত্র আছে, কানে 
না দিলেকি হয়? একথা শুনিয়। করুণাময় প্রভু মৃদু হাসিয়া 
বলিলেন, “ও ! কানে দিতে হবে বুঝি ! আয়, তবে কাছে।” নবদ্বীপ 
সভয়ে একটুখানি আগাইয়া তক্তপোষে গ! ঠেকাইয়া নীচুতে 
বসিলেন। প্রভূ খাটের উপর হইতেই শ্রীহস্ত-লিখিত খাত! খুলিয়া 
দুইটি মন্ত্র ধীরে ধীরে অতি সুন্দর শুদ্ধ টচ্চারণ করিয়া পাঠ করিলেন। 
একটু পরে “বলিলেন, “হ'ল তো?” আর কিছুক্ষণ পরে তন্মধ্যে 
একটি মন্ত্রের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “এই মন্ত 
মহাপ্রভু গৌরমুন্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” এই কথা বলিবার সময় 
প্রভুর বদনমণ্ডল উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছিল । 


৭| মৌনাবলম্বনের পুরে প্রভূ তাহার ভক্ত গৌরকিশোর 
সাহা মহাশয়কে নিজ হাস্তে একদিন কণীমাল৷ দিয়াছিলেন। 
ভাগ্যবান গৌরকিশোর, সাহাঁলোককে ব্যবসায়াদি কার্য্য 
মিথ্যা কথ! বলিতে হয় বলিয়া প্রথমে কঠীমালা পরিতেই আপত্তি 
করেন। তখন ব্যবসায়ের বিশেষ প্রয়োজনে ছু'চারটি মিথ্য 
কথা বলার যে পাপ, তাহার দায়ভার প্রভূ গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করেন। 


বন্ধুকথানুশীলন হয 


ইহার পর গৌরকিশোর তুলসী কণীমাল! লইতে আর একটি 
আপত্তি তুলেন,_বউ ছেলে পেলে নিয়ে সংসার করতে হয়, 
আমিষ ন! খেয়ে থাকতে পারা যায় না। 


প্রভু তখন তাহাকে আমিষ খাইতে অনুমতি দেন। কিন্তু 
রবিবার, অমাবস্তা, পুণিমা, একাদশী, জন্মাষ্টমী, সীতানবমী, 
শিবচতুর্দশী, গৌরপৃণিমা ইত্যাদি তিথি ও বিশেষ পরের মৎস্য 
খাইতে নিষেধ করেন। আর তাহাকে মংস্য শিকার করিতে ও 
ভীবস্ত অবস্থায় মাছ কিনিয়! খাইতে নিষেধ করেন। খাইতে হইলে 
টাটকা মরা মাছ কিনিয়। খাইতে বলেন । 


সরল ভক্ত তখন প্রভুকে বলেন, প্রভু, মালা দিলেন, 
আপনি আমার গুরু হলেন; এখন কি নাম জপ করব? প্রভূ 
তখন নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া বলেন, “জয় জগদ্বন্ধু নাম জপ 
করিস্‌।” কোন্‌ মৃত্তি ধ্যান করিব, ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু 
মধুর ভঙ্গীতে অন্থুলি দ্বারা নিজেকে দেখাইয়া “এই রূপ চিন্তা 
করিও” বলিয়া তাহার অনিন্দ্যনুন্দর স্বর্ণোজ্জল দিব্য গৌরবন্ধু- 
রূপের ধ্যান-চিস্তা করিতে অনুমতি দান করেন। সাহাজীর মুখে 
শুনিয়৷ এই ঘটন! লিখিলাম। 


প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করিতেছি যে, প্রতৃবন্ধু সময়ে নিজের 
্ীমূত্তির পূজ! নিজেই করিয়াছেন। বছ্ুপ্রিয় রামদাসজী উহ! লক্ষ্য 
ও বর্ণনা করিয়াছেন । 

৮। প্রাচীন বন্ধুক্ত লৌকনাথ সরকার মহাশয় আমাকে 


৬৩৩ 


৪৬৬ বন্ধু-বার্থা 
বলিয়াছেন-_ প্রভূ দীক্ষাদি পাত্রভেদে কাহাকেও বা লইতে নিষেধ 
করিয়াছেন, কাহাকেও বা করেন নাই । তিনি জগতের বন্ধু ঃ যাহার 
যাহার ভাব অবস্থা বুঝিয়া৷ উপদেশ দিতেন । 

লৌকনাথ প্রভুর মৌনাবলম্বনের পুর্বে রমেশচন্দ্রের বিশেষ 
গ্রীতি-ন্সেহ এবং সাক্ষাৎ গ্রভুর দর্শন ও আদেশ-উপদেশাদি প্রাপ্ত 
হন। তৎকালে যোগ-শিক্ষায় আগ্রহ হওয়ায়, তিনি সাধু হরানন্দজীর 
কাছে দীক্ষা লন, কিন্তু গ্ুতূর আদেশ-উপদেশাদি-পাঁলন, প্রভুম্মরণ, 
আনুগত্য, হরিনাম ইত্যাদি কিছুই ত্যাগ করেন নাই। অনশীতি, 
নবতি বৎসর বয়সেও তিনি প্রভুর পুজা করিতেন ও প্রভুর নাম 
করিতেন। তীহাকে প্রভু দাক্ষী লইতে [নষেধ করেন নাই। 
এক সময় লোকনাথ রমেশচন্দ্রের সহিত ঢাকায় এক মেসে থাকিতেন, 
ভক্ত কলেজে গেলে ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে প্রেমময় গুভূ অবসর 
মত তথায় যাইয়। প্রিয় ভক্তের কক্ষ, পবিত্র শয্যাদি দেখিয়। রমেশ- 
চন্দ্রের কাছে ভক্তের প্রশংসা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন-__ 

লোকনাথ, ভূষণ্তী, ত্রিকালের কথ সব জানে । 4১০০০0147 
( আযকাউন্ট্যণ্ট ) পূর্ণবাবু ও হরানন্দ স্বামী তাহার কাজের 
সহায় হ'বে। তাহাদের সহায়তায় আমাকে পাইবে। আমাকে 
পাইতে অন্য সহায়ের দরকার নাই।” এই বাণী রমেশচন্দ্র লিখিয়। 
রাখিয়াছিলেন। 

ভক্তের দীক্ষাপ্তর হরানন্দজীকে প্রন উপদেশস্চক কয়েক- 
খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। একবার ঢাকাতে লোকনাথ কঠিন 
রোগে জ্ঞানশন্ত হইয়া পড়িলে লোকের অদৃশ্য দিব্যবূপে প্রভূ আসিয়' 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৬৭ 


তাহাকে কোলে তুলিয়া! নিয়া বলেন,__“ভয় নাই, আমি আছি।” 
ইহার পর লোকনাথ বিন্ময়জনকভাবে রোগমুক্ত হন । 


কিছুদিন পর হুরানন্দজী এই ঘটনা শুনিয়া লৌকনাথকে 
আনন্দধাতিএয্যে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলেন,_ প্রভুর কৃপা 
পাইয়া । ঘোগাদির আর কৌন প্রয়োজন নাই। প্রভুর কৃপা 
পাওয়াই দীক্ষা-ঘোগাঁদর মূল লক্ষ্য; আরও কয়েকবার কঠিন 
বাধিত, গত লোকের আর্য দিখ্যদেহে লোকনাথকে দর্শন ও 
ব্যবস্থা [দিয়া নিরামর করেন । 


৯ দেখ। গিয়াছে, অন্যত্র দীক্ষিত মহিমদাস, শ্যামা- 
নন্দজী, পূর্ণদর্ত, পাগল হরনাের শিষ্য অটলবিহারী নন্দী, স্বামী 
ভাঙ্করানন্দের শিষ্য সর্বন্ুখ, শ্রীরাধারমণ চর্ণদাসজীর শিষ্য 
হ্যামদাসজা, জটিয়াব'বার শিষ্য বালকৃঞ্ণ ব্রজবাল। গ্রভৃতি অনেক 
ভক্ত তাহাদের গুরুভ'ক্ত-নিষ্ঠা যথাযথ বজায় রাখিয়! বিশ্বপগ্রু 
প্রভুর শ্রীমূর্তি ও সাক্ষাৎ প্রতুকে শ্রাগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে পুজা করিয়াছেন 
এবং তাহারা প্রভুবন্ধুর উপদেশাদিও পাইয়াছেন। 


১০। জঙটিয়া বাঁবা বিজয়কৃ্ণ গোস্বামিজীর শিষ্য সচ্চিদানন্দ 
বালকৃষ্ আকৃষ্ট হইয়া গ্রভুবন্ধুর নিকট যখন যাতায়াত করিতেন 
তখন একদিন প্রভুর কাছে যাওয়াকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন-_ 
আমার গুরু সাক্ষাৎ শিবতুল্য, তাহাকে ছাড়িয়া প্রভু বন্ধুনুন্দরের 
কাছে যাইয়া অপরাধ করিতেছি না তো? তিনি অন্তধ্যামী প্রভুর 
সন্নিধানে যাওয়ামাত্র প্রভু বলিলেন,__“বালকৃষ্ণ, আমার কাছে এলে 


৪৬৮ বন্ধ্‌-বার্তী 


গুরু ত্যাগ করা হয় না। যে যেখানে যত গ্ররুপৃজা করে, 
সে সমস্তই আমাকে গ্রহণ করিতে হয় ।” 

উক্ত বাণীসমূৃহ ও আচরণ হইতে গুরুবাদ, মন্ত্র ও দীক্ষা! যে 
প্রভুর অভিপ্রেত, ইহা! সহজেই প্রতিপন্ন হয়। জগতে গুরুতত্ব 
স্থাপন করিতেই প্রভুর আগমন। 

তাহা না হইলে সেই ব্রজলীলাতেও যে চন্দ্রাবলীসখীর 
শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণনাম মন্ত্র দীক্ষা লইতে হইয়াছিল এবং তাহা 
হইতেই গৌর-প্রেমের পরমণ্জর নিতাইর্টাদের আবির্ভাব, এই 
অপ্রকাশিত রহস্য পাঁচ হাজার বৎসর পর প্রকাশ করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল? অন্ত প্রয়োজন যাহাই থাকুক, একটি প্রয়োজন 
অনস্থীকার্ধা যে, গুরু-আনুগত্য ও কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দীক্ষা! ছাড়া চন্দ্রাবলীর 
মত প্রিয় সথীরও “উদ্ধার” হইতে বাধা হইতেছিল, ইহা জগজ্জীবকে 
জানাইয়া দেওয়া । প্রভুর লিপি, “দশমীকারণ, চন্দ্রা উদ্ধার,” 
দশম দশার গুরুকরণে শ্রীরাধাপদে আত্মদানেই চন্দ্রাবলীর “উদ্ধার” 
হয়। গুরু রাধার প্রেমের খণ শোধ দিতে যেমন শ্যামন্ুন্দর 
গৌর হন, তন্রুপ গুরু শ্রীরাধার দক্ষিণা বা প্রেমের খণ শোধ 
করিতেই চন্দ্রাবলী নিতাইটাদ হন । 


্রীপ্ীহরিকথায় “প্রকট রহস্ত” শীর্ষক পদে উক্ত সিদ্ধান্ত 
প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু জানাইলেন যে, মূল গুরুততব শ্রীহলাদিনী 
শক্তি। “রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট” (চরিতামৃত )। 
ীগ্রীরাধাভাবময় বঙগিয়াই শ্রীস্রীগৌরহরি জগদ্গুরু, ব্রজলীলা- 
গৌরলীলা-মিলিততমু বলিয়া এবং চন্দ ধাতু হৃলাদনার্থক গ্রহণে 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৬৯ 


চন্ত্রপুত্র পদের ব্যঞ্তনাতে বন্ধুন্ুন্দর হলাদিনীর ঘনীভূত মুত্তি 
বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। এই রহস্যই প্রতুবন্ধুকে গ্রমতীর স্বপ্সে 
মন্ত্র দিবার কথার মধ্যে লুকায়িত। গুরুতত্বের ইহাই নিগৃঢ় রহস্য । 
এবার এই রহস্য জগজ্জীব অনুভব করিবে । 

এই গৃঢ়তত্ব প্রকাশ সম্পর্কেই কোন প্রিয় ভক্তকে গুরুবন্ধু 
বলিয়াছিলেন__ 


“এবার গুরুতত্ব প্রকাশ হবে, 
ঘাটে ঘাটে যমুনা ববে, 
লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার হ'বে।” 


প্রীথ্থরুর মাধ্যমেই ঞ্ররাধার অনুগ্রহ-শক্তি অনুগত ভক্তের 
নিকট প্রবাহিত হয়। অতএব গ্ুরুতত্ব অপরিহাধ্য । এই 
অপরিহাধ্যত্ব কোন কোন পদে প্রভূ জানাইয়৷ দিয়াছেন, ব্রজভজনের 
নিগৃঢ রহস্য জ্ঞাপন করিয়।। যেমন, 


“বন্ধু অভিমত, হব অনুগত, 
যুগল সেবার লাগি ।” 

*গ্ুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে । 

নিরবধি রহিব চরণ সেবনে ॥” 


প্রীঞ্জানরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাদিতেও এ ভজন- 
রহস্যের সন্ধান আছে। এই গুরুরূপা সখা কৃষ্ণতত্বজ্ঞজ বৈষ্ণব, 
শ্রীকৃ্চ নহেন। এই বৈষ্ণব আনুগত্যেই কৃষ্€পতি ও তাহার 
সেবাপ্রাপ্তি ঘটে । প্রভু প্রিয় সেবক রমেশবাবুকে লিখেন, এমন্ত্রদাতা 


৪৭০ বন্ধু-বার্থা 


গুরুকে গোম্বামিগণ শ্টামের প্রকাশরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । শ্ুতরাং 
তাহার সহ শ্যাম সম্বন্ধ |” 


প্রতুবন্থু ব্যয় এখানে মন্ত্রদানতা গুরুকে গুরুকুষ্ও হইতে ভিন্ন 
সদ্গুরু বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গুররুরূপা সখী” । 


হরিকথায় প্রভু লিখিয়াছেন__“গুর গতি, কৃষ্ণ পতি,” 
“ভীগুরুবিগ্রহ আগে, রহ পড়ে একভাগে ।” আরও বন্ধুবাণী আছে, 
“দীক্ষামন্ত্র দারা যে অঙ্চনা, তাহা! আমিই গ্রহণ করি ।৮ 


গুরুবাদের নিষেধাত্মকবাণী কয়েকটির স্থান, কারণ ও উত্তর 
পৃব্বেই দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও একটি উত্তর এই যে, 
গুরুবাদের যে বিপধ্যয় হইয়া গিয়াছে, এমন পবিত্র্তম বস্তর 
যে অপপ্রয়োগ হইতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ করিয়া, এমন 
কি আঘাত দিয়া প্রভুবপ্ধ এ সকল কথা বলিয়াছেন। বৈছ্যান্তিক 
শক্তি ব্যবহার করিতেই হইবে, আবার 'ভাহার গায়ে “বিপজ্জনক” 
কথাটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। শিষ্য গরুকে চৈতন্তের 
“প্রকাশ”ই জানিবেন। গুরু নিজেকে “চতন্যের দাস-দাসানুদাস”' 
জানিবেন, তাহা হইলেই বিপদের কবল হইতে রক্ষাকবচের ব্যবস্থ। 
থাকিবে । 

যে সকল বন্ধুভত্ত নিজেদের গ্রতুবন্ধুর দাস মমে করিয়া 
গুরুগিরির অভিমান শন্ত হইয়া বন্ধুহরি নামমন্ত্র দীক্ষা দিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে আদর্শ কতিপয় বন্ধুভক্তের নাম ও দৃষ্টান্ত 
এখানে উল্লেখ করিলাম £ 


প্রভুর অনুবর্তিগণের দৃান্ত 


১। প্রভুপাদ শ্্রীরঘুনন্দন গোস্বামীজাকে প্রতু বন্হরি সুলক্ষণ- 
যুক্ত দেখিয়া বাছিয়া! বাছিয়া অন্পসংখ্যক শিষ্য করিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন। হিনিও '্তাহা করিয়া গিঘ়াছেন। শশাঙ্ক বণিক্‌, 
ভগবশী দত্ত. জিতেন গুহ প্রমুখ তাহার অনুগত জনেরা 
শশ্রীপ্রতুবন্ধুত্চে পরম ইঠ্টবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহা সদগুরুর 
কপার ফল। রথুনন্দন গোম্বামীজী এক সময় স্েহবশতঃ এই 
জীবাধন লেখককে বন্ধুলিখিত মন্ত্রের খাতা দেখাইয়া, এ মনত 
দ্বারা দীক্ষা! দিয়। শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। "সাক্ষাৎ মহামৌনী প্রভুর স্পর্শনে ও দর্শনে মহানাম-_মহামন্ত 
পাইয়াছি? ; আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আর পুথক মন্তু 
দেন নাই। অনেকের গুরু হইয়াও গোম্বামীজীর গুরুগিরি 
ছিল না। এই গোম্বামী মহাশয়কে প্রত “বৈষ্ণব” বলিয়াছেন । 
“ভজ বৈষ্ণব চরণ', প্রভূর আদেশ । 


২|। গ্রীপাদ জয়নিতাইদেবকে প্রভূ “সাধু” বলিয়াছেন। 
জয়নিতাই কতিপয় শিষ্কে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন । 
তাহার অনুগত ভক্তিসাগর কালাহর বন্দু মহাশয় গুরু-কৃপাতে 
প্রভুবন্ধুকে ইষ্টবুদ্ধি করিয়৷ তাহার গ্রন্থাদিতে প্রভুকে সাক্ষাৎ 
গৌর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহুদিন জয়নিতাইদেবের 
দুর্লভ ন্েহময় সঙ্গলাভের ও তার মুখে বন্ধুবার্তা শ্রবণের সৌভাগ্য 
এই জীবাধম লেখক পাইয়াছে। 


৪৭২ বন্ধু-বার্ত। 


৩। শ্্রীযুত চম্পটা ঠাকুর ও শ্রীযুত নবদ্বীপ দাসজী, এই 
ছুই জনের প্রতি ভ্রীপাদ মন্েন্দ্রজী গুরুবুদ্ধিতে ভক্তিমান্‌ 
ছিলেন। চম্পটী ঠাকুরকে মহেন্দ্রজী গুরুবুদ্ধি ও তৎসহধম্মিণী 
ক্ষীরদাদেবীকে মাতৃবুদ্ধি করিতেন, ক্ষীরদাদেবীর মাতা, দেবী 
দিগম্বরীকে দিদিমা ডাকিতেন। মহেন্দ্রজীর অনুগত সকলেই 


দেবীমাকে দিদিমা বলিয়৷ থাকেন। এ দিদিমা ডাকের মধ্যেও 
গুরুবাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। প্রভুবদ্ধুতে গুরুবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তগণ 
দেবীমাকে পিমিমা বলিয়া থাকেন। 


৪। শ্রীমহেন্দ্রজীকে অনেক ত্যাগী ভক্ত ও গুহস্থভক্ত গুরুবুদ্ধি 
করিয়। থাকেন। শ্রীযুত নবদ্বীপ ঘোষ এম্‌. এ বি. এল্‌, গোপীবন্ধু 
দাস, মহানামব্রত প্রভৃতি অনেকের লিখিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে 
মহেন্দ্রজী যে তাহাদের গুরু, তাহার স্পষ্ট স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়। 
মহেন্দ্রজী নিজেও তাহার বন্থু অনুগতজনকে তাহাকে গুরু বলিয়। 
গ্রহণ করিতে সম্মতি দিয়াছেন। 

৫। শ্ত্রীচম্পী মহাশয়কে গ্ররুবুদ্ধি করিয়া ডাঃ শ্রীযুত হরিহুর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌. বি, শ্রীযুত তিনকড়ি ঘোষ এম. বি. প্রভৃতি 
অনেকে বন্ধু-ভজন করেন। এই অধম লেখকও চম্পটী মহাশয়ের 
তুর্লভ সঙ্গ ও স্রেহকুপা-উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে । 


৬। নবছীপ হুরিসভার প্রভুগতপ্রাণ শিতিকণ্ঠ গোস্বামী 
মহাশয় কতিপয় ভক্তকে মহানাম-ভজন দীক্ষা দিয়াছেন। তাহার 
অনুগতগণ প্রভুবন্ধুকে আরাধ্য বস্ত মনে করেন। 


দন্ধুকথানমনশীলন ৪৭৩ 


৭। মোহান্ত শ্রীহরিদাসজী অনেককে শিষ্য করিয়া প্রভুর 
দিকে উন্মুখ করিয়াছেন। 


৮ | মেহেরপুরের শ্রীযুত কালী অধিকারী মহাশয় কতিপয় 
ভক্তকে বন্ধু-ভজন দীক্ষাদান করিয়াছেন। 

৯। পুজনীয় শ্রীকুঞ্জদাসজী বনুসংখ্যক ভক্তকে মহানাম- 
মন্ত্রদানে শ্রী শ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রতি উন্মুখ করিয়াছেন। বনহুজনের 
অন্তরে গুরুরূপে স্থিত থাকিয়াও কুঞদাসজী গুরুগিরি-_-ভাব- 
বজ্জিও, প্রতিষ্ঠাহীন, শুদ্ধ-নির্মল। 

১*। নিরভিমান বন্ধুসেবক পূজনীয় নবদ্ীপ দাসজী অনুগত 
কতিপয় ভক্তকে নামমন্ত্র দীক্ষা ও বন্ধু-ভজন দান করিয়াছেন । 


১১। শ্ত্রীমান্‌ মহানামব্রত অনেক ভক্তকে মহানাম-ভজন 
দিয়া শ্রীস্রীপ্রতৃবন্ধুর প্রতি উন্মুখী করিয়াছেন। সুদুর আমেরিকায় 
কতিপয় শিক্ষিত সাহেবমেম তীহাকে গুরুবুদ্ধি করিয়া 
বন্ধুনুন্দরকে আরাধ্য-জ্ঞানে ভজন করিয়। থাকেন। 


১১। বন্ধুর চিহ্নিত ভক্ত শ্রারমেশচন্দ্রকে রাজনাথ দাদা, 
শ্রীমাখনধর আদি তাহার অনুবস্তিগণ গুরুবুদ্ধি করিতেন। ব্রক্ম- 
চারী শ্রীধীরেন্দ্র গুপ্ত ্রীরমেশচন্দ্রের নিকট মহানাম-মন্ত্র পান এবং 
তিনি নিজেও কতকজনকে বন্ধু-মহানাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন । 


১৩। শ্রীযোগেন্দ্র কবিরাজজীর কতিপয় অনুগত বন্ধুভক্ত 
শিষ্য ছিলেন। শ্রীমদ্‌ গোপীদাস, শ্রীমদ্‌ লীলাগ্রকাশ আদি 
বান্ধবগণ কতকজনকে এইপ্রকার বদ্ধু-ভজন দিয়াছেন। 


৪৭৪ বন্ধু-বার্থা 


আদর্শ চরিত্র বন্ধুতক্তের পক্ষে বন্ধুনামে দাঁক্ষা৷ দেওয়ার উদ্দেশ্য 
থাকিবে, সকলেই গ্রভূকে জানুক, ভজুক। কামজিং জিতেন্ডিয় 
ভক্তই গোত্বামী । 


শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজী আমাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছে*, 
শ্রাশ্রাপ্রভু স্বহস্তে ( সব্বসাধারণের ধন্মলিপিতে ) লিখিয়াছেন, 
“গোস্বামী দীক্ষা” ; অতএব দাক্ষ। সম্বন্ধে নিষেধবাশী কোথায়? 
বরং আদেশ। “কেহ দীক্ষা লইও না, দীক্ষা তান্ত্রিকতা। মাত্র 
এই বাণীনি কয়েকজন ভাগ্যবান্‌ ষুবকেব প্রর্তি। কারণ প্রভৃবন্ধু 
নিজে যাহাদের কুপা করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাদের অন্য 
কোনও স্থানে গুরুমন্ত্র লইবার প্রয়োজন নাই । 

“প্রভাতি, টহল, নিত্যকীর্তন, পদস্মৃতি, ধৈর্য, দীক্ষা । ইতি 
শিক্ষা |” দীক্ষা! নেওয়া বা দেওয়। প্রতুর নির্দেশ । নিষেধ নাই, 
আদেশ আছে ।***গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বদ্ধু”-_এ বাণীর 
অর্থ প্রভু জগতের গুরু ।*-- 


ক কৃষ্ণ, গুরু গৌন্াঙ্গ, গুরু বন্ধু, এই শ্রীবাণার সমাধান 
শচৈন্তন্যচরিতামৃতে আছে, 
“কৃষ্ণ যদি কুপা করেন কোন ভাগ্যবানে | 
গুরু-অন্তর্যামা-রূপে শিখান আপনে ॥।? 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রাগৌরাঙ্গ কুপা করেন কি ভাবে? ভক্ত দ্বারা 


কৃপা করেন দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া।” শ্রীশ্রী প্রভুর আদেশ, “ভক্তিশাস্ত 
ভাগবত, সার কর অবিরত । নিত্য শ্রীচৈতন্রাচরিতামৃত ও 


বন্ধকথানুশীলন নে 


শ্রীচৈত্থভাগবত পাঠ করিবে। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ 
করিও ।” 
দাক্ষা-গুরুকরণ না মানিলে এ সকল ভক্তিশান্ত্র পাঠ কর। 
যায় কি প্রকারে +.--শ্রীল নরোত্বম ঠাকুর বলিয়াছেন,__ 
“আশ্রয় লইয়া ভে, তারে কৃষ্ণ নাহি াজে, 
আর সব মারে অকারণ |” 
“শ্রী গর চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, 
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥” 
শ্রীবুন্দাবনের ভক্তগণ প্রভুর ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, 
তোমর। বে-সম্প্রদায়ী আমাদের সহিত বমিতে পারিবে 
না। ভক্তগণ প্রভৃকে ইহা জানাইলে, তখন প্রভৃবন্ধু বলিলেন 
“বলিস্‌, বে-সম্প্রদায়ী নহি, স্ব-সম্প্রদায়ী। তোদের শ্রামতী 
স্বপ্পে আমাকে মন দিয়াছেন । হরিনীমই মহ্গাউদারণ-মন্ত্ু, উহ। 
সাধু মুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে দাক্ষা হয়। 


সাধ-বৈঞব মুখে হরিনাম শ্রবণও এক প্রকার দীক্ষা । 
অজিত্কন্দ্রির ব্যবসায়া গুরুর কাছে, লৌকিক দীক্ষা গ্রহণ ফল- 
দ্রায়ক নহে, উহা ব্যর্থ । 


্ীস্গ্রভূ তাহার বাক্য বিচারপৃর্বক গ্রহণ করিতে 
বলিয়াছেন। প্রভুর আদেশ আছে, “দিবাভাগে কদাপি নিদ্রা 
যাইবে না” আবার প্রয়োজন বোধে তিনি কাহাকেও বা আদেশ 
করিয়াছেন,_“রাত, বার ঘণ্টাই পড়িও, দিনে ঘুমাইও |” 

প্রত উপদেশ দিয়াছেন, “অভিক্ষা” “কাহাকেও কিছু দিও 
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বই, নিও না” কিন্তু ত্যাগীর পক্ষ হইয়া তিনি লিখিয়াছেন, 
“কুর্জে মেগে খাব, গুণ গাব, বেড়াইব বনে বনে।” 


“কুঞ্জে কুঞ্জে করপুটে, মুগ্জ মাধুকরী লুটে রে, 
ঢর ঢর পান কর যমুনার জল রে” । 
প্রভূ বিদ্তা-অর্জনে ও গুরুসেবাতেও ভিক্ষার অনুমতি 'দিয়াছেন। 
“একাগ্রতা-আনুগত্য, সাধুগুরু সেব! সত্যরে” । 

প্রভু কখনও কখনও নির্দিষ্ট কতিপয় ভক্তের উদ্দোশ্তেও 
“সকলেই” “কেহুও” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
যেমন, এক সময় কতিপয় ছাত্রের তৎকালীন স্বাস্থ্য, পারিপাশ্থিক 
অবস্থা ও পরীক্ষার পড়া প্রস্ততকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন বিবেচন৷ 
করিয়া তিনি সাময়িক আদেশ করিয়াছিলেন, “সকলেই আমিষ 
খাইও”, “একজামিন শেষ না হওয়া অবধি, নিঃসঙ্গ হইও। 
কীর্তন করিও না।” কয়েকজন ছাত্রকে প্রভু সাময়িক আদেশ 
করেন, “সকলেই আমিষ খাইও।, প্রিয়ভক্ত শ্রীহঃখীরামকে প্রত 
আদেশ দিয়া লিখেন--“মাছ খাইও না, মাছ অথাগ্ভ। নিতাই 
গৌর ঘি চালাইবেন।” 

এখন আমিষভোজনে পক্ষপাতিগণ ও কীর্থনে অনিচ্ছুকগণ 
যদি গ্রভুর কোনো সাময়িক ব্যক্তিগত বাক্যে উল্লসিত হইয়া 
আমিষ খাওয়া, কীর্তন না করা প্রভুর সার্বজনীন উপদেশ 
বলিয়া প্রচার করেন, তবে ভক্তগণ অনেকেই বিভ্রান্ত হইবেন। 
দীক্ষার বিরুদ্ধে যাহার! প্রচার করেন, তাহারাও সেইরূপ স্তধী 
ও ভক্তবুন্দকে বিভ্রান্ত করেন মাত্র। “আমিষ মৃত্যু” «আমিষ 
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স্পর্শ হইলে নিরামিষ প্রসাদও খাইতে নাই” “কীর্তবনমঙ্গলের 
সদা চেষ্টা পাইও” ইত্যাদি বন্ধুবাণী যেমন প্রভুর হার্দ দেখাইয়া 
দিতেছে, ঠিক তন্রূপ “গোস্বামিদীক্ষা” ইত্যাদি অন্যান পঞ্চাশটি 
মহাঁবাণী ও “অগোন্বামী গুরু, চিরত্যাগ” ইত্যাদি ব্যতিরেকাত্মক 
গুরুবন্ধুবাণী একত্র হইয়া! গুরুবন্ধুর প্রকৃত অভিগ্রায় অন্রান্তভাবে 
স্ুপরিব্যক্ত করিয়াছে । 


প্রতৃ বন্ধুনুন্দর যখন স্বীয় অগ্রাকত রূপ-লাবণ্যরাশি 
লইয়া জগজ্জীবের নয়নগোচর ছিলেন, তখন ধাহারা তাহাকে 
স্বয়ং গুরুগোবিন্দবুদ্ধিতে দর্শন-স্পর্শন ও তাহার সেবাভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন এবং তিনিই চরম সাধ্যতত্ব, ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, 
সেই সব ভাগ্যবানদের আর অন্যত্র দীক্ষার প্রয়োজন নাই। 
তথাপি কাহারও প্রাণে প্রয়োজনবোধ জাগিলে তিনি কোন পরম 
অধিকারী জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণতত্বজ্ঞ যোগ্য বন্ধুভক্তের নিকট জপ- 
ভজনাদি শিক্ষা করিয়া লইলেও কোন আপত্তির কারণ দেখি 
না। আসল কথা হইল প্রয়োজনের বোধ। প্রভুর দর্শন 
পাইয়া ধাহার হৃদয় পুর্ণ হইয়াছে, আর প্রয়োজনের বোধ নাই, 
তাহার নিশ্যয়ই আর কিছুর প্রয়োজন নাই। যাহার হৃদয়ে 
অভাবের বোধ আছে, সে পূর্ণতা খুঁজিবেই। নবদ্বীপদাসজীও 
রামদাসজী প্রতুর অনুমতি লইয়! পৃথক্‌ দীক্ষা নিতে, পরবতী 
কালে ইচ্ছুক হন। একই প্রতুকে দর্শন করিয়া ও তাহার সঙ্গে 
থাকিয়া সকলের একই ভাব হইবে, এমন কোন বিধি নাই। 
কাহাকে কি ভাব দিবেন, প্রভুই জানেন, আমরা বিচারক নহি। 
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কুরুক্ষেত্রে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্তের মধ্যে কেবল অর্জবনই 
“শিব্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” বলিলেন। ইহার বিচার 
কে করিবে? 


বন্ধু-মহানানদানে মানবকে বন্ধুর উন্মুখীকরণ-কাধ্য মহা 
প্রচারণেরই বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া মনে করি। তবে প্রচারণ 
করিতে গেলে প্রভুর সাবধান সতক-বাক্য সব্বদাই স্মরণ 
রাখিতে হইবে। একটু অসত্তর্ক হইলেই, অগ্নি হাত পোঁড়াইতে 
পারে, ইহা জাননয়াই অগ্নি ব্যবহার করিতে হইবে। নিজেকে 
প্রভুর পাদপয্মে বিলাইয়া দিয়াই প্রচারক ও অন্যের পথ- 
প্রদর্শক হইতে হইবে । মুলগুরু গরভুবন্ধুই, কামজিৎ বান্ধব দীক্ষাগুরু 
পথগ্রদর্শকও উপদেষ্টা হইতে পারেন মাত্র, প্রভুবন্থুর কুপাশক্তি 
পাইয়াও অস্তরে বন্ধুহরির একনিষ্ঠ নিরভিমান সেবক থাকিয়]। 


দীক্ষা, জপ ও কীর্তন 


গোস্বামিশান্ত্রের মর্যাদা দিয়া জগদ্গুর কৃষ্ণসহ বেঞ্চ 
দীক্ষাপ্ডরুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া প্রভু লিখিয়াছেন, 


নন্ত্রদাতা গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন ; সুতরাং তাহার সহ শ্যামসম্বন্ধ ৮ কৃষ্ণতত্ববেত্তা কামজয়া 
এই মন্ত্রদাতা গুরু ম্যামের সেবক বেঞ্চব। সব্গুরর আশ্রয় 
লইলেই দীক্ষ! হয়। 'সাধুকৃপা না হইলে প্রেম না জন্মায় | চৈ: চঃ। 
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_. প্রভ্বন্ধু নিজে শ্রীহস্তে শ্রকষ্ণ মন্ত্রাদি লিখিয়া দিয়া “ইতি 
দাঁক্ষামন্ত্র” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীলিপিরাজি নিজে 
দেখিয়াছি। প্রভৃর বাণী,_-“জপ রাস” 'রাস সংকীর্তবন। 


“মনকে জীবনাধিক জ্ঞান করিবে ।” “জপই জীবন” “জপই 
ভবের সম্বল 1” গীহায় বলিয়াছেন__ 
“যন্ভ্রানাং জপযজ্ঞোহস্মি |” 


দাঁক্ষা অর্থ ই *ন্তগ্রহণ। »ন্ত্রগ্রহণ অর্থ সং্যাপূর্বক জপ। 
সুতরাং স্পঞ্ঠ দেখা যাইতেছে, প্রতুবন্ধু কোথাও মন্ত্রদাতা 
সদ্রুর মন্ত্রের বা দাক্ষার নিন্দা করেন নাই । যাহারা সব্গুরুর 
অভিপ্রেত কাধ্য করেন, তাহারা ত নিত্য দীক্ষিত ও কৃষ্ণকুপ। 
প্রাপ্তির একমাত্র আধিকারী। শ্ীহাদেরই হরিনাম কীর্তনের 
আধন্দরস আম্বাদনে সব্বাধিক অধিকার । 


জপও একপ্রকার কীর্তন। হরিনামের সাধক ঠাকুর 
প্রীহরিদাসের মধ্যে জপকীর্তন ও উচ্চকীর্তন দুই-ই মুন্িলাভ 
করিয়াছিল। এঞ্গৌরাঙ্গের প্রাণপ্রিয় মহাজপকর্তা, পরম- 
রূপবিত্তশালিনী-বূপোপজী বিনীর হরিনাম-দীক্ষাদাতা ভ্রাতা, 
ভক্তশিরোমণি শ্রাহরিদাসকে প্রভৃবন্ধু, “ত্রহ্ম হরিদাস” “জয় 
হরিদাস” “হরিদাস সীতানাথ প্রেমসুধা ঢালিছে” “হরিদাস শ্বাস 
পাষণ্তী পাত”, ইত্যাদি বাক্যে মহাস্তরতি করিয়া একসঙ্গেই 
দীক্ষা ও সংকীর্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মহরিদাসের 
উমদেহ কাধে লইয়৷ মহাগ্রভূ হরিনামে নৃত্য করিয়াছেন, স্বহস্তে 


৪৮৩ বন্ধু-বার্তা 


সমাধি দিয়াছেন এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া তাহার ম্মরণানন্দে 
মহামহোৎসব করিয়াছেন । 


জপকে মানসকীর্ভন বলা চলে। শ্রীশ্ত্ীপ্রভু ভাগবত পাঠ, 
জপ ও কীর্বনকে কোথাও পুথগধন্মী করেন নাই। বন্ধুবাণী-_ 
দসাধন-_সংকীর্তন, নর্তন, পঠন, উচ্চারণ, জপন, ইতি পঞ্চধর্ম্ম। 

শিক্ষা প্রভাতি, টহল, নিত্যকীর্তন, পাদম্মৃতি, ধৈধ্য, 


দীক্ষা । 
সঙ্গ ।-_মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালা॥ মালা? গ্রন্থ ৷” 


“জপ রাস” “রাস সংকীর্তন” 


উপধুর্যক্ত সাধন, শিক্ষা ও সঙ্গ-বিষয়ক বাণীসমূহ বিবেচনা 
করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাঠ, জপ ও কীর্তনকে, 
খোলকরতাল ও জপ-মালাকে, কীর্তন ও দীক্ষাকে প্রভূ 
সমমর্ধ্যাদা দিয়াছেন। জপ ও জপমালার মর্যাদার অর্থই 
হইল, মন্ত্রের মর্ধ্যাদা। মন্ত্রেরে মর্ধ্যাদাই দীক্ষার মর্যাদ!। 
সুতরাং কেহ যদি বলেন, শ্রীশ্রীগ্রভু দীক্ষার নিন্দা করিয়া 
কীর্তনের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অমূলক ও সত্যের 
অপলাপ। “নিত্যকীর্তন ও দীক্ষা উভয়কেই শিক্ষার অস্তভূক্ত 
করিয়া বিশ্বগুরু বন্ধু এরূপ মিথ্যাভাবনার মূলোচ্ছেদ 
করিয়াছেন । 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৮১ 


প্রভুর রচনায় দীক্ষা ও সংকীর্তনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়! শ্রীমতী গুরুদক্ষিণা চাহিলেন, 
“এই দক্ষিণা দাও, সংকীর্তন প্রচারণ।” দীক্ষিত হওয়ার 
পর দীক্ষিত দ্বারাই হরিকথায় “চৈতন্য প্রচারণ' ও “নিতাই 
প্রচারণ। 


কেহ যদি মনে করেন, নাম ও মন্ত্র ত আছেনই, উহা 
জপ করিলেই হইল, দীক্ষার আবার প্রয়োজন কি? উত্তরে 
বল। যায় যে তারকক্রক্ষনামণ মহানাম সর্ব; প্রকাশ্য 
হইলেও মন্ত্রাদি চির গুপ্তই, “প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র গোপন রাখিবে” 
এই মর্মে প্রভুর বাণীও আছে। গুপ্ত মন্ত্রাদিও সাধু গুরুমুখ 
হইতেই লইতে হইবে, নতুবা পাইবার আর উপায় নাই। 
এমন কি যাহা প্রকাশ্য মন্ত্র তাহাও গুরুমুখ হইতে গ্রহণ 
করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রভুর বাণী আছে-_“হরিনামই 
মহাউদ্ধারণ মন্ত্র উহা! সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ হইলে 
দীক্ষা হয়।” 


এ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত । গুরু হইলেন অনুগ্রহ 
শক্তি বা মন্ত্রে আধার-শক্তি । ধান্ত, উপরের আবরণ বা 
আধার-তুষটিসহ রোপণ করিলেই অস্কুরিত হয়, তুষ বাদ দিয়া 
চাউল রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। ইহা! প্রত্যক্ষ দর্শন। 
ইহা লইয়া বিচার-তর্ক বৃথা । সদ্গুরু মুখোচ্চারিত কৃপাশক্তি- 
সম্বলিত নাম অন্তরে গৃহীত হইলেই উহা কার্যকরী ও প্রেম 
ফলোন্মুখী হয়। প্রভূ সংকীর্তনে আদেশ করিয়াছেন-__ 


৩৯ 


৪৮২ বন্ধু-বাত্তা 


“একাগ্রতা আন্ুগত্য, সাধুগুরু সেবা! সত্য রে” 
“লহ শ্রীগুর শরণ, ভজ বৈষ্ণব চরণ” 
ভক্তিরাজ্য-প্রবেশে গোস্বামিশান্ত্রে একটি অপরিহার্য 

মুখ্য - উপদেশ গুরুকরণ বা দীক্ষাগ্রহণ। তাই প্রভূবন্ধু 
লিখিয়াছেন--“গোন্বামি-দীক্ষা। গোস্বামি-ধন্ম পালন।” দ্ধার 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য গতি নাই, বা যিনি গোস্বামিশান্ত্র ভিন্ন অন্ঠ 
গ্রহণ করেন না, তিনিই বৈষ্ণব” “আমায় দয়া কর, সাধু গুরু 
বৈষ্ণবগণ।” “বৈষ্ণবই সাধু। ধরায় আর সাধু সম্ভবে ন1।” 
প্ীকে দেখামাত্র হরিনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব ।” 
“সাধুগুরুবৈষ্ণবের বন্দিও চরণ ।” প্রতুর লিপিতে “সাধু” জয় নিতাই, 
“বৈষ্ণব? জয় গৌসাই, দীক্ষাদানে অধিকারী ছিলেন । 


মন্ত্রদান-প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয়কে কথিত “আমিই ত দেই, 
উপলক্ষ্য তুমি”, এই বন্ধুবাণীটি সকল অধিকারী ভক্ত সম্পর্কেই 
প্রযোজ্য । সাধু গুরু দ্বারা দীক্ষা বা মন্ত্রদান করাইয়াও মন্ত্রদানের 
মূল-কত্ত? গুরুগৌরাঙ্গ বা তদভিন্ন গুরু বন্ধুই। 


হরিনামের মাহাত্্য অনন্ত; কিন্তু ব্থ হরিনাম করিয়াও 
শুনিয়াও অনেকের কুমতির পরিবর্তন দেখা যায় না কেন? কারণ, 
সদ্‌গররুর পদাশ্রয়ের বা আনুগত্যের অভাব। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের 
কৃপালন্ধ শ্রদ্ধাবিশ্বীস-নিষ্ঠারপ অনুপান সহ বৈগ্তবটিকারূপ 
হরিনাম সেবন করিলেই নাম-মাহাত্ম্য বোধগম্য ও কুভাব বা 
দুর্বার ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি প্রশমিত হইবে এবং প্রেমধনে ধনী হওয়া 
যাইবে। প্রভুর আদেশ, “নাম-মাহাত্ম্য গুরুমুখ-শ্রোতব্য।” 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৮৩ 


হরিনামের কৃপাশক্তি, কৃষ্ণতজনযোগ্যদেহ ও কৃষ্ণপতি 
লাভের একমাত্র গতি বা উপায় সাধু-গুরু-বৈষব। তাই 
জগজ্জীবের উদ্দেশ্টে এই নিত্য সত্যবান্ত। দিয়া জীবের পক্ষ 
হইয়। জগদ্গুর জগদন্ধু লিখিয়াছেন,__“গুরুগতি, কৃষ্ণপতি ৮ 


“একাগ্রতা আম্ুগত্য, সাধু গুরু সেবা! সত্য রে” 
“মোরে দয় কর হে, গুরু গৌর বৈষ্ঞবগণ, 
এই বিনে গতি নাই, বন্ধুর অন্য গতি নাই, 
পাদপদ্মে দেও ঠাই ।” 


“হরিনামই মহাউদ্ধারণমন্ত্র উহ! সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ 
হইলে দীক্ষা হয়।” 


ভক্ত শিবানণ্দ সেনের সপ্তমবর্ধীয় বালক-পুত্র পুরীদাস 

নীলাচলে গৌরপ্রিয়গণের সমক্ষে মহাপ্রভুর মুখে প্রকান্যে 
কুষ্ণনাম শুনিয়া উহা দীক্ষামন্ত্ররপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে, অন্ত্য, যোড়শ পরিচ্ছেদে মাছে,_ 

“ “কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার: 

তবু কৃষ্জনাম বালক ন1 করে উচ্চার ॥” 

“প্রভূ বলে, আমি নাম জগং লওয়াইল। 

স্থাবর পধ্যস্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥ 

ইহারে নারিল কুষ্চনাম করাইতে 1” 

শুনিয়। স্বরূপ গোৌসাঞ্জি লাগিলা কহে ' 

তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে। 

মন্ত্র পাইয়া কারো আগে না করে প্রকানে ॥ 


৪৮৪ বন্ধু-বার্থা 
মনে মনে জপে, মুখে ন৷ করে আখ্যান । 
এই ইহার মনঃকথ। করি অনুমান ॥” 
বালক পুরীদাস কৃষ্ণনাম তো তাহার পরমপুজ্য গৌরপ্রিয় 
পিতৃদেব ও তক্তগণমুখে কতবার শুনিয়াছেন। তখন দীক্ষা 
হয় নাই। কৃষ্ণকৃপায় যথাসময় নাম বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া 
গ্রহণ হইলে তাহার দীক্ষা! হয়। 


প্রীচৈতগ্যচরিতামুতে অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাস 
ঠাকুরের প্রতি মায়াদেবীর উক্তিতে উল্লেখ আছে__ 
“ব্রন্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল । 
একল। তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ 
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি কর মোরে ধন্যা | 
আমায় ভাসায় যৈছে এছে প্রেমবন্তা। ॥৮ 


মায়াদেবী নিজমুখেই ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন । আবার 
এই নাম সাধুমুখ হইতে দান চাইলেন কেন? কবিরাজ 
গোন্বামীই উত্তর দিয়াছেন, 
“মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময় । 
সাধুকৃপা নাম বিন! প্রেম নাহি হয় ॥? 
সাধুকৃপা-পুটিত নামই প্ররেমদানে সমর্থ। ভক্তমাল-গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে, মহাত্মা কবীর রামানন্দ স্বামীজিকে গুরু করিতে 
ইচ্ছ৷ করিয়াছিলেন। সামাজিক বিচারে কবীর নীচ জাতি 
ছিলেন বলিয়া স্বামীজি সাক্ষাদ্ভাবে তাহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত 
ছিলেন না। চতুর ভক্ত কবীর তখন একদিন কাশীর গঙ্গাঘাটে 


বন্ধুকথান্ুশীলন ৪৮৫ 


শেবরাত্রে শয়ন করিয়। থাকেন। রামানন্দজী ব্রাহ্মমুহুত্তে আন 
করিতে যাইয়া তাহাকে না জানিয়া অকম্মাৎ চরণ দ্বারা স্পর্শ 
করিয়া ফেলেন এবং মুত মনে করিয়া “রাম কহো” বলিয়া 
উঠেন। ভক্ত কবীর ইহাতেই নিজেকে দীক্ষিত মনে করিয়। 
রামানন্দজীকে হৃদয়ে গুরুর আসনে বসাইয়াছিলেন। স্বামীজী 
নিজমুখে বলিয়াছেন__ 


“আনুষঙ্গ মোর মুখে রামনাম শুনি | 
দীক্ষা নিষ্ঠা কৈল মহামন্ত্র জানি ।” 


কবীর কি 'রাম' এই নামটি জানিতেন না, বা উচ্চারণ 
করিতেন না? তবু আবার গুরুমুখে শুনিবার আগ্রহ কেন? 
স্বয়ং গৌরহরি গ্রীরূপের শিক্ষায় উত্তর দিয়াছেন,_ 

“গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।৮ চৈঃ চ; মধ্য, ১৯ 


শক্তিলতার বীজ যে নাম-মন্ত্র তাহা গুরু এবং কৃষ্ণ 

প্রসাদেই লাভ করিতে হইবে। পদ্ম এবং ভ্রমর ছুইয়ের 
মিলিত কৃপাতেই মধু লাভ করিতে হইবে। মধু পদ্মের, দিবে 
ভ্রমর আহরণ করিয়া; কৃপা কৃষ্ণের, দিবেন গুরুদেব আনিয়া ; 
ইহাই সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ভক্ত-ভ্রমরের কৃপ৷ ছাড়। কৃষ্ণকৃপা- 
মধু পাইবার আর কোন উপায় শাস্ত্রকার নির্দেশ করেন নাই । 

“তাতে কুঞ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। 

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৮ চৈঃ চঃ 

“মহৎ কৃপা! বিনা কোন কাধ্য সিদ্ধ নয়। 

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় 1 চৈঃ চঃ 


৪৮৬ বন্ধু-বার্তী 


গুরুই মহৎ। গ্রুই ভক্তশ্রেষ্ঠ। “অন্তর্ধ্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ 
এই দুই বূপ।” 

কেহু কেহ গুরু মানেন, দীক্ষা মানেন না। ইহা! এক অদ্ভুত 
অবস্থাঁ। নামমন্ত্ই যদি না দিলেন, তবে গুরু বলার সার্থকতা 
কি? যদি তাহা দিলেনই, তবে আর দীক্ষা না মানার অর্থ 
কি রহিল ? 

কেহ কেহ বলেন নাম দিতেই হইবে, তবে দীক্ষার প্রয়োজন 
নাই। তাহার! দীক্ষা অর্থ বুঝেন, কাণে নাম দেওয়া । তাহাদের 
মতটা এইরূপ যে, নাম দিতে হবে, কিন্তু কাণে দিলে দোষ 
হবে। খেতে হবে, হা করিলে দোষ। শব্দ গ্রহণের একটি 
ইন্দ্রিয়ই স্থষ্টিকর্ত। দিয়াছেন। সেটি হইল কর্ণ। নাম যখন 
শব্ময়। তখন তাহাকে কর্ণরন্তর ছাড়া আর কোন অঙ্গ দ্বারাই 
গ্রহণ করা যাইবে না । জিহবা, নাম বলিবে, কর্ণ, নাম শুনিবে । 


প্রভুর বাণী “ গ্ররু অভিপ্রেত কার্ধকেই গুরুদীক্ষা বা 
গুরুপ্রণালী বলা যায়” । সদ্গুরুর প্রধান অভিপ্রেত কাধ্যই 
হরিনাম। নাম ত লইতেই হইবে-অধিকন্ত গুরুর সমস্ত 
অভিপ্রায় যদি শিষ্য নিজ-জীবনে মূত্তি দিতে পারে, তবেই তার 
দীক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। কতিপয় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া 
প্রভুবন্ধু রমেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,__“এই কাজ হইলে বুঝব, 
আমি গুরু, হরেকৃষ্জ দাস ( রমেশ ) শিল্ত । তোরও মুখ থাকবে। 
আমারও মুখ থাকবে ।” 

বিরহবিধুর! শ্রীরাধার “কর্ণমূলে গায় নাম বদন ভরি” 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৮৭ 


গুরুরূপা! শ্রীললিতা “কৃষ্ণ” নাম দিয়াছেন__-এইরপ শ্রীশ্রীপ্রভূর 
ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদ আছে। জীবমাত্রই কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর, 
সদ্গুরুই ললিতাস্থানীয়। তিনি কর্ণমূলে নাম দিবেন, ইহাতো৷ 
শান্ত্র-বিধি ও প্রভৃ-সম্মত কথা । 


“গুরু কৃষ্ণ, গুরু গোরাঙ্গ, গুরু বন্ধু” 

উপরি লিখিত শ্রীন্রীপ্রতুর বাণী দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, 
কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধুই গুরু। আর পুথক্‌ ব্যক্তিকে গুরু স্বীকারের 
প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিতে হইলে বাণীটির অনুশীলন 
আবন্তাক। 

কৃষ্ণ, গৌর ও বন্ধুকে আমর! অভিন্ন বলিয়। জানি এবং 
পরঙত্ব বলিয়া মানি। সুতরাং কাধ্যের আলোচনার সুবিধার 
জন্য আমর! কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু, এই তিনটি কথা স্থলে “পরত 
এই একটি কথা বসাইয়া তিনটি পদকে একটি পদ করিয়৷ 
লইলাম ৷ 

গুর পরতত্ব। কথাটির অর্থ কি? প্রথমত; দেখিতে 
হইবে, কে উদ্দেশ্য, কে বিধেয়। «এই বিপ্র পণ্ডিত, আর 
«এই পণ্ডিত বিপ্র” এই ছুই বাক্যে অনেক পার্থক্য । প্রথম 
বাক্যে ব্যক্তিটি যে ব্রাক্গণ তাহ! জানা কথা, তিনি যে পণ্ডিত 
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তাহা জানান হইল। দ্বিতীয় বাক্যে ব্যক্তিটি যে পণ্ডিত তাহা 
জানা কথা, তিনি যে ব্রাহ্মণ ইহ। জানান হইল। 

আলোচ্য ক্ষেত্রে গুরু উদ্দেশ্য ও পরতত্ব বিধেয়। ইহাতে 
অর্থ হইবে, কৃষ্ণ যে পরতত্ব ইহা জান! ছিল না, জানাইয়া 
দেওয়া হইল। বাক্যে কে উদ্দেশ্য ও কে বিধেয় হইবে, তাহা 
নিয়ম করা আছে। 

“আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়” “অন্থবাদমন্ুক্তি।ব ন 
বিধেয় মুদীরয়েৎ» ইহা! ব্যাকরণের ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম, 
কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন। সুতরাং গুরু শব্দই উদ্দেশ্য 
বা অনুবাদ ( অনুবাদ ও উদ্দেশ্য একার্থকই )। 

অতএব প্রভুর শ্রীহস্তে লিখিত গুরুবাদ সর্ববতোভাবে প্রতুর 
অভিপ্রেত। কারণ-__'গুরুকুষ্ঠ বলিলে গুরুবাদ স্বীকৃত হইয়৷ 
যাঁয়। প্রভুর বাণী,_“গুরু গৌরাঙ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া 
এক হরিনাম” এখানে গৌরাঙ্গই যদি গুরু হন, তাহা হইলে 
গুরু ও গৌরাঙ্গ দ্বিরুক্তি ব্যর্থ হয়। 

স্বীকৃত গুরু-তত্বই যদি পরতত্ব হুন, তাহা হইলে আর পৃথক্‌ 
কৃষ্ণগৌর মানিবারই দরকার কি? গ্ররুর পুজার্চনা করিলেই 
হয়-_-এরূপ আঁশঙ্কায় উত্তর দেওয়া যাইতেছে,_ 

গুরু ছুই প্রকার, সমগ্রি-গুরু ও ব্যণ্রি-গুরু। গুরুকে যেখানে 
পরতব অর্থাৎ কৃষ্ণগৌর-বন্ধু বলা হইয়াছে, সেখানে গ্ররু, 
জগদ্গুরু বা সমগ্টি-গুরু অর্থে গৃহীত। সমষ্টি-গুর ও কৃষ্ণ অভিন্নই। 
সৃঙ্ষ্ম বিচারে গুরু, কৃষ্ণের একটি বিলাসমূত্তি। প্রমাণ__ 

“কৃষ্ণ গুরু ভক্ত শক্তি অবতার প্রকাশ । 


বন্ধুকথান্ুশীলন ৪৮৯ 
এই ছয় রূপে নিত্য করেন বিলাস ।৮ 


ব্যগ্ি-গুরু ভক্তশ্রেষ্ঠঠ গোবিন্দ প্রেষ্ঠ। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত। 
ব্যপ্টিগুরুকে সমষ্ি-গুরুর প্রতীক মনে করা যাইতে পারে, 
যেমন লৌকিক মাতা বা মাতৃজাতি জগজ্জননীর প্রতীক । 

ধাহারা “গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌর, গুরু বন্ধু” এই বাণী তুলিয়। 
গুরুবাদের বিরোধিতা করেন, তীহারা দুইবার ভুল করেন; 
একবার ভূল করেন উদ্দেশ্য ও বিধেয়বিচারে, আর একবার 
ভূল করেন, ব্যগ্রি-গুরু ও সমষ্রি-গুরুর বিচারে 

গুরু বলেছেন,_“যাহার বপুতে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে, 
তিনিই গুরু ।” ভাগবতাদি শাস্ত্রে বু হরিভক্তের মধ্যে 
মহাপুরুষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সাধ্যতত্ব প্রভৃবন্ধৃকে মাত্র এ 
মহাপুরুষের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে, তাহাকে খর্ব করা 
হয়। অতএব কৃষ্ণতত্বজ্ঞ সল্লুক্ষণযুক্ত হরিভক্তমাত্রই গুরু হওয়ায় 
যোগ্য । 

“যাহ। হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।৮ চৈঃচঃ 

নহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ ব্যতিরিক্ত আরও অনেক 
অপ্রাকৃত লক্ষণ ও দশ! শ্রাহরিপুরুষে সতত বিগ্মান থাকে । 
হরিপুরুষ সমগ্র মহাপুরুষমণ্ডুলের কেন্দ্র ও নিত্য উপাস্তয সমগ্রি-গুরু | 

বস্তুতঃ বন্ধুহরি মূলগুরু জগদ্গুরু বা সমগ্টিগুরু। আর ধাহার 
মুখ হইতে “নাম-মাহাত্্য গুরুমুখশ্রোতব্য” বলিয়াছেন, তিনি ব্যগ্রি- 
গুর। গুরুব্যট্টি হইলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ-ভক্তেরই নাম- 
মাহাত্মের অনুভূতি আছে। সেইজন্ত তাহার মুখে শুনিলেই 
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ঠিক শোনা হইবে। নাম-রস-মাধূর্্য ভক্তেরই আত্বাগ্ঘ, ভগবানের 
নহে। ভগবান উহা আম্বাদন করিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার 
করেন। আমরা যখন শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীবন্ুমুন্দরকে নামের 
মহাঁশক্তি ও মহামাধুর্যের কথা বলিতে শুনি, খন তাহারা 
উহা! পরতত্বের ভূমিকা হইতে বলেন না__ভক্তভূমিকা হইতেই 
বলেন। শ্তরীশ্রীপ্রভূুর অধিকাংশ পদই ভক্তভাবের। পূর্ণ ভগবন্তাবে 
গৌর বসেন বিষুখট্ায়, বন্ধুসূন্দর শ্রীহস্তে লিখেন »প্রতুবন্ধু” 
“হরিমহাবতারণ”, তখন আর ভক্তের মত দৈন্যোক্তি থাকে না। 


গুরুকরণ না মানিলে, “গুরুমুখ-শ্রোতব্য” কি ভাবে সম্ভব 
হইবে? সমষ্টি-গুরু বা জগদৃগুরু কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু সকলের পক্ষে 
সর্বদা সহজলভ্য ও দৃশ্যবস্ত্র নহেন। এইজন্যই প্রতৃবদ্ধু হরিকথা 
ও সংকীর্তনাদি গ্রন্থে জীবের জন্ত গুরু-গুণসম্পন্ন “ত্রাণকারী, কাণ্তারী, 
ভবতাঁরণ, সাধু-ভক্ত-বৈষ্ব-ঠাকুর-গৌসাই”কে গুরু বলিয়াও নির্দেশ 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত অর্থাৎ (তাহার। ছাড়া ), উক্ত লক্ষণ 
বা গুণশন্ত, আচারভ্রষ্ট গুরুতাব্যবসায়ী গোন্বামিগণ বা অধিকারী 
ঠাকুর গুরুপদবাচ্য নহেন। গো (ইন্ড্রিয়)+ন্যামী (ঈশ্বর ), 
ইন্দ্িয়জয়ী বা কামজিৎ ভক্তই গুরুপদবাচ্য | প্রভূবন্ধু স্থানে স্থানে 
পরমবৈষ্ণৰ গোস্বামী গৌরভক্তবৃন্দকে *ত্রিলোকতারণ, ত্রিতাপহরণ, 
ত্রাণকারী, কাণ্ারী, প্রতু, সহায়, পাষগ্ডিপাত, পাবন, তবতারণ” 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়! তাহাদিগকে ভবসমুদ্র পার 
করিতে গুরু সমর্থ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, একমাত্র জগদ্গুরু 
কৃষ-গৌর-জগদন্ধুতে গুরুলক্ষণ সীমাবদ্ধ করেন নাই। প্রতুবন্ধ 


বন্ধুকথানুশীলন ৪৯১ 


নিজেকে “গুরু জগছন্ধু গোম্বামী” লিখিয়া “গোত্বামী” পদের 
গুরুত্ব আরও স্ুপরিষ্ফুট করিয়াছেন। 

একসময় কতিপয় বালকভক্তু প্রভৃবন্ধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ 
শৈথিল্য দেখাইয়া কোনও গুরুভাইয়ের সাহচর্য অধিক অনুরাগ 
প্রকাশ করিলে প্রভু তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "শাস্ত্রে গুরুই 
আছে, গুরু-ভাই নাই, জনজল্পন। মাত্র ।৮ 

বস্তুত; গুরু না মানিলে গুরুভাইয়ের অস্তিত্ব থাকে না। 
মূল ঠিক রাখিয়া ইঞ্টগোর্ঠী করিতে প্রভু আদেশ দিয়াছেন, 
ইহাই বুঝিতে হইবে। যদি প্রভূ *গুরুভাই, একান্তই অস্বীকার 
করিতেন, তাহা হইলে আবার গুরুভাই-সঙ্গে ইঠ্টগোষ্ঠীর উপদেশ 
দিলেন কেন? বন্ধুবাণীতে আছে-__ 


“গুরুভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্ত, নৈষ্টিক, ধান্মিক, সাধু, 
জ্ঞানী, ইতি ইষ্টগোষ্টী।” “ইষ্টগো্ী করিও ।” 


গুরুশিষ্য সম্পর্ক পরস্পর-সাপেক্ষ। গুরু না থাকিলে এই 
সংসারে শিষ্য স্যষ্ট হয় না, শিষ্য না থাকিলে গুরুর অস্তিত্ব 
থাকে না। আবার গুরুর একাধিক শিষ্য ন! থাকিলে, গুরুভাই 
সহ ইট্টগোষ্ঠী করা সম্ভব হয় না। উক্ত বাণীতে প্রতু গুরু 
মানিয়াছেন, ইঠ্টগোষ্টী ও গুরুর একাধিক শিষ্য থাকাও 
মানিয়াছেন। তবে গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া গুরুভাইর সঙ্গে সম্প্রীতি, 
জনজল্পনা, মিথ্যা! বলিয়াছেন। গুরু না মানিলে, গুরুভাই শব্দের 
অস্তিত্বই থাকে না। র 

কেহ কেহ গুরুবাদ মানেন, দীক্ষাও স্বীকার করেন। কিন্তু 


৪৯২ বন্ধু-বার্তা 


গুরুলক্ষণসংক্রাস্ত পুরুষ নুহুর্লভ বলিয়া, গুরুকরণ ন। করাই ভাল 
মনে করেন। এইরূপ ভাবনাও ঠিক নহে। ধাহার ভাগ্যে 
সুলক্ষণযুক্ত সদ্‌গুরু মিলে নাই, তিনি নিশ্চয়ই শোচ্য। গুরুলক্ষণ- 
বিশিষ্ট জিতেক্দ্িয় ভক্ত দুর্লভ বটে, কিন্তু সুছূর্লভ' নয়, এই 
জগতেই মিলে । “প্রবর্তকের পর সাধক অবস্থায় সংকর্ষণ শক্তি দান 
করেন”_ বন্ধুবাণী। 

গুরু দ্রোণাচাধ্যের শিষ্যত্ব লাভে প্রত্যাখ্যাত গুরুনিষ্ঠ 
একলব্য মুন্ময় গুরুমত্তির কাছে এমন অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, 
যাহা দ্রোণাচাধ্য নিজেও জানিতেন ন৷। গুরুভক্তি যে কত শক্তিশালী, 
অগণিত ভক্তজীবন তাহার সাক্ষ্য বহন করে। পিতামাতা 
যেমনই হউক, সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি ষে 
কল্যাণদ, ইহা! সকলেই জানে । তবে গুরুকরণকালে সাধ্যমত 
বিচার করিয়াই কর! উচিত। গুরু জিতেন্দ্িয় ও কৃ্ণতত্ববেত্তা ইহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা | 


সাবধানে গুরুবদ্ধবাণীর মর্ম গ্রহণীয় 
গ্রীরাধা গ্রাকুঞ্কে মানভরে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিংবা 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কুপ্তের দুয়ার হইতে তাড়াইযা দিয়াছেন, 
চন্দ্রাবলীকে “গণিকা" বলিয়াছেন এবং কৃষ্ণকে “যাও যাও যাও 
হে, যথ। সে গণিক!। রয়,” এইরূপ কঠোর উক্তি করিয়াছেন,_ 


বন্ধুকথামুশীলন ৪৯৩ 


এই সকল নিগৃঢ় রসলীলার মাধুর্য না বুঝিয়া আমরা যদি 
কেহ তাহার অন্থকরণ বা অনুপরণ করি, তাহা যেরূপ নিতান্ত 
হাস্যোদ্দীপক মৃর্খোচিত গহিত কন্ম হইৰে-_ঠিক সেইরূপ 
বন্ধু ও বন্ধুভক্তের আনন্দ-আম্বাদন, মান-অভিমান. মিলন- 
বিরহ, আদর-ত্যাগের ও ভক্তের প্রতি প্রভুর 'লম্পট” ইত্যাদি 
উক্তির গুঢ় মাধুর্য না বুঝিয়া প্রতুবন্ধুর কোনও আপাত- 
বিরোধী কথার অনুসরণ করি, ও ভক্তের নিন্দ। করি, তাহাও 
তন্ুপ গহিত, লজ্জাজনক ও অপরাধমূলক কার্য হইবে। এখানে 
ভক্তাপরাধ হইতে আত্মরক্ষার্থ, সত্যবাক্‌ প্রভুর আপাতবিরোধী, 
“রমেশ, তুই অমর 'রমেশ, তোর আয়ু নাই” ইত্যার্দি বাণীর 
মন্মার্থ পুনরায় স্মরণ করিতে, সকলকে অনুরোধ করি। 


সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীত্রীপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে 
কতকজনকে তিনি নাম-মন্ত্রাদি লিখিয়া দিয়াছেন ও মুখে 
“গোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ নাম ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়াছেন। 
প্রিয়ক্ত কতকজন “গতি গুরুবন্ধু' জানিয়া লোকতৃশ্য দীক্ষা 
লন নাই, কেহ কেহ অন্ত্র দীক্ষা লইয়াছেন ও দিয়াছেন, এ'সব 
কথ! পূর্বেবই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্র 
কৃপাম্পর্শপ্রাপ্ত বন্ধু সেবক জিতেন্দ্র, তাহার প্রভুর আদেশপ্রাপ্ত ও 
দীক্ষিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গোম্বামী রঘুনন্দনজীর কাছে দীক্ষা 
লইয়াছেন, ইহাতে তীহারা গুরু-শিষ্য কেহও প্রভুকে ত্যাগ 
করিয়াছেন ব! প্রভু তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন 


৪৯৪ বন্ধু-বার্তা 


কথ! কেহ বলেন না, মনেও করেন না এবং কাধ্যতও দেখা! 
যায় না। 


সংসারে সর্ববাপেক্ষ। পবিত্র সম্বন্ধ গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। কৃচিং 
কাহারও ছুর্ভাগ্যবশে এই পবিভ্রতম সম্বন্ধ মালিন্তযুক্ত হইয়৷ 
পড়িলে মে সম্বন্ধে সতত সতর্ক থাকা প্রয়োজন হইবে, কিন্তু 
মূলনীতির পরিবর্তন চলিবে না। গুরু দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে 
অজ্জুনের সম্মুখ-সমর হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ অন্বীকৃত হয় নাই। 
কোথাও পতি-পত্বীর সম্বন্ধও ছুঃখপূর্ণ হইতে পারে, তাই বলিয়া 
সমাজ হইতে বিবাহ তুলিয়া দেওয়া চলে না। বিবাহ-সম্বদ্ধহীন 
মানব-সমাজ ও গুরুশিষ্য-সম্বন্ধহীন ধণ্ম-সমাজের অবস্থা একই 
প্রকার। এরূপ হইলে, উভয়ই ব্যভিচার-দৌষছুষ্ট হইবে । বেদ 
হইতে আরম্ভ করিয়! প্রভুবন্ধুর লেখনী পথধ্যস্ত কোথাও গুরুশিত্ত- 
সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয় নাই। ইহ চিরকাল ছিল, আছে ও থাকিবে, 
স্ববদোবশূন্ত হইয়। উজ্জলভাবে থাকিবে । জয় জগছ্বন্ধু হরি ॥ 


॥ ইতি ॥ 


সর্ধকালীন মহানাম কীর্ভন 
“হরিপুরুষ জগছন্ধু মহাউদ্ধারণ ।' 
বন্ধু একাধারে কৃষ্ণগৌর ত্রিলোকহরণ ॥ 
সর্ববলীলাময় বন্ধু হরি মহাবতারণ। 
বন্ধু মৃত্তিমান্‌ 'রসোবৈসঃ দর্পিদর্পকদলনমূ। 
মূর্ত রাস-রস প্রভু মহামন্মথমথন। 


বন্ধুকথান্নশীলন ৪৯৫ 


প্রভু প্রেমদাতা৷ জীবত্রাতা। মহাপ্রলয়দমন ॥ 
“হরিনাম প্রভু-জগদন্ধু' ব্রহ্মাগ্ুরক্ষণ। 
বন্ধু পাঁপহারী ভয়বারী ত্রিতাপহরণ ॥ 
জগদ্বন্ধু জগন্নাথ অনাথকারণ । 
'জগছন্ধু কৃপাসিদ্ধু অন্ধের নয়ন।, 
জগদ্বন্ধু প্রেমসিন্ধু ভুবনপাবন। 
কলিকীটকুহকমোক্ষণ বন্ধু ভূভার হরণ। 
জগদ্গুরু জগছ্বন্ধু বিশ্ব বিমোক্ষণ ॥ 
নিত্যানন্ন জগছন্ধু মহাধণ্মসংস্থাপন ॥ 
প্রভূ আত্তবন্ধু প্রাণবন্ধু জগতেরজীবন। 
“প্রভূ সত্য নিত্য বস্তু নিত্যসেবকরপ্জন ॥ 


বন্ধুভজনগীতি 


ভজ জগদ্দ্ধু কহ জগদন্ধু লহ জগদন্ধু নাম রে। 
বন্ধু একাধারে নিতাই গৌর বন্ধু রাধাশ্ঠাম রে ॥ 
বঙ্ধ। মহাবীরের ভজনীয়, প্রভূ সীতারাম রে। 
সর্ব্বলীলাময় বন্ধু ভক্ত প্রাণারাম রে ॥ 

প্রভু বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রেম সত্যধাম রে। 

জয় জগদন্ধু বল রবে প্রিণাম রে ॥ 

ভঞ্জ জগদ্ন্ধু হরি হবে পূর্ণ মনস্কীম রে 


হরি পুরুষ জগছদ্ধু গাও অবিরাম রে ॥ 
বিশ্বত্রাণ বিশ্বমঙ্গল জগছন্ধু মহানাম রে। 
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বন্ধু-বার্থা 


মহাউদ্ধারণ কীর্তনে পাবে চির বিরাম রে ॥ 
বন্ধু-কামহর বণিবর চিরভোগস্পৃহা বাম রে। * 
হেমতনুধর বন্ধুমুন্দর চির নয়নাভিরাম রে॥ 
ভ্রমহারী বন্ধুহরি নিত্যন্থথ শাস্তি ধাম রে। 

ভজ হরিপুরুষ জগদন্ধু নিতাই গৌর রাধাশ্াম রে। 
* ভজ জগদন্ধু কহ জগছ্ন্ধু গাও জগছন্ধু গান রে। 
হরি নাম প্রভু জগদ্বন্ধু' বন্ধুপালয়ে দান রে ॥ 
*বন্ধুবাণী, মনঃপ্রাণে জীবে করে কারুণ্য কল্যাণ । 
ক্ষম। দয়] ধর্ম দান উদ্ধার বিধান ॥ 

উদ্ধারণ ধর রে, সবে হরি নাম দান । 

সবে হরিনাম দান এই কল্যাণ বিধান রে ॥” 
জগতের বন্ধু জগদন্ধু জগজ্জীবের প্রাণ রে। 

যে জন জগদ্ন্ধু ভজে সে জন আমার প্রাণ রে ॥ 
জগছ্ন্ধু কীর্তনে করে 'চির শান্তি দান রে। 

* জগছন্ধু ভজনে হবে দিব্য জ্ঞান রে ॥ 


% বণিবর-্রদ্মচারাদের নিয়ন্ত। প্রভু । বর্ণীত্রক্মচারী | 
* প্রলয়চক্রাস্ত বিশ্বশাস্তিরক্ষণে বন্ধু প্রচারণ ॥ 


প্রার্থন! 


কবে রাধার দয়া হ'বে যাৰ বুন্দাবন রে। 
গোপীপদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে ॥ 

( আমি ) সখীসনে অভিসারে করিব গমন রে ॥ 
করে আমি হেরিব সে যুগল মিলন রে ॥ 
কবে দোহে কাচলিতে করিব ব্যজন রে ॥ 

( আমি) কবে দৌোহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে॥ 

( কবে) দৌহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম-সংকীন্তন রে॥ 

( কবে) জগছন্ধু-শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে ॥ 

( কবে) রাধাকৃষণে সমপিব দেহ-প্রাণমন রে ॥ 


বিধি যদি গুল্সলতা করিত রে কুঞ্জবনে। 
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরণে ॥ 


নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে, সখী সনে অভিসারে, 
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রাচরণে । 

হাতে বাঁশী কালশশী, নিকুগ্ত কাননে পশি, 
সুখে রহিতেন বসি' মনোপরে প্যারীসনে । 

ক্রীডাশ্রমে রাধাশ্যাম, ঘামিতেন অরিরাম, 
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে। 

বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে, 


সাঁজা'ব হৃদয় ভরে'হেরিব প্রেম নয়নে । 
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লেখক নিত্যসেবককে ভক্তদের স্েহাশীষ, শুভেচ্ছা ও 
বন্ধুবাত্ত$-আদি গ্রন্থের প্রশস্তি 


বন্ধুবাত্ত? প্রথম সংস্করণ পড়িয়া বন্ধুকথা-প্রণেত। পূজনীয় 
নুরেশচন্দ্র বন্ধুবান্ত-লেখককে আশীর্ববাদপূর্বক উৎসাহ দিয়া 
(২৮শে পৌষ, ১৩৩২ সনে ) বলিয়াছিলেন--'তুমি একুল ওকুল 
তুকুল রক্ষা ক'রে বেশ 70191) লিখেছ। পড়ে খুব আনন্দ 
পেলাম ।--” 


প্রেমযোগ, নবযুগের সাধনা, মহাবতারী এড জগদন্ধু, বিশ্বধশ্ম 
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা পরম বন্ধুনিষ্ঠ পৃজ্যপাদ গ্রীল যোগেন্দ্র কবিরাজ 
মহাশয় লেখককে আশাব্বাদ করিয়া লিখিয়াছেন__ 

“বন্ধুবার্ত। পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম । এ পধ্যস্ত 
শশ্রাপ্রভু জগদন্কুহরি-সম্বন্ধ।য় যত্গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বন্ধুবাত্তর মত প্রভুর অমৃতবান্ত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত 
এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাহ। জগদন্ধু সুন্দর, তাহার 
কথা সুন্দর, সুতরাং সমস্ত সুন্দরের সমাবেশে গ্রন্থথানাও সুন্দর 
ও মনোজ্ঞ হইয়াছে । এ গ্রন্থে গ্রন্থনকারার যথেষ্ট নিপুণতার 
পরিচয় রহিয়াছে । লেখক স্থানে স্থানে মর্মগ্রাহী ভাবে প্রভুর 
কথায় সার্থকতা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকগণকে আপ্যায়িত 
করিয়াছেন। 


ভুবনমঙ্গল হরিনাম মহাউদ্ধারণ-মন্ত্র। ইহাই জীবের একমাত্র 
পরিত্রাণের উপায় ।-_নামই জীবের খাইতে, শুইতে, জন্মিতে, 
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মরিতে, একমাত্র সম্বল।_ প্রভুর এই পরম কল্যাণকর অভিনব 
হরিনামের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠিত হইলে প্রাতগৃহে যে ভক্ত জন্মগ্রহণ 
করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।--প্রভূ এবার লীলায় আসিয়া 
উদ্ধারণের মূলে হাত দিয়াছেন। কেন না জন্মিবার পূর্বেই 
হরিনামের ব্যবস্থা হইলে ভক্তশিশু জন্মগ্রহণ করাতে পৃথিবা ক্রমে 
নামে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইবে এবং ভগবানের উদ্ধারণও সহজ 
হইবে। বন্ধুবার্তায় প্রভুর এই অভিনব বাবস্থ। দেখিয়। পরিতৃপ্ত 
হইয়াছি ।_--_ 

লীলার সমস্ত বাপারই মুখ্যভাবে মায়ামুগ্ধ জীবের উদ্ধারের 
ও ম্মাদর্শের জন্য, মুক্ত সাধু সন্যাসীর জন্য নহে ।_-ঘরে ঘরে 
এই গ্রন্থের প্রচার দেখিলে আনন্দিত হইব।” রাজবাড়ী, 
বৈশাখ, ১৩৩৩ | 

ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীজগ্ন্ধু-ধাম হইতে মহানামনিষ্ঠ পরম 
বন্ধুপ্রিয় শ্রীল কুঞ্জদাদ1! ১৩৬১, ৪ঠা আষাঢ়, লেখককে লেহাশিস্‌ 
জানাইয়। লিখেন__ 

“প্রাণের ভাই নিত্য, 

*স্্রীসত্রীবন্ধুবার্থা প্রকাশ হইতেছেন জানিয়া আনন্দ হ'ল। 
প্রভুর দয়ার সীমা নাই__-+ 

৬ই চৈত্র, ১৩৬১, ইং 20 18100, 1955 রবিবাসরীয় 
আনন্দবাজার, বন্ধুবা্তণর প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়। লিখেন__ 


বন্ধুবান্র্+__মহেন্দ্রকাব্যতীর্থ প্রণীত। ডক্টর মহানামত্রত 
ব্রহ্মচারী সম্পার্দিত। 
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গ্রন্থকার শ্রীশ্রাপ্রভু জগছন্ধুর সাক্ষাং-সম্পর্কে সেবার 
অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাভাবে তিনি তাহার 
সঙ্গন্ুখে সৌভাগ্যবান্। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও শ্রুত, পূর্বে 
অপ্রকাশিত বন্ধুলীলামৃতের সংক্ষিগুসার আলোচ্য পুস্তকখানিতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । গ্রন্থখানি বন্ধুলীলা-কণী, গুরুবন্ধুবাণী, 
শ্রৃশ্রীহস্তাক্ষর ও বন্ধুকথানুশীলন,_এই চারিভাগে বিভক্ত । 


প্রভু জগদ্ন্ধুর লীলাকথা স্বভাবতই মধুর। প্রেমাবভার 
প্রভুর লীলা ভুবনপাবন পতিতোদ্ধারণ, সেই লীলার পরিবেশনে বিশেষ 
পারিপাট্য গ্রন্থথানিতে পাওয়৷ যায়। গুরুবন্ধুবাণী ও শ্রাস্রাবন্ধ্‌- 
কথানুশীলন, এই ছুইটি ভাগে গ্রন্থকারের অধ্যাত্মানুভূতি এবং বৈষ্ণব 
শান্ত্রসিদ্ধান্ত সমাহারে মনীষা পরি্ফুট হইয়াছে। সর্ববাংশে 
স্ুসম্পাদিত শ্রীপ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভুর এমন লীলাকথা পাঠে বাংলার ভক্ত, 
রসিক ও চিন্তাশীল সমাজ বিশেষ '্রীতিলাভ করিবেন এবং উপকৃত 
হইবেন, সন্দেহ নাই । 

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই সুন্দর। কয়েকখানি মৃল্যবান্‌ 
ফটোচিত্রে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত । 


কু্গদাদা-স্েহাশীস্‌ “শ্রীশ্াগ্রভূ জগদ্ধুনুন্দর 
প্রীশ্রীজগ্ধন্ধু ধাম। ডাহাপাড়া। ২৫ ভান্র। ১৩৭৫ 


“সাধু শান্ত্রকুপায় যদি কৃষ্ণোনুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তারে মায় তাহারে ছাড়য় ॥ 


ভাই নিত্য, 
তোমার পত্র পাইয়! গ্রীত হইলাম। শ্তী্রীবন্ধুভাগবতামৃতবিন্ধু 
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গ্রন্থ লেখা হয়েছে জানিয়। সখী হইলাম। গ্রন্থের প্রয়োজন । 
দয়াল প্রভুর কৃপা না হইলে গ্রন্থ হয় না। পুর্বলীলায় 
শ্রীগ্রগৌরচন্দ্রের অপ্রকটের ৪* বৎসর পরে ্রীচৈতন্তভাগবত ও 
৮০ বৎসর পরে শ্রাচৈতন্থাচরিতামূত হইলেন । এই ছুই গ্রন্থের কৃপায় 
শ্রীগৌর কৃপা, জীবের ভাগ্য । আমাদের শ্রীশ্রীবন্ধুহরির কথামৃত 
প্রকট লা হলে ত্রি্াপে হাপিত জীবের গতি কি হবে? 
শ্রীমহাউদ্ধাবণ লীলায় মহামঙ্গল বন্ধুর কথা হৃদয় ও কর্ণরসায়ন। 
“তব কথামুতং 'ওগুজীবনম্‌।” “জয় জগদন্ধু ।” কু 
প্রতুবন্ধুর গ্রাত্যক্ষ লীলাষ্টা ও পরদবন্ধুহরি প্রিয় 
শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিডী এম, এ বি, এল্‌ মহোদয়ের 
বন্ধুবাত্তা-লেখককে আশীববাণী 
শ্রীশ্রীহর্গ৷ 

শ্রীশ্রী গ্রভু জগদন্ধুহুন্দরের লীলার “দিগ দরশশন, নামে যে বাণী 
আীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন তাহাতেইে আমার কথ 
লিখিত হইয়াছে । তাহা বড় করিয়া লিখিলে যতবড় হচ্ছ 
তাহাই করা যায়। মহানাম যাহা৷ বিলাসদৃষ্টি নামে অভিহিত 
করিয়া লিখিয়াছেন অর্থাৎ "হরিনাম আম্বাদন, হরিনাম বিরহ, 
মহাপ্রলয় ও মহাউদ্ধারণ” এই চারিটির উপরেই বন্ধুমুন্দরের সমস্ত 
লীলা। যে যতদূর পারে, সে ততদূর আন্বাদন করে। এই 
লীল;র অন্ত নাই। এই সমস্ত তত্ব শ্রীশ্রীবন্ধুবাত্ত4 গ্রন্থে খুব 
ভালভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আম পাঠ করিয়াছি 
এবং খুব ভাল লাগিয়াছে। আমি গ্রম্থকত্ত্ণর সর্ববাস্তঃকরণে 


৫০২ 


শাস্তি প্রার্থনা করি। প্রভূ তাহাকে আশ্রয় দেন ইহাই কামন| |” 
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ কলিকাতা । 

গ্রস্থকারকে প্রভুবন্থুর পরম প্রিয়সেবক শ্রীল নিত্যগাপাল 
সরকার মহোদয়ের স্নেহাশিস্‌ । 


“প্রিয় (নিতাসেবক ) ভাইটি আমার, 

সেদিন রাত্রে শ্রীঅঙ্গন হইতে আসিবার প্রাক্কালে 
কবিত্বপূর্ণ বিভিন্ন ছন্দে তোমার লিখিত এ্শ্রীবন্ধুন্ুন্দরের 
স্তবমালা-রূপ রসম্তধা (শ্রীশ্রীবন্ধুস্তোত্র-রত্বাবলী ) কিঞ্চিৎ 
পরিবেশন করিয়া যে আনন্দ দিয়াছ তাহা ভুলিতে পারিতেছি 
না। তোমার কলমে যে ন্তধাধারা ক্ষরিত হইয়াছে, উহাদ্বার 


ত্রিতাপদগ্ধ জনগণ স্রপিত হউক। এরূপ মুন্দর রত্ব শীঘ্রই 
ছাপার অক্ষরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হউক, ইহাই প্রার্থনা । 


পুনঃ আন্বাদিতে লোভ বাড়ে চিতে-__-- 1 জয় জগদ্ন্ধু হরি । 
কলিকাতা, ১৩৬৪।৯ই চেত্র। 

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণাশ্রিত অমানী- 
মানদ ভক্তরত্ব কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার দাশঞ্প্ত ব্যাকরণতার্থ 
মহাশয় বন্ধুলীলামৃতকণা আন্বাদনানস্তর তাহার হৃদয়ের স্বত-ক্ুত্ত 
আনন্দ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার নিত্যসেবক মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থকে 
লেখেন- 

“-_হ্বদয়ের ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ করুন। আপনার 
প্রেরিত *শ্রীশ্রীপ্রভু জগদদ্ধুলীলামৃতকণা ও বন্ধুপ্রীতি” গ্রন্থ পাইয়া 
আছ্ধস্ত অধ্যয়ন করিলাম। *শ্রীন্রীপ্রভৃ” সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ 
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পড়িয়াছি, শুঅঙ্গনের সাধুদের কৃপায়। কিন্তু এমন আনন্দ 
অন্ত কোথাও পাই নাই। মার্শ হান ও অজ্ঞজনের প্রশংসা 
বা নিন্দায় আপনার কিছুই আসে যায় না। বন্ধু কৃতবিগ্ভ লোক 
ইহার সমাদর করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বড়হ ভাল লাগিল। 
কোথায়ও অতিরঞ্জিত করিবার লেশমাত্র প্রয়াস নাই। ইহাই 
আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে। মামার পরম শ্রদ্ধা রইলো 
আপনার প্রতি-__ইতি-_” ইং ৭1১।১৯৬৭ সিন্দিয়াঘাট, ফরিদপুর । 


চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 


শ্রীঞ্রগুভূ বন্ধুহরির অশেষ কৃপায় অনেকাংশ সংশোধিত, 
পরিবপ্তিত ও পরিবন্ধিত হইয়! বন্ধুবা্তার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল । গ্রন্থমুদ্রণের ক্যগজের ব্যয় অতিরিক্ত বদ্ধিত হওয়ায় 
উত্তমর্নপে বীধান গ্রন্থের মূল্যও কিছু বর্ধিত করিয়া ধার করিতে 
বাধ্য হইয়াছি। ইত 
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চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 
ীত্রীপ্রতুর অশেষ কৃপায় অনেকাংশে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত 
হইয়া শ্রীন্রীহস্তাক্ষর ও কয়েকখানি ফটোচিত্রসহ বন্ধ, বার্তার চতুর্থ 


সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ব্যয়াধিকা বশত মূল্য কিঞ্চিৎ বদ্ধিত 
হইল, তজ্জন্য ভক্তবুন্দের নিকট ক্ষম। প্রার্থনী করি। ইতি-_ 


দীন প্রকাশক 
শ্রীজঙ্গন, ফরিদপুর 


